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স্বাস্মারামায় লমঃ | 
- অছ্ৈব কুরু যচ্ছে,য়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 
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নুতন ব্পরে খষিগণের পদানুনরণ প্রয়াস । 


এই প্রবন্ধে ষে ষে বিষয় আলোচিত হইবে তাই এইঃ-- 

১। মনের শাস্তি--মনকে বাঞ্জে কথা. বাজে কাজ হইতে চুপ করান। 

২। ব্যথিতের অন্ত ডাকা--মনকে বসাইবার ভিত্তি। 

৩। যাহাকে লইক! মন চুপ করিবে তীহার কথ! । 

৪। যাহা করিলে মন চুপ করিবে-_খষিগণের উপাসনা-প্রণালী । 

প্রথম-মনকে চুপ করান! 

শত শত ব্যথিতের প্রশ্ন “শাস্তি পাই না, কি উপায় করিব?” কেহ 
শোকতাপে শাস্তি পায় না, কেহ পাপ করিয়া শাস্তি পায় না, কেহ সংসার- 
পীড়নে শাস্তি পায় ন!। 

কিন্তু শাস্তি আছে: শান্তি পাওয়াও বাস? যে যেমন অবস্থায় আসিয়া পড় কৃ 
না কেন শাস্তি সকলেই লাভ করিতে পারে । প্রথমে ভাবনায় শান্ত হও, পরে 
যেমন কর্মে পড়ন! কেন শান্তি আনিতে পারিবে । যদি কখন ভাবনাক্র শাস্তি 
আনিতে অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা না করিয়৷ থাক তবে এখন হইতেই 
আরম্ভ কর | প্রথম প্রথম ক্রেশ হইবে সত্য, কিন্ত প্রত্যহ অভ্যাস কর ক্রেশ দুর 
হইবে, রস পাইবে, শান্ত হুইয়। যাইবে । ভাবনায় শাস্ত' হইবার কর্মগুলিকে 





২ উৎসব । 


নিত্যকর্ম্নের অঙ্গ করিয়া ফেল, ফেলিয়৷ তিন বেলা অভ্যাস করিতে থাক। 
করিয়! দেখ নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবে। 
কিন্তু শাস্তি যে পাওন! বল--কে শাস্তি পায় না? শান্তি পায় না মন। 
মনকে শান্ত করিতে চেষ্ট। কর শান্তি পাইবে। 

বাজে কথায়, বাজে লেখায়, বাজে কাজে কখন শাস্তি পাইবে না। ক্ষপিক 
চিত্ত-বিনোদন যাহার লক্ষ্য সেইরূপ কথা, সেইরূপ লেখা, সেইরূপ কাধ্য 
হইতেছে বাজে কথা, বাজে কাজ । এস আমর এই নববর্ষারস্ত হইতে বাজে 
কথ! বাজে কাজ ছাড়িয়৷ মনকে একট চুপ করাইতে অভ্যাস করি। মনকে 
একবারে চুপ. করাঁইবার কৌশল হইতেছে প্রথমে ইহাকে বাঁজে কথ, বাজে 
কাজ হইতে অল্পে অল্পে প্রকৃত কাজের দিকে লওয়া যাওয়া । পরে যখন ইহ! 
প্রকৃত কাজের ভাবনায় এক চিন্তা প্রবাহে ডুবিবে তাহার পরে ইহ! একবারে 
চুপ করিতে পারিবে । একবারে চুপ করা আয়তু করিতে পারিলে শাস্তি আর 
কখন ছুটিয় যাইবে না। 

এখন যে অবস্থাক্স আছ নেই অবস্থায় যাহা না কহিলেই নয় তাহা না হয় 
কহিলে কিন্তু প্রবল লক্ষ্য থাকিবে বাহ! লইয়! থাকিলে চুপ কর! যায় তাহা 
ধরিবার চেষ্টা এবং ধরিকা! তাহারই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস । এই না ভাল? 
অন্ততঃ তিন বেপার নিত্য কর্ম করিবার পরে। ইহা হইল নিঃশ্রের়দ 
জন্ত--পরম শান্ত পরমানন্দ প্রাপ্তিরপ মুক্তি পাইবার জন্য । ইহা ভিন্ন সমকালে 
অভ্যুদয় বা জগৎ রক্ষার কর্মেও চুপ করাটি ধরিতে হইবে । অভ্যুদ্যয় বা জগৎ 
রক্ষা কর্মেও চুপ করাটা ধরার অভ্যাস যাহা তাহাই নিক্ষাম কর্্ম। পরে 
ইহা আলোচিত হইতেছে। 

কোন কিছুতে মগ্ন না হইতে পারিলে মন চুপ হয় না। মক্ষিকা পুষ্পমধুতে 
ৰসিতে পারিলে আর গুন. গুন, করে না। মধু ফুরাইলে আবার 
গুন্গুণানি। যে মধু কখন ফুরায় না দেই মধুতে বসিলে আর গুন, গুন, 
হইবে না। এস আমরা এই নববর্ষ হইতে সেই মধুঃ সেই 'রসো৷ বৈ সঃ” 
সেই রস স্বরূপ ধিনি তাহাতে বমিবার আয়োজন করি | " 

যদি এই জগতে.উপ্তম গতি লাভের কোন কিছু খাকে তবে ইহা এই আঁনন্দ- 
ময়ে মগ্ন হুইয়! মনোমারা শীস্ত করা । ইহা কঠিন। এত কঠিন যে প্রীতগবানের 
শ্রণ ন! লইলে ইহার চেষ্টায় কেহই সফল মনোরথ হইতে পারে না । 


নুতন বৎসরে খবিগণের পদাগ্ুসরণ প্রয়াস। ৩ 


এই বিষয়ে পরম পুরুষার্থ কর, প্রাণপণ চেষ্টা কর, করিয়া বল হে ভগবান্‌ 
আমি প্রাণপণ করিতেছি সত্য তথাপি আমার দ্বার তোমাকে পাওয়া হয় ন|। 
আমি প্রাণপণ করিয়াও তোমার মুখাপেক্ষী হইয়। আছি। আমার পুরুষার্থে কর্ম 
নিষ্পত্তি হইবে না। আমার পূর্ণ পুরুষার্থের উপরে যখন আমার দীনভাব 
তোমার শপণাপন্ন করায় তখনই কার্ধ্য নিষ্পর্তি হয়। 

ইহা! সত্য। মনকে চুপ করাইবার জন্য প্রবল পুরুষার্থ চাই আবার 
শরণাপন্ন ও হওয়। চাই । কিন্তু কোথায় সে পুরুষার্থ? কোথায় সেই শরণাপত্তি? 

মোটেই বসিতে পারি ন1! তার উপর আবার চুপ করান। ইহা কি হইবে? 
হইবে বৈকি। যেরূপ করিলে বস! হয় সেইরূপ কার্ধযটিকে নিম করিয়! 
বসার ভিত্তি করিয়া ফেলিতে হইবে । এস আমর! এই গুভ বর্ষারস্ত হইতে 
পরম্পর পরস্পরের মঙ্গল জন্ত সর্বাগ্রে প্রার্থন! করাটিকে নিত্যকর্মোর অঙ্গ 
করিয়া! ফেলি । 

কিছুতেই যে রস পার ন! সেও তাহার প্রিয় ব্যক্তির বা প্রিয় স্বজনের বা. 
পরিচিত দুঃখী আত্মীয়ের জন্য ভগবানকে ডাকিতে পারে । 

আমর! এই প্রার্থনাকেই ভিত্তি করিয়া বস! অভ্যাস করিতে বলি। 

পরস্পর পরস্পরের জন্ত প্রার্থনা কত সুন্দর! পরের ছুঃখে কাতর 
হইয়! সেই মঙ্গলালয়কে, সেই জগংমঙ্গলকে ডাকা, ডাকিয়! ডাকিয়া নাম জপ 
কর কত সুন্দর ! 

পিত৷ মাতা, পুত্র কন্তার জনা, পুত্র কন্ঠা, পিত! মাতার জন্ত, স্বামী স্ত্রীর জন্ত, 
স্ত্রী স্বামীর জন্ত, গুরু শিষ্যের জন্য. শিষ্য গুরুর জন্ত ভগবানের নাম জপ করিবে 
ইহ! কি আবার হইবে» যদি সবাই চেষ্টা করে, করিয়! প্রতি পরিবারে উহ 
প্রবর্তিত হয় তবেত বড়ই ভাল হয়। | 


ঘরে ঘরে পরম্পর পরম্পরের জন্ত প্প্রার্থনা করাটা বর্দ নিত্যকর্মের 
অঙ্গ হুইয়| যায় তবেকি মন্দ হয়? অন্ততঃ পরিচিতের মধ্য যাহার! ব্যথিত, 
যাহারা পীড়িত, যাহার! পাপীতাপী, যাহার! দাগ! পাইয়৷ অলিতেছে পুড়িতেছে 
তাহাদের জন্ত প্রার্থনা কত সুন্দর ! জগতের সকলের জন্ত প্রার্থন! ইহা উচ্চ সাধ- 
কের কর্ম্ম। গুরু শিষোর জন্ত প্রার্থনা করিয়া! ডাকিবেন, শিষ্যও গুরুর জনা 
প্রার্থন। করিবেন ? স্বামী স্ত্রীর জন্য ডাকিবেন, স্ত্রীও স্বামীর জন্য ডাকিবে; 
এইরূপ ভাই ত্মী, শিষ্য আচার্য সকলেই সকলের জন্য ভাকুক-_ইহাতে'আবার 


৪ উৎসব । 


সমাজে একট! ধন্মভাব আপিবে। সংসারটা একেবারে আজকালকার .অনেক 
সংসারের মত ঈশ্বর-শূন্য সংসার হইবে ন1। ইহা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে 
কি সমাজের কিছুই উন্নতি হবে না? সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও কিছুই কল্যাণ 
। সাধিত হইবে না? হইবে বৈকি। 

ইহা! প্রাচীন রীতি । বেদে উহ। দেখা যায়। খণ্েদের শান্তিমন্ত্রে দেখ 
যায় বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইবার কালে শিষ্য আচার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। 
তন্মামবতু ৷ ত্তারমবত্ববতু মামবতু বস্তারমবতু বক্তারাম। ও শীস্তিঃ ৩। মাতঃ 
জীব্রক্মবিগ্তে! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর, আমার 
আচার্য্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়া রক্ষা কর। আবার বলি হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে ! 
আমাকে রক্ষা কর, আমার আচার্ষ্যকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের ভ্রিবিধ 

থে শাস্তি হউক । 
কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্রে পাওয়া যায়__ 

ও সহনাববতৃ । সহনৌ ভুনকু সহবীধ্যং করবাবহৈ। তেজশ্ষিনাবধীত- 
মন্ত মা বিদ্বিবাবহৈ । ও শাস্তিঃ ৩। হে পরমাত্মন তুমি আমাদিগকে-__-শিষ্য 
ও আচাধ্যকে আম্ুরী সম্পদ্‌ ভইতে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে-__শিষ্য ও 
আচার্যকে আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও। আমাদের শিধা ও আচাষে?র 
মধ্যে যেন বিদ্বেষভাব না থাকে । বিসিধ বিন্বের শাস্তি হউক । 

রামায়ণ মহাভারতেও এই প্রার্থনা পাওয়া যায়। শ্রীঅর্জন অন্তরশিক্ষা 
জন্য তপস্তার্থ খন হিমালয়ে গমনোগত তখন দ্রৌপদী কাদিতে কাদিতে অজ্ঞ,নের 
হাত ধরিয়! বলিয়াছিলেন “তোমায় বিদায় দিতে আমার কি হইতেছে তুমি জান। 
কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বিত্র দিব না। তুমি যাও আমি নিত্য তোমার 
জন্য পূজা! প্রার্থনা করিব । 

আবার শ্রীহন্মান্‌ যখন শ্রীসীতার অন্বেষণার্থ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়। লঙ্কা 
যাইবেন তখন তাহার সঙ্গিগণ বলিয়াছিলেন তুমি যাও! তোমার ইষ্টসিদ্ধি জন্য 
আমর! একপদে দীড়াইয়! প্রত্যহ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব। 

তাই বলি আজকালকার নিত্য হুঃখপুর্ণ সংসারে এরই পুজা 'ও প্রার্থনার 
জন্ত অভ্যাসের চেষ্টা হইলে কি কিছু কার্য হয় না? বাহার! সংসারের হঃখ দেখিয়! 
ব্যধিত তাহার! খষিদ্দিগের এই প্রথা আবার প্রবর্তনের চেষ্ট1। কি করিবেন? 

প্রথমেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়! নিতাকর্খে উপাসনার অভ্যাস করিলে 


নূতন বৎসরে খধিগণের পদাহুসরণ প্রয়াস ৫ 
] গু 
ও করাইলে কাল্পনিক গর লেখার বা কান্ননিক গল্প পড়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ 


অগ্রান্থ হইয়া যাইতে পারে এবং সেই ভূম! সেই চিরস্থায়ী আনন্দম্বরূপের চিন্তা 
অভ্যাস হইতে পারে । : 

আর একটু কথা আছে।  ষাহারা নিত্যকর্্ তিন বেলায় করেন 
তাহার্দিগকেও নিত্যকর্ম্মের পরে একটু চুপ করিয়া বসিয়। থাকিতে অভ্যাস 
করিতে হইবে। এই চুপ করাটিই শেষের কাজ, শেষ কাজও বটে । 

কি লইয়! চুপ করিব যদি বলা যায় তাহার উত্তর তাহাকে ডাকিয়। ডাকিয়! 
দেহের মধ্যে সহস্রারের পথে থে ত্রিকোণমণ্ডল আছে তাহ! পার হইয়া ষেন 
নিত্যধামে পৌছিলাম ইহ! ভাবনা করিতে হইবে। ভাবন| করিয়া সেই ধামে 
সেই রমণীয়দর্শকে যেন এই স্পর্শ করিলাম-_এই স্পর্শ করিলাম এই ভাবনা 
করিয়া যতক্ষণ পার! যায় চুপ করিয়া বসিয়া! থাকিতে হইবে। বিন্দস্থানটিতে 
পৌঁছিলে পরমপদের 'আনন্দহিল্লোলে--সমস্ত স্পন্দনের নিবৃত্তিরপ পরমশাস্ত 
অবস্থার আভাস অন্ততঃ বিশ্বাসেও আনিয়! চুপ কর! ইহা উচ্চ সাধন! । 

তার পর ব্যবহারিক-জগতের লৌকিক কর্ধকালে প্রতি ভাবনা, গ্রতি বাকা), 
প্রতি কাধ্য তাহাকে জানাইয়! করিতে অভ্যাস-_ইহাই নিষ্কাম কর্মে চুপ করার 
অভ্যাস । 


২ (ব্যথিতের জন্ত ভাবন। ) 

নূতন কথা আর কি হইল? আমাদের দেশের নিতান্ত অন্ত স্ত্রীলোকেও ত 
প্রার্থনা করে হেমা দুর্গা, হে মা কালি! আমার ছেলেটির চাকুরী যেন 
হয়! ছেলেটির রোগ যেন সারে ইত্যাদি । দোকানী পসারী অথবা আফিসের 
বাবুরাও ত কালীবাড়ীতে মাথ! ঠুকিয়া বাহির হন বলেন ঠাকুর! আজ যেন 
বেশ লাভ হয়, ছ'পয়স। উপরি পাই, আফিমের সাহেব ব। বড়বাবু যেন সন্ত 
হন। 'এ.প্রীর্থনা ত সবাই করে। 

করে বটে কিন্ত এট! ব্যভিচার । এট! পাটোয়ারী বুদ্ধি। এটাতে ঈশ্বর- 
চিন্তা! হয় নাহয় স্বার্থৃচিস্তা ॥ পরম্পর পরম্পরের মঙ্গলচিস্তা জন্ত হে মা কালি, 
হে মা হ্র্থী চাকুরী দাও, ছুস্পয়স। দিয়া দাও এটা নিতান্ত অঘন্ত। 
যেরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হুইবে__যাহাতে নিজের কাজও হইবে অন্তের 
কাজও হইবে তাহার সর্ব্বোচ্চভাব পরে আলোচনা কর! হইতেছে । সর্বোচ্চ 
অধিকারীর কারা পাড়য়া বা জানিয়া আপন আপন অধিকার মত সংখ্যা 


ঙ উৎমব। 


রাখিয়া জপা্দি করার অভ্যাসই এখানে বলা হইতেছে। শিবপুজাদির কথাও 
লক্ষ্য। স্ত্রীস্বামীর জন্ত জপ করিবেন বা শিবপূজ। করিবেন-_ইহাতেই প্রক্কৃত 
মঙ্গল হয়। ইহাতেই প্রকৃত ভালবাস! জানা যায়। নতুবা কাদিয়। কাটিয়া রাগ 
করিয়া, ঝগড়! করিয়!, জালাইয়। পোড়াইয়া গহন! কাপড় আদায় করিয়া-__ 
অন্ত সময়ে তাহাই পরিয়া বাহার দিয়! আসিয়া ষদি বল! হয় দেখ দেখি কেমন 
স্ন্দর-_সে সুন্দর কেমন সে স্বামীও বুঝেন আর স্ত্রীও বুঝেন। এই রোগ 
হইতে সমাজ যাহাতে পরিত্রাণ প:য় তাহার জন্ত ভগবান্‌ তুমি প্রসন্ন হও এই 
প্রার্থনা মাত্র অবলম্বন করিয়! জপ ব! শিবপূজাদি অভ্যাসের কথ। বল! হুইতেছে। 

আর এক কথাও এখানে বলা উচিত। নিজের খেয়ালমত উপাসন৷ 
অপেক্ষা খবিদিগের পদান্থুসরণে প্রার্থনা, উপাসনা, পুজা ইত্যাদি উত্তম। খাষিগণ 
আপনারা আচরণ করিয়া যেরূপভাবে উপাসনা করিতে বলিয়া গিয়াছেন 
তাহারই আলোচনা করিতে আগাদের বাসনা । কিন্তু আমরা কি এই 
কার্যের অধিকারী আর আছি; তথাপি যাহা নিত্য করিতে হয় তাহা 
আলোচনার চেষ্টাও ভাল। শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। আপন আপন 
অধিকার মত কাধ্য করিতে চে*া করিলে তাহার প্রসন্নতা অনুভব কর। 
যাইতে কি পারে না? আমরা যে বিষয় আলোচনা! করিতে যাইতেছি সেই 
সমস্ত কার্যে ধাহাদের অধিকাঁর ইহ! তীাহাদেরই জগ্ভ। একটু দেখিলেই 
বাহার! কর্মী তাহার! ইহ! বুঝিবেন। পুরাণে খধিগণ বেদের শিক্ষাই চালাইয়াছেন 
কিন্তু ভিন্ন প্রকারে । আমর! খধিদ্রিগের পথই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি 
ইহাই তাহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা । অপরে ইহ! পাঠ করিয়৷ নিজের 
অধিকার মত জপপুজাদি করিতে অভ্যাস করিলেই কার্্যসিদ্ধি। 


৩ (উপান্ত কে 2) 

কাজের কথ! আরম্ভ কর! যাউক। মান্ষ বিপদে পড়িয়া ষাহাকে ডাকে 
তিনি কে প্রথমে পরিষ্ষাররূপে ধারণ থাকা উচিত। যাহার উপাসন! মান্য 
করিবে তীহার সম্বন্ধেকোন কিছু ধারণ! যদি না থাকে, তৰে আদৌ তাহাতে 
মনস্থির হয় না । বিশ্বীসে ক্ষণরলালের জন্ত ডাকা হইলেও তাহাতে কোন 
কিছু অবস্থা লাভ কর! যায় না। 

নিগু? ব্রহ্ম, সগুণ ঈশ্বর এবং অবতার সর্বশ।ন্্র একবাকো এষ্ট তিনের কথ 
বূলিতেছেন। ইহার কোন একটি বাদ যদি দাও তবে তুমি শান্তরমন্থও ধারণ 


প্ুতন বৎসরে খধিগণের পদানুসরণ প্রয়ার। ৭ 


করিতে পারিবে না, ঈশ্বরতত্বও বুঝিবে না। তুমি যদি অবতার না মান তবে 
তোমাকে গীতা, র।মায়ণ, ভাগবত, তগ্র এবং বহু উপনিষদ্‌কে প্রক্ষিপ্ত বলিতে 
হইবে। বেদকে কৃষকের গান বলিতে হইবে । পুরাণগুলি কিছুই নয় বলিতে 
হইবে। ভগবান্‌ বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস ইত্যাদি খষি নিতান্ত ভ্রান্ত ইহ। বলিতে 
হইবে। ভগবান্‌ শঙ্কর এবং পরবর্তী রামানুজাদি মহাপুরুষের কথা ত সম্পূর্ণ অগ্রাহথ 
এইরূপ বুদ্ধি তোমার হইয়া যাইবে। এইজন্ড যাহার! অবতার ক্বীকার 
করিতে পারেন ন।, তাহাদ্দের ৰাকা বেদ শ্রুতি স্থৃতি সমস্ত বিরোধী । এই 
কারণে এই সমণ্ত লোকের কথা অশ্রদ্ধের়। বাস্তবিক এই সমস্ত লোকের 
কোন যুক্তিই সদ্যুক্তি নহে। উপস্থিত সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অবতার 
মানিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে। এ সম্বন্ধে অধিক লেখ। 
নিশ্রয়োজন। 

ব্ণিতেছিলাম নিগুণ ব্রহ্ম ষিনি তিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ । তাহার সম্বদ্ধে 
কোন কিছুই বলা যায় না। তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নছেন। মন তীহাকে 
চিন্ত। করিতে পারে না- বাক্য তাহার কথ। কি বলিবে? তথাপি শাস্ত্রে আমর! 
নিগণ উপাসনার কথা! পাই। উপাসনা এস্বানে স্থিতি। তাহাকে কোন 
কিছু দিয়া ধর! যায় না সত্য, কিন্তু তাহাতে স্থিতিলাভ কর! যায়। এইটি 
আপনি আপনি ভাবে স্থিতি। এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই নিগুণ 
উপাসন। । সাধারণের নিকটে ইহা স্থদূরপরাহত। ইনি তুরীয় ব্রন্ধ। ইনি 
সর্বদা! আপন স্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়া৷ দ্বারা সগুণ ঈশ্বরভাবে বিরাজ 
করেন। এই সগুণ ঈথ্বরই অন্তর্ধামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা, বিরাট পুরুষ, 
জীবের হর্ত। কর্ত। বিধাতা । নিগুণ ব্রদ্মই মায়া সাহাযো সগুণ হয়েন। যখন 
ইনি সগুণ হয়েন তখন ইনি বিশ্বরূপ। বিশ্বই ইহার দেহ। এই সহতশীর্বা 
পুরুষই জগতের রক্ষা জন্য আবার মায়! মানুষ বা মায়া মানুষী হয়েন! নিগুণ 
ব্রহ্মকে প্রায় লোকে উপাদনা করিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বরপকেও 
সাঁধারণে ধরিতে পারেন। শুধু বিশ্বাসে বলে তুমিই আকাশ, তুমিই বাধ; তূমিই 
অগ্নি,তুমিই সর্বত্র সর্বতাঁবে ছআাছ। আকাশ ছাইন্প! তিনি দীড়াইয়। আছেন আবার 
প্রতি জীবের হৃদয়ে রাজ! হইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন । এই ভাবে ঈশ্বরকে 
বিশ্বাস করিলেও মানুষ বিশ্বাসের ধর্ম পর্য্স্ত উঠিতে পারে ॥ ইহাতেও সাধকের 
সর্বাঙীন তৃত্তি হয় না। সেই জন্ত অবতার হইতে আরম্ভ করিতে হয়ণ বঙ্গ 


৮ | উৎসব । 


! 

বিষু মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, ছুর্গা, কালী ইত্যাদি বনাম এই সগ্ুণ ঈশ্বরের। 
ইহাদের কোন একটি অবলম্বন করিয়! সেই রামই বিশ্বরূপে সাজিয়াছেন, সেই 
কুষ্ণই স্থৃষ্ি স্থিতি প্রলয় কর্ত। তিনিই অস্তর্ধামী তিনিই ঈশ্বর আবার তিনিই 
সচ্চিদানন্দ ব্রচ্ম তিনিই অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইহ! ভাবনা করিতে পারিলেই ঈশ্বর 
কৃপা করিয়৷ সাধককে ভক্তি মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। যে কালে অবতার 
থাকেন না সেই সময়ে সাধক আপন গুরুকে রাম, কৃষ্ণ বা কালী, হুর্গা ইত্যাদি 
বলিয়! তিনিই স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তী তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষ ইহ! ভাবিতে 
পারিলেও ধর্মজগতের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ক্রম অনুসারে লাভ করিতে পারেন । 
সর্ববশান্ত্রে এই জণ্ত গুরুর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে । একট! দৃষ্টান্ত লওয়া 
হউক | শ্রীগীতায় ভগবান্‌ শ্রীকষ্চ বলিতেছেন “নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব 
কুর্বন্‌ ন ফারয়ন”। এইটি তাহার নিগুণভাব। তিনি কিছুই করেন ন 
কিছুই করানও না । লোকে বলে যিনি কিছু করান না, কিছুই করেনও ন! 
তাহাকে কিরূপে উপাসনা করিব? তাই গীতা বলিতেছেন এই পুরুষও ঈশ্বর 
সাজেন। তখন ঈশ্বর সর্বভূতানাং হুদ্দেশেইঞ্ন তিষ্ঠতি ত্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি 
যপ্ত্রারঢ়ানি মায়য়।। আবার এই শ্রীকষ্ণচই বিশ্বরূপে অবস্থান করেন ইছাও 
শ্ীঅজ্ুনকে বলিয়াছেন । শ্রীঅর্জ,ন প্রথমেই তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তিনিই ঘে বিশ্বরূপ, তিনিই যে অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইহা জানিতে 
পারিয়াছিলেন। সমস্ত দেব! ই হাঁরই অঙ্গীভূত । মহাকাশে ভূতসমূহ মাত্র দেখ! 
যায় কিন্ত সাধন! দ্বারা চিন্তাকাশে উঠিতে পারিলে দেবতার দর্শন লাভ হয়। আর 
চিদদাকাশে উঠিতে পারিলে দেই আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয়। 

আমর! ধাহাকে লইয়া মন চুপ করিবে তাহার কথ। এই পধ্য্ত আলোচন৷ 
করিয়! খধিগণের সর্বোচ্চ উপামনার কথ! বুঝিতে চেষ্টা করিব । : 

ক্রমশঃ | 


জিজ্ঞাস! । 


হে অনন্ত প্রেমাধার, প্রেম বিনিময়ে 
তুমি নাকি অভাগার সব হছংখ লঃয়ে 
চাঁও শুধু অধমেরে করিতে আপন? 
বিস্তৃত বিশ্বের মাঝে নিঃসঙ্গ যে জন 
তুমি নাকি সব চেয়ে ভালবাস” তারে, 
ডাকিছ সতত তব মন্দির ছুয়ারে ? 
এমনি দয়াল তুমি ! হে বিশ্বন্ুন্দর ! 
কেন করিলে না মোরে নিঃসঙ্গ কাতর ? 
দাস্তভাব নাহি মনে-__তাই বুঝি মোরে 
রাখিয়াছ বহুদূরে বড় পর করে? 
7 শ্রী 


জীবাত্মার প্রতি পরমাত্বা | 


ছূর্বাক্য সহিতে পারিতেছ না বলিতেছ। একে রোগীর নিদারুণ অবস্থ! 
কখন কি হয় কিছুই বল! যায় না। তাহার উপর এইরূপ হছর্বাকা। এ& 
একটা ব্যক্তি হইতেই তুমি ছুঃখ পাইতেছ বলিতেছ। যেন আর স্ করিতে 
পারিতেছ না। এই তন 

তুমিত সকলই ন্গানিতেছ । আর জিজ্ঞাসা কর! কেন? কিসে প্রতীকার 
করিব বল। 

আমি পরমাত্মা । আমি বেদে তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি । পুঞ্জাণে 
মাক্লামান্ুষ হইয়া উপদেশ করিতেছি । তন্ত্রে মহাদেব পার্বতী হইয়া শোক- 
শাস্তির উপায় বলিতেছি। ন্মতিতে মন্বাদি,খধি হইয়া উপায় দেখাইতেছি 
তবু তোমার হইল না ? 

শত শত উপায় ত বলিতেছ আমার পক্ষে কোন্টি খাটিবে, তাহা মিলাইয়া 


লইতে পারিতেছি না বলিয়াই না ছঃখ 2 
২ 


১৪ উৎসব 


আচ্ছা! মিলাইয়। দিতেছি । মনোযোগ কর । 

শ্রগীতাতে আমি উপদেশ করিলাম ইন্সরিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ হইলেই 
কোথাও হইবে অনুরাগ, কোথাও হইবে দ্বেষ। এই রাগ ও দ্বেষের বশে 
যাইও না; কারণ ইহার! জ্ঞানের শক্র | 

“তয়োন বশমাগচ্ছেৎ” কিরূপ হইলে বশ হওয়া! হইল? ইহাতে ত বলিলে 
না যে রাগদ্ধেষ একবারেই উঠিবে না । উঠিতে পারে কিন্তু বশে যাইও না। 

1, তাহাই ত বলিলাম । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ লোকব্যবহারে 

থাঁকিলেই হইবে । যখন সমাধি করিতে পারিবে, তখন রাগদ্ধেষ একবারেই 
উঠিবে না । যত দিন তাহ! না হইতেছে যত দিন ব্যবহারিক জগতের সহিত 
সন্বদ্ধ রাখিয়াছ তত দিন রাগ ও দ্বেধ জান্সতে পারে, কিন্তু রাগ ও দ্বেষের বশে 
যাইও না । রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া কোন কাধ্য করিও না। 

রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন ও হ্টবে অথচ উহার! আমাকে বশীভূত করিয়া কোন 
কাধ্য করাইতে পারিবে না। এইরূপ হইবে কিরূপে ? 

“কোন কাধ্য কর!ইতে পারিবে ন।” ইহ! ভাল করিয়! ধারণ। কর। 

বল। 

কন্ম তিন প্রকার। মানসিক কর্ম বা! ভাবন|। বাঁচিক কর্ম ব বাক্য- 
প্রয়োগ এবং হস্ত পদাদি ঘারা কম্ম। 

রাগদ্ধেষ উৎপন হইল কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই াবন! যদ্দি না কর তবে ইহ! 
সার। বাচিক বা শারীরিক কোন কিছুই হইতে পারিবে না। যেসময়ে রাগবা 
ঘ্বেষ উৎপন্ন হইবে সেই সময়ে যদি ম্মরণ করিতে পার যে রাগছেষ তোমাকে 
অনর্থে পাতিত করিবে তবে তুমি সেই অনর্থ নিবারণ জন্য প্রথম হইতে ঘন ঘন 
ভগবান্কে ন্মরণ করিতে আরম্ভ করিবে তখন মন ভগবৎ ম্মরণে রাগ ও দ্বেষ 
ছাড়িয়! ক্রমে ভগবানের পাদপদ্ম ্মরণ করিতে পারিবে । আর যাহার! সর্বদার 
কর্ম যে ভগবানের নাম করা বা. ধ্যান করা ইহ! লইয়!, পূর্ব্ব হইতে ন্মরণ 
করিতে পারেন তাহাদের রাগদ্ধেষ জন্মিবা মাত্র লয় হইয়া বাইবে। দেখিব! মাত্র 
হয়ত রাগছেষ জন্মিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ ম্মরণ উগ্রভাঁবে হইতে লাগিল। 
ইহাতেই রাগদ্ধেধ উৎপন্ন হইয়াও তোমাকে বশীভূত করিতে পারিল না। এই 
অভ্যাস জন্ভই বলিতেছিলাম__যাঁহাতে আসক্তি যার়--মা মা মা ম! করিয়া 
ডাকিতে থাক । কিছুদিন অভ্যাস কর দেখিবে যাহ! দেখিয়া চঞ্চল হইতে, তাহাই 


ব্যপ্ত-বাসন! । এ, ১১ 


তে।মাকে নিম্ধল আনন্দ দিবে । ম! যে বড় নির্্প, মা'কে ডাঁকিলে মলিনত। ধৌত 
হইয়। যাইবে । যাহ! সুন্দর দেখ তাহারই উপরে মা মা মা মা ডাকা অভ্যাস 
কর। পবিভ্রতা কি বুঝিবে । তবেই তোমার হইল। 


পরা টি 


ব্ঞ্ত-বাসনা | 
সথা ! 
তোমারি সেবিকা ন্মরণে আমার 
পরাণে পুলক জাগে; 
নয়নে আনন্দ ঘনায়ে আসে গো- 
কি যেন কি নবরাগে। 
কবে 
তোমারি আদেশ পালিবার তরে 
»ামারে চাহিবে তুমি ? 
তোমারি জগতে সকল করমে 
তোমারে যাঁইৰ নমি? 
কবে 
তোমার বিজন মনে!-বনবাসে 
ভরিয়| প্রীতির ভালা, 
স্থৃতির প্রদীপ জালি থরে থরে 
রচিব প্রেমের মাল £ 
আমি ৃ 
তোষারি চিন্তায় দেবসে রাগিয়া 
রজনী পোহাব জাগি, , 
অরুণ রঞ্জনে শশির সিঞ্চনে 


ঝরব পুজার লাগি? | 


২২ উৎসব। 


সখা ! 
জেনেছি মরমে এহৃদি আকাশে 
তুমি সে শারদ ইন্দু; 
অনাদি অনস্ত প্রেম-পারাবার 
আমিত তোমারি বিন্দু। 
কবে 
আপন স্বরূপ প্মরণে তোমার 
আমারে হইব হারা ? 
নিবেদি চরণে পিপাসিত হিয়। 


সাগরে মিলিবে ধার! । 
মু (ভবানীপুর )। 


বন্দাবনে ব্রজেআনন্দন। 


( প্রথম দর্শনে ) 


ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়। 

মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদন্বকাননে চায় ॥ 

রাই কেন বা এমন হৈল (ঞ্চ)) 

গুরু ছুরজন, ভয় ন।হি মন, কোঁথ! বা কি দেব পাইল। 

সতত চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে, 

বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ থসিয়! পড়ে ॥ 

বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ-বাল1। 

কিব৷ অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছল ॥ 

তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল টাদে। 

চগ্ডি্দাস কহে, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয। ফাদে। 

রাত্র এক দণ্ড. অভীত হইয়াছে, শ্রীমতী রাধিকা সুদেবী নানী সথীসঙ্গে 

কথা কহিতেছেন, আন্ব সন্ধ্যার পুর্ব্বে যমুনায় জল '্মানিতে গিয়৷ যমুনাপুলিনে 
্টামহুব্দণকে দেখির' আপিয়াছেন। মুখর! ননদিনী সঙ্গে ছিলেন বলিয়! 


বৃন্দাবনে ব্রজেন্ত্রন্দন । . ১৩ 


ভাল করিয়! দেখ! হয় নাই, কিন্তু তবু যাহ! দেখিয়াছেন, তাহাতেই তাহার নয়ন 
মন ভুলিয়! গিয়াছে, এত সুন্দর রূপ বুঝি পৃথিবীর মানুষে হইতে পারে না। 
ইতিপূর্ব্বে এই যমুনাপুলিনেই একবার শ্ঠামগ্ন্দরকে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে 
অতি দূর হইতে অস্পষ্ট ছায়ার স্তায় দেখা হইয়াছিল; তারপর আরও একদিন 
শ্রীরাধিকার প্রিয় সখী বিশাখ শ্রীকষ্ের একখানি প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়! 
শ্রীত্তীর সম্মুথে ধরিয়াছিলেন, তাহাতে “হ। এ দেই বটে” বলিয়াই শ্রীরাধিক| 
মুচ্ছিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল হইলেও আজ অতি নিকটে সেই নয়নরঞ্জন 
রমণীয়দর্শনকে দেখিয়াছেন। আজ আর প্রাণ কোন প্রকারেই ধৈধ্য মানি- 
তেছে না। তাই বড়ই মনোছুঃখে স্র্দেবীকে বলিতেছেন-_- 


সি! 

ম'লাম ম'লাম শ্তাম অনুরাগে । 

মনোহর মধুর, মূরতি নবকৈশোর, 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 

চিতে পাশরিতে নারি, বলন! কি বুদ্ধি করি, 
কান্থ-শেল পশিণ মোর বুকে। 

টানিলে না টান! যায়, বাহিরিয়ে নাহি যায়, 
অন্তর জলয়ে ধিকি ধিকি ॥ 


সথি! আমি মরিলাম, বুঝি তোমর! আর আমাকে বাঁচাতে পারিলে না, 
আম শ্তাম-অনুরাগে মরিলাম ; শ্তাম-অনুরাগের তীব্র যাতনা! আর আমি সহ 
করিতে পারিতেছি না। যেদিন আমি কদম্ব-মূলে ত্রিভঙ্গ-মুরতি শ্ঠামনুন্দরকে 
প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই সেই মনোহর নবটৈশোর মুক্তি সর্বদ| 
আমার হাদয়-মাঝে বিরাজ করিতেছে, আমি কোন প্রকারেই মনকে প্রবোধ 
দিতে পারিতেছি না। সথি! সেই ললিত ব্রিভঙ্গ শ্যামরূপ আমার হৃদয়-মাঝে 
সুৃতীক্ষ শায়কের গ্তায় বিদ্ধ হইয়াছে ; এ শর কোন রূপেই আমার হৃদয় হইতে 
বাহির হইতেছে ন1। **আবার আপন! হইতে টানিতেও পারিতেছি না। আজও 
'দেখলাম-_ 
চরণে চরণ থুয়ে, অধরে মুরলী লয়ে 
দাড়ায়েছে তেরছ-নয়নে। 


১৪ উৎসব। 


অঙ্গুলী দোলায়ে শ্যাম, কি জানি কি দেখাওল 
সেই কথ সদ! পড়ে মনে ॥ 

কিছু নাহি সহে গায়, কেব! পরতীতি যায় 
তিলে প্রাণ তিন ঠাই ধরি । 

বস্থ রামানন্দের বাণী, দিবানিশি নাহি জানি 
অন্তর গুমুরে সদ মরি ॥ 


সেই কালবরণ আমার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন। তাহার অরুণ নয়নের 
তেরছ চাহনীতে মুহূর্ত মধ্যে আমার সর্বাঞ্গ কীপিয়৷ উঠিল; তাহার দিকে 
চাহিব! মাত্র, তিনি কালিন্দীর নীলজলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া আমাকে 
যেন কি দেখাইলেন, আমি সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলাম না, তীহার সেই অঙ্ুলী- 
সঙ্কেত সর্বক্ষণ আমার মনে জাগিতেছে, সখি! তাহার রূপ দেখিয়া অবধি 
কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে ন!, আমার মনের অবস্থা যে কি ভইয়াছে, 
বুঝি তাহা প্রকাশ করিবার ভাব। নাই, আব'র যাহা প্রকাশ করিতে পারি, 
তাহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? সখি! তোমর! আমার অন্তরঙ্গ এবং মন্ী 
বলিয়াই তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকি। নতুব! সর্বদা বহিরঙ্গ 
সহবাসে বাস করিতে হয়, কাহার কাছে আমার অন্তরের কথ! প্রকাশ করিব, 
আমার মর্মান্তিক দুঃখের কথা কে বুঝিবে, তাঁই মনের ছুঃখ মনেই রাখি, অন্তরে 
অন্তরে গুমুরে মরিলেও মুখফুটে ব'লতে পারি না। সথি! আমাকে ব'লে 
দেও, কি উপায় করিলে সেই রমণীয়-দর্শনের শ্রীচরণে স্থান পাইব--বলিতে 
বলিতে শ্রীমতীর চক্ষে জল আসিল, সেই জাবটের নিভৃত প্রকোষ্ঠে কেবল 
মাত্র শ্রীমতী রাধিকা ও তাহার গথী স্থদেবী বসিয়। আছেন, শ্রীরাধিক! 
কাদিতেংছন-- 


হেনকালে তথ!, আইল! ললিত, 
রাধ। দেখিবার তরে। 
সে দশ! দেখিয়ে, ব্যথিত হইয়ে' 
তুলি বসাওল কোরে ॥ 
নিজ বাস দিয়ে, মুখানি মুছায়ে, 
পুছয়ে মধুর বাণী। 


বৃন্দাবনে ব্রজেন্্রনন্দন । ১৫ 


আঙ্কু কেন ধনি, হইলি এমনি, 
কি হেতু বলনা শুনি ॥ 


আজনম সুখে, হাঁসি বিন! মুখে, 
কভু নাহি দেখি আন। 

আঙ্জু কেন ধনি, কাদিয়ে আকুল, 
কেমন করিছে প্রাণ ॥ 

চিকুর অন্বর, এ সব সম্বর, 
কেন হণল অগেয়ান। 

জ্ঞানদাস কহে, মরমে লেগেছে 


কালার পিরীতি বাণ ॥ 


এই ললিত শ্রীরাধিকার প্রধানা সধঘী, ললিতা আসিয়৷ দেখিণেন শ্রীমতী 
কাদিতেছেন, কারণ বুঝিতে পারিলেন না ; আপনার বসন-অঞ্চলে শ্রীরাধিকার 
মুখখানি মুছাইয়! দিয়! অতি ধীরে মিগ্থাক্যে লিজ্ঞাসা করিতেছেন,_-পলাজ- 
নন্দিনি! কাদ্‌্ছ কেন? তোমার মুখে আমর! হাসি ছাড়া কখনও বিষাদ তাৰ 
তো দেখতে পাইনি ? আজ হাসিমুখ এত মলিন কেন ? অকলম্মাৎ এমন কি 
হ'য়েছে, বসনভূষণই বা এলোথেল! দেখছি কেন? সখি! তোমার চক্ষে জল 
দেখলে আমাদের অন্তরে যে বড় আঘাত লাগে বল সখি! তোমার ঞরাণ 
অধীর হয়েছে কেন? কেহ কি অনাদর করেছে? ব। কটুবাক্য বলিয়া 
তোম!র কোমল প্রাণে আঘাত ক'রেছে? এত কাশুর কেন? 
শ্রীমতী কহিতেছেন। _ 
| কেন গেলাম যমুনায় জলে। 
(দেখলাম) 
নন্দের দুলালট।দ, পাতিয়৷ রূপের ফাদ 
বাধ ছলে কদঘ্বের মুলে ॥ 
দিয়া হাস্য সধাচার, অঙ্গছট। আঠ। তর, 
আখি পাখী তাহাতে পড়িল। 
মনমৃগী হেনকালে, পড়িল রূপের জালে, 
শুন্য দেহ পড়িয়। রহিল ॥ 


১ উৎসব। 
ধৈর্যাশালে গর্বহাতী, বাধা ছিল দিবারাতি, 
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অস্ুশে । 


দস্ত-শিকল কাটি, অতি দ্রুতগতি ছুটি, 
পলাইয়ে গেল কোন্‌ দেশে ॥ 


লাজ ভয় হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহদঘর, 
ধর্মের কবাট ছিল তায়। 

বংশীরব বজাঘাত, পড়ি গেল অকম্মাৎ 
সমভূমি করিল আমায় 


কালিয়ের কটাক্ষবাণে, কুলশীল কোন স্থানে 
ডুবিল হামারি ব্রজবাস। 

অবশেষে প্রাণ বাকী, তাও বুঝি যায় সথি, 
ভণয়ে জগদানন্দ দাস ॥ 


ললিতে ! আজ যমুনায় গিয়। আমার বলিয়া! যাহ! ছিল সকলই হাঁরাইয়া 
আসিয়াছি। সেই কদঘ্তলবিহারী শ্তামন্ন্দর প্রাণ ছাড়া আমার সর্বস্ব 
লইয়াছেন। জানিনা, যেখানে তিনি থাকেন সেখানকার কুল-কা'মনীগণ কি 
করিয়! সতীধর্ঘ্ব ক্ষ! করেন, তোমর। কি সেব্ূপ একদিনও দেখ নাই? আনার 
মাথার দিব্য, সেই কালবরণ শ্তামটাদকে একখার দেখিও) এতদিন গৌরবরপকেই 
আমি সুন্দর বলিয়৷ জানিতাম, আমার ধারণ! দূর হইয়াছে, দেখলাম কালাাদের 
কালোরূপে কদন্বকানন আলো করিয়াছে, সখি! সেই কালরূপের মাধুরী 
আমার ছুইটি চক্ষে ধরিল না । যেন মূত্তিমান পরমানন্দ কদগ্বমুলে ব্রিতঙ্গ 
হইয়! দীড়াইয়৷ আছে। 
সো বর নাগর রাজ। 
তপন-তনয়া তটে। নীপহি নিকটে, 
হেলন নটবর সাজ ॥ 


মরকত মুকুর, ' রতন জিনি লাবণী, 
প্রতি তনু পিরীতি পশার। 
.শারদ্টাদ, ফাদই মুখমণ্ডল, 


কুণুল শ্রবণে বিহার ॥ 


পূর্বব-স্থতি। র্‌ 
নাঁচত ভাঙ, মদন ধনু ভঙগিম, ্‌ 
নটখঞ্জন দিঠি জোর । 
বাধুলী অধরে, মুরলীধর মাধুরী, 
শ্রুতি মন মাতাওল মোর ॥ 
উড়েত চুড়, চারু শিথিচন্দ্রক, 
মলয় পবন সহ মেল। 
ভণে যদুনন্দন, সবহু রসায়ন, 
মম মন রসায়ন-কেল ॥ 
(ক্রমশঃ) 
শ্ানি__ 
৭১ নং ফিয়াসর লেন, কলিকাতা । 





পুর্বব-স্মৃতি ৷ 


সে স্পপন সে মদ্দিরা আর ত আসিবে না রে। 
জীবনের মত মোর সে নেশ! ছুটিল কিরে? 
জগৎ.আপন! ভুলি ষে ভাবে সতত ভোর । 
সে ভাব পরশমণি আজি রে কোথায় মোর ? 
যাহার সেবাঁতে আমি উন্মত্ত সাধক প্রায় । 

সে ধাতন! সে কামন! বলিয়! বুঝান দায় ॥ 
সেই মহাবেগ যাহ। সতত সাধিত চিত। 
যাহার মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া দিত । 

কতই মনের শাস্তি পাইতাম আমি হায় ! 

সে ছিল সবেতে মিশি সবই ছিল মেশ! তায় ॥ 
ভেঙ্গেছে সে ঘুম ঘোর--এখন উঠিয়৷ দেখি । 
কোথায় গিয়াছে চলি আমারে সে দিয়া কাকি ॥ 
একাকিনী অনাথিনী বসিয়া! আমি এখন । 
করিতেছি হায়! হাক্স! আথি বারি বরিষণ ॥ 


১৮ 


উৎসব। 


দিন ত. গেছে মা চলি আয়ু-সূর্যা যায় ডুবে। 
এখনও আমার গতি বল মাগো কি হইবে ? 
শুনেছি সাধুর মুখে তোমার অনস্ত নাম। 
পাপী তাঁপী দীনে নাকি কর তুমি পরিত্রাণ ? 
ছেড়েছি সকল সুখ ছেড়েছে সকল প্রাণ । 
আমার সে শেষ দিনে দিও শ্রীচরণে স্থান ॥ 
ব্রিদিবে নাহিক দেব! উপম! তুলন। তব। 
বড় সাধ হয় তাই তোমাতে ডুবিবে “ভব” ॥ 
সাতার জানিন প্রভূ! কেমনে ডুবিব আমি । 
আমার ষ1! পুঁজিপাট! সব জান অন্তর্ধযামী ॥ 
তোমাতে লুকান মাগে। কিছু ত আমার নাই । 
গিয়াছে তোমার বরে মায়ার পাপ বালাই ॥ 
আরত চায়ন! প্রাণ ডুবিতে সংসার হুদে । 
ডুবে যদি মজেনাকো বিষয় মায়ার মদে ॥ 
কপাময় বু কৃপা ক'রেছ দাসীর পরে । 
তোম! ভাবে মাতৃভাব সদ জাগিবে অন্তরে | 
যাবৎ প্রারনধ ভোগ নাহি শেষ হয় মম। 
তাবৎ তোমারে নাহি ভূলি যেন এক ক্ষণ(ও) ॥ 
| গিরিডি। 


স্মৃতি-সঙ্কলন । 


মাল! গাথি গাথি মনে করি, ভয় হয় যদি [ইড়ে যায়। 
শেষে হায়, ব্যথ” মনোরথে--কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতে হয় 
জীবনের সঞ্চিত কুন্থমে মনে হয় গাথি আমি হাঁক । 
ছু'নয়ন অক্রপূর্ণ তাহে বেদনার উঠে হাহাকার । 

শত ব্যথ| জাগ্রৎ হইয়! কুচিবিদ্ধ করি দেয় প্রাণ । 

মাল! গাঁথা দূরে পঁড়ে থাকে-_হৃদে উঠে করুণার তান। 


প্রয়োজন সিদ্ধি। - ১৯ 


ফুল শ্বৃতি ভেসে ভেসে চোকে এনে দেয় কণ্টক যাতনা! । 
মালা গাথা বার্থ আয়োজন__্র্থ মোর শ্ৃতি সংযোগনা ॥ 
গ্রান্তনের প্রশস্ত মুকুরে, বর্তমান দেখে অন্ধকার । 
ভবিষ্যৎ রঙ্গিন ঝলকে-_, পরিকর বাধে ছুরাশার ॥ 
গুপ্তশ্বতি সেধে সেধে ডেকে পরবেশি সর্পের বিবরে। 
দংশনের মর্মাস্িক জালা, পেতে মার কা'র সাধ করে? 
মৃত্তিকার এক দীপশিখ1-__অন্ধকারে নির্জন আগারে। 
জলে যদি কেব! ভেঙ্গে দেয়__মুখ ঢাকি' বপিয়! আধারে? 
চন্ত্র হানে যামিনীর ভালে, ফুল ফোটে কাননের গায়। 
বুক্ষতলে ঘন অন্ধকার-_চক্ষু মেলি” কেব! দেখে তায়? 
মুহূর্তের মূহুর্ত বাড়া/য়ে দ্বন্ব কেন সময়ের সাথে? 
যায় ষেটা ধাক্‌ চিরতরে-_ফিরাওন1 ডেকে তারে পথে । 
বক্ষে নব উৎসাহ বাধিয়! নেমে এসে। কর্মক্ষেত্রে ভাই। 
কাজ নাই স্তি-সঙ্কলনে--বিয়োগান্তে ছখ কা নাট। 

শ্রীহ-_ 

বরঘরিয়! 

( মালদহ )। 


প্রয়োজন সিদ্ধি । 


(১) প্ররূতি-পুরুষ। 

১। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, স্থলই বল ঝা হুক্মই বল সেইথানেই 
প্রকৃতি ও পুরুষ মিশ্রিত হইয়া আছেন। 

২। হংন যেমন জল হইতে হুদ্ধ পৃথক্‌ করিয়! শোষণ করিতে পারে 
সেইরূপ ধিনি সর্ব মানসিক ব! ঝাহিক ব্যাপ্বারে প্রক্কতি হইতে পুরুষকে 
পৃথক্‌ করিতে পারেন তিনিই পরমহংস। 

৩। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকুতি: স্ুয়তে স চরাচরমূ। কায করেন প্রকৃতি। 
কিন্তু আমি ন! থাকিলে পারেন না। মামি করিও না, করাইও ন1। "থাকি 


২০ উৎসব । 


মান্র। তাহাতে প্রকৃতি আমার চেতনের প্রতিবিশ্ব ধরিয়! গর্ভবতী হইয়! 
সন্তান প্রসব করেন। ইহাই স্থষ্টি। শক্তি শিবময়ী আর শিব শক্তিময়। 
শক্তির সমস্তই শিব, কিন্ত শিবের সমস্তই শক্তি হঈলেও শিবের তুরীয় ভাগ 
আপনম্বরূপে সর্বদা অবস্থিত। শক্তি দ্বারাই অবিজ্ঞাত পরিপূর্ণ ব্রহ্ম শিব- 
নামে অভিহিত। শক্তিই শিবমূর্তি কল্পনা করেন। তাহাও ব্রন্মের একাংশে 
অন্ত অংশ সদা শাস্ত। শিবশভ্িযোগে স্যষ্টি। 

৪। শুক্র, শোণিত মধ্যে পতিত হইল? বীজ জলমিশ্রিত মৃত্তিকায় 
বপন কর! হইল। গর্ভমধ্যে প্রকৃতি গোপনে আমার অধ্যক্ষতায় আমার 
জন্য গৃহ প্রস্তত করিতে লার্গিল। গৃহ প্রস্তুত হইলে আমি গৃহ প্রবেশ 
করিলাম। | 

৫। প্ররুতিনিশ্মিত গৃহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শরীর বর্ধিত 
হইতে লাগিল । দশ মাস ধরির1 নাতৃগর্ভে শরীর স্থষ্ট হইল। গর্ভ হইতে 
বাহিরে আসিল। ১৫ বৎসরে ইহার সমস্ত পুষ্টি হইয়! গেল। গৃহ স্যষ্ট হইল। 
গৃহের স্থিতি হইল। গৃহটা জড়ের মত রহিল বটে, কিন্তু ইহ! প্রকৃতি. 
পুরুষ-মিলিত অবস্থা । জড়দেহ লইয়৷ প্রক্কৃতিপুরুষ থেণ। করিতে লাগিদ্েন। 
এই দেহে কখনও তাহার! জাগ্রৎ হয়েন, হইলে দেহটাও যেন অদ্ভুত কৌশলে 
জাগিয়! উঠে। রক্তমাংস অস্থিবিশিষ্ট অচেতন একটা পিও-_ ইহার উপরে 
কে যেন শ্বাসের ফুৎকার প্রদান করেন। আর ইহ! জীবিত হইয়া যায়। 
পুরুষ ও প্রকৃতি তথন বাহিরের কত কি দেখেন। এই বাহিরের সমস্ত 
বস্তও এই প্রকতিপুরুষমিশ্রিত স্ষ্টবস্ত। ইহা পূর্বেই স্থষ্টি হইয়াছিল। 
কষু্র প্রকৃতি ও ক্ষুদ্র পুরুষ মিশ্রিত ক্ষুদ্র দেহ, বুহৎ প্রর্ৃতিপুরুষ মিশ্রিত দেহ 
লইয়৷ ভোগ করিতে লাগিল। 
ক্ষুদ্র দেহ লইয়া যে জাগ্রত স্বপ্লাদি আছে, বৃহৎ দেহ লইয়াও সেইরূপ 
জাগ্রৎ স্বগ্ ুযুণ্ত আছে। 

[৬ প্রকৃতি বা শক্তি আপনি গৃহরূপে সাজিলেন। ছিপেন অব্যক্ত । 
অদ্ভুত কৌশলে ব্যক্ত হইলেন__গৃহরূপে প্রকাশিত হইলেন। পুরুষও চিরদিন 
অব্স্ত।. শক্তি, রূপ ধরিতে পারে, আকার ধরিতে পারে । পুরুষ কিন্ত 
অতি লুক । জ্ঞানট। যেমন জিনিষ, আনন্ট! যেমন জিনিষ_ ইনি সেই বন্ত। 
উহার কোন আকাবও নাঈ, কোন মৃত্তিও নাই। ইনি আপনিঈ আপনি। 
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ইনি স্বপ্রকাশ। ইনি চেতন। যিনি আপনিই আপনি, ধিনি আপনাতে 
আপনি প্রকাশ তিনি আর এক ভাবে প্রকাশ হইতে চাহেন। কাহার 
নিকটে প্রকাশ হইবেন? বা কাহাতে প্রকাশ হইবেন ? 

৭| আপনিই আপনি আছেন । আপনিই আধার, আপনিই আধেয়। 
এক মহাশূন্যন্বূপ অভিস্শ্দ্র মহাপুরুষ আছেন। তিনি ঘন হইলেন। 
অতিহ্ক্ম যাহ! তাহ! ঘনত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রাপ্ত হইলে হইল প্ররুতি। 
সেই প্রকৃতিতে এই অতিহ্প্প চৈতন্ত প্রকাশ হইলেন। পুরুষ প্রকৃতিকে 
আশ্রয় করিয়া একট] অব্যক্তের ব্যক্তরূপ হইল। এই অবান্তের আদি ব্যক্ত 
অবস্থাতে স্থুলত্ব আদিল না। ইহ! নুক্সম আকার । | | 

৮। এই প্রকৃতিপুরুষঞ্ড়িত অবস্থাই অর্ধনারীশ্বর। শক্তি শক্তিমান্‌ 
হু্টতে পৃথক্‌ হইয়্াও পৃথক পৃথক্‌ সুক্মদেহে মিলিত। অবিজ্ঞতাস্বরূপ ব্রহ্গ 
শক্তিমান হইয়। পুরুষনাম ধারণ করিলেন। অনির্ধবচনীয়! শক্ত মায়া হইতে 
আসিলেন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতিরূপে । প্রকৃতিরূপে ভাসাও অতিহ্ক্ষ। 
ইহাও অব্যক্ত । অব্ক্ত প্রক্তিজড়িত চৈতনাযই হইলেন অর্দানাদীশ্বর | 

৯। জ্ঞানম্বরূপ আনন্দন্বরূপ-_জ্ঞানময় আনন্দময় নহে-_জ্ঞানানন্দস্ববূপ খিনি 
তিনি আপনিই আপনি । ইনি ঘন হইলেন কিরূপে? আপনি-আপনিতে মায়! 
ভাপিলেন কিরূগে ঃ ইনি ছিলেন কোথাক়--ভাসিলেনই বা কিরূপে ? 

১০। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মসমুদ্রে স্পন্দনাত্মিকা, সন্ক্প- 
শ্বরূপিণী মায়ার উদয়ও সেইরূপ। মায়ার উদয় হইলে অথগ্ড বঙ্গ, মাগা- 
পরিচ্ছিন্নমত হইয়া হইলেন চেতনপুরুষ। আবার চেতনপুরুষের চৈতন্যের 
গতিবিষ্ব ধরিয়! চেতনবৎ হইয়া মার! হইলেন প্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে 
গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় রহল। প্ররুতি বা শক্তিই অব্যক্ত থাকিলেন। 

১১। চেতনপুরুষ আপন প্রতিবিম্ব যখন প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিলেন-__ 
প্রক্কৃতির গর্ভাধান যখন হইল, সন্তামাত্রাত্মকু মহানের তখন স্যার্টি হইল।. 
মহানের সঙ্গে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব জড়িত হল তিনি হইলেন জীব। | 

১২। মায়াকে **বিনি বশীভূত করিয়া তাহার গর্ভাধান করেন, সেই 
পুরুষ হইলেন ঈশ্বর। আবার এ গর্ভাধানের ফলে যে সন্তান হইল, তিনি 
হইলেন মহৎ প্রকৃতিজড়িত পুরুষ ব1 জীব। এইট জীব মায়ার বা অবিদাঁর বশ 
হ্ইয়। গেলেন । ঈশ্বর মায়াদীশ। জীব মায়াধীনন। ব্রন্ধ মায়াতীত ।, 
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১৩। সুত্রগুণি যেমন বস্ত্রক্রপে পরিণত হয়, সেইরূপ ম্পন্দনাস্ত্িক! সন্বর 
বা বাসনাগুণি ঈশ্বরপ্রেরণায় জগৎরূপে পরিণত হয়। অচিস্ত্য মায়ার অতি- 
হুঙ্ষম ব্যক্তাবস্থা এঈ সন্কল্প। মায়াতে প্রতিবিষ্বিত ষে ব্রহ্মচৈতন্য তিনি 
ঈশ্বর । সগ্ুণ ব্রহ্ম। স্বরূপতঃ তাহার আকার না থাকিলেও সঙ্করখচিত হুস্ক্ 
জগত্বস্ত্রই ঈশ্বরের রূপ । 


বস্ত্রের সহিত তন্তবায় যেমন হুক্মভাবে মিপিত থাকে, সেইরূপ সন্কর- 
পুঞ্জের সহিত সঙ্করকর্তা মিলিত থাকেন। তিনিই ঈশ্বর। স্ৃত্র সন্ক,চিত 
হইলে ঘেমন বস্ত্র সঙ্ক,চিত হয়, সুত্রবিস্তারে যেমন বস্ত্রের বিস্তার-_সেইরূপ বাসনা 
যে যে স্থানে যেরূপে বিকৃত হয়১ অন্তর্ধামী ঈশ্বরও সেই সেই রূপে 
প্রকাশিত হয়েন। 


১৪। মম যোনি মহত ব্রহ্ধ তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্। গুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর 
সত্ামাত্রাত্ক প্রকৃতির আদ্যবিকারস্বরূপিণী মহৎ ব্রন্মে যে অহং বহুস্যাম্‌ 
রূপ সঙ্কল্প নিক্ষেপ করেন তাহ! হইতেই ম্বাবর জঙ্গমাদির স্যষ্টি হয়। 


১৫। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্যোগে সমস্ত স্থষ্টি। ক্ষেত্রজ্ঞকে ঈশ্বর ও জীব 
উভয়াখ্য। দেওয়া যায়। ঈশ্বর অপরা প্রকৃতিতে জীবচৈতন্য নিক্ষেপ করিয়৷ 
এই সমষ্টি উৎপর করিয়াছেন। এখন স্থষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের কার্য কতটুকু 
এবং জীবের কার্য্যই ব1৷ কতটুকু দেখিতে হইবে । 

১৩। অহ্‌ং বহুস্যাম আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইয়৷ বছু হইব--এই সৃষ্ি- 
বিষয়ক সম্কল্প হইতে সর্ববস্ততে অনু প্রবেশ পধ্যন্ত সমুদার় ব্যাপার ঈশ্বরের 
কার্য । 

ঈশ্বরই সর্ববস্ত সৃষ্টির লঙ্কল্প করিয়া সেই সেই বস্তুতে অনুপ্রবেশ 
করেন। এইটুকু ঈশ্বরের কাধ্য। 

আগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি প্রভৃতি অবস্থ। হইতে মুক্তি পধ্যন্ত সমুদ্ায় বাপার 
জীবকর্তৃক পরিকল্িত। 


২,জীব ও ঈশ্বর। 
১। ঈশ্বর বলেন প্রতিক্ষেত্রে আমিই ক্ষেত্রন্ঃ। 
বিদ্ধিসর্বক্ষেত্রেযু ভারত ইত্যাদি। 


২।' প্রতি দেহে কিন্ত যিনি আছেন অনুভব কর! যার তিনি জীব। 
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তিনি অগ্লজ্ঞ। তিনি নিজ স্থুলদেছের কতক অংশে নিয়ন্ত।। নিজ সুক্ষ 
দেহের কতক অংশে অন্তর্ধামী। ইনি অল্পশক্তিমান্‌। 

৩। যিনি কিন্তু সর্বজ্ঞ, ঘিনি সর্বাস্তর্ধামী, ধিনি সর্বনিয়ন্ত। তিনিই ঈশ্বর | 
ইনি সর্বশক্তিমান্‌। 


৪। আকাশের ক্ষু্ত পরিচ্ছিন্ন অংশের দ্বিকে চাহিয়া চাহিয়া! যেমন 
ভাবনা! করা যায় ষেন অনন্ত আকাশের ছায়৷ ইহাতে পড়িয়াছে, সমুদ্রের 
এক অংশমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়! যেমন ভাবনা করা যায় ইহা! সীমাশূন্য সমুদ্রেরই 
অংশ--সেইরূপ অন্নজ্ঞকে দেখিয়। ভাবনায় দেখা যায় যেন ঈনি সর্বজ্ঞেরই অংশ। 
সর্বজ্ঞ যেন ইহাকে ছুইয়া আছেন। অল্পজ্ঞকে দেখিতে দেখিতে অল্লজ্ঞে 
একাগ্র হইলে যখন ইহার উপাধিটি ভূল হুইয়! যায়, দেহজড়িত চৈতন্যকে 
ভাবিতে ভাবিতে যখন চৈতন্য অংশটিতে মন একাগ্র হয়, যখন জড়দেহটি 
হইতে মনটি গুটাইয়া আসিয়! চৈতন্যে লগ্ন হইবার জন্য জড়ভাবটি ভূল 
হইয়৷ যায়, যখন অল্প এই উপাধিটি বিস্বৃতিগর্ডে ডুবিয়| যায় তখন অজ্ঞ ও 
সর্ব্ব উপাধির নাশে ধিনি আপনিই আপনি, যিনি শুধু জ্ঞ তিনিই জাগেন। 

৫1 বিস্বৃতি ক্ষণকালের জন্য হইতে পারে বা দীর্ঘকালের জন্য হইতে 
পারে, কিন্তু শরীরের ভুল হইলেও আবার যখন শরীর ও জগৎ স্মতিপথে 
আইসে তখন যাহা ছিল তাহাই হয়। কিন্ত যদি বিচার দ্বার! দেখা যার 
শরীর ও জগৎ ভূল, মিথ্যা, তবে ইহা! ভূল হুইয়! আবার স্মৃতিতে আসিলেও 
কোন ভয়ের কারণ নাই। কারণ যাহ! মিথ্যা তাহ উদয় হউক বা না হউক 
উভয়ই সমান । 

৬। শরীরী শরীরকে “আমি” বলিলেই অল্লন্ত, বন্ধ জীব। জীব জগৎ- 
শরীরকে আমার শরীর তাবিয়া, বিরাটু দেহকে আমার দেহ ভাবিয়৷ এ 
দেহের নিয়ামকভাবে থাকিলেই ঈশ্বর । আবার ক্ষুদ্র ব৷ বিরাট্দেহের অভি- 
মান ছাড়িলেই আপনি আপনি । | 

৭ ধিনি আপনিই আপনি তিনি স্বন্বব্ূপে থাকিতে বখন ইচ্ছা করেন 
তখনই ন্বস্বূপে থাঁকেন। , ইহাই ব্রান্দীস্থিতি। ব্রদ্দ নিত্যই ব্রহ্মভাবে 
অবস্থিত। শ্বস্বর্ূপে অবস্থান করিয়া কখন প্রকৃতির অধীশ্বর--বিরাট, দেহের 
নিয়ামক হইয়া ইনি ঈশ্বর। কখন ক্ষুত্রশরীরে অভিমান করিয়।--ক্ষুদ্রদেহে 
বন্ধমত হুইয়! ইনিই জীব। বন্দিন অভিমান করাট! বদ্ধাবস্থা ।, জবার, 


৪ . উৎসব। 


বছুদিন ধরিয়া অভিমান ত্যাগ করতে চে করিলেই মুক্ত অবস্থ। 
লাভ হয়। ণ 

৮। বহুদিন শরীরী অভিমান হইয়! গেলে, “আপনিই আপনি” ভাৰ যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা ধারণায় আইসে না। আমিই আছি আর কিছুই নাই-_ 
আমি পরমশান্ত, সর্ব প্রকার চলনরহিত. কি যেন করিতেছি তাহা ও জানিবার 
কেহ নাই--প্রপ্ণতপক্ষে করাও কিছু নাই, করানও কিছুই নাই, অন্য কিছুই নাই 
আমিই আমি--এই ভাব বদ্ধজীবের ভাল লাগে না। সেই জন্য মুক্তিটি কি 
বৃঝাইয়া দিলেও সকলে মুক্তি চায় না। অদ্বৈত ভাবটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহ! ধারণ! 
করিতে পারে না। নুখন্বরূপ হঈতে সকলে চায় না স্থখ ভোগ করিতে 
চাঁর়। চিনি হইতে ভালবাসে না, চিনি খাইতে চায়। কিন্তু চিনি খাওয়া 
যতদিন আছে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চিনি না খাওয়। অবস্থাও ততদিন থাকফিনে। 
এই ভয় ততদ্দিন থাকিবেই । 

৯। আপনিই আপনি এই ভাবে সর্বদা থাকিয়। আপনা হইতে যখন 
স্্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত। ভাব তাহাতে উঠে--সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্ধে যখন 
ব্রহ্মা স্ভাবতঃ উঠেন, উঠিয়া! আপন প্রকৃতিতে স্থগুজীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত 
কর্সংস্কার আলোচনা করিয়৷ তাহাই দেখেন, তখন করুণ। পরবশ হইয়া 
যাহাতে উহার মুক্ত হয় তজ্জন্য সহ যজ্ঞ!ঃ প্রজা: স্ষ্টা পুরোবাচ 'প্রজাপতিঃ 
ইত্যাদি জ্ঞান উপাসন! কর্মের সহিত জীব স্থ্টি করিয়া সেই কর্মের দ্বার 
আপনিই আপনি ভাব লাভ করিতে বলেন। 

১০। ব্রহ্মভাব লাঁভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মভাবে স্বতঃসিদ্ধ মায়া উঠিবে । 
মায় উঠির! ঈশ্বর ও জীব কল্পনা করিবে । ঈশ্বর আমি বছু হইব্‌ কল্পন! 
করিয়৷ সমস্ত স্যষ্টি করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন, আবার জীব গ্ুষুপ্তি স্বপ্ন 
জাগ্রৎ এই তিন অবস্থা হইতে মুক্ত পর্যন্ত কল্পনা করিবেন । এ খেলা 
কবে আরম্ভ হইয়াছে কেহ জানে না । ফলে স্থষ্টি অনাদি। অনাদি হইলেও 
ইহার পুনঃ পুনঃ অন্ত হয়। | 

১১। ক্রদ্মভাবে স্থিতি হইলেই অর্ধনারীশ্বরভাবে আদি দম্পতীর স্থির 
শাস্তভাবে পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন, গক্কাত পুরুষ হইয়া প্রণয়, কলহ, 
মান ইত্যাদি এবং জীবের সহিত প্রকৃতির রঙ্গ_-ইহা: উঠিবেই। স্বস্বরূপে 
খাকটঠী খ্ুন্রজাল দর্শন অপেক্ষা! আনন্দ আর কি আছে। 


প্রয়োজন সিদ্ধি। ২৫ 


১২। মায়৷ কখন ব্রন্দে লুকাইতেছেন কখন ব্রদ্দে ভাসিয়৷ ঈশ্বর তুলিতে- 
ছেন, কখন ঈশ্বরকে আপন নৃত্যদ্ধার! অভিভূত করিয়া জীবত্বে আনিতেছেন__ 
এ রঙ্গ দর্শন বড়ই স্থখের। কখন হঃখী দেবতার্দিগের কাঁতর আহ্বানে আপনি 
আসিয়া দেবতাদিগের বিদ্ধ বিনাশ করিতেছেন, কখন বা আপনি অন্থরগৃছে 
আবদ্ধ হইয়! পুরুষ দ্বারা অন্থর বিনাশ করাইতেছেন, কথন বা ক্লীব সংসারের 
সহিত জড়িত হইয়াও ক্লীব সংসারকে ফাকি দিয়! আপন রমণীয় দর্শনের 
সহিত মিলিত হইতেছেন। মায়ার এই সমস্ত আচরণ দেখিয়|, বরণীয় ভর্গের 
লীল| দেখিয়া! নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে-__ষ! চাওয়! যায় তাহাই 


পাওয়। যায়। 
রর (৩) উপাসনা । 

৯। সহজাশীর্য পুরুষঃ ইত্যাদিতে পুরুষহ্ক্ত দেখাইলেন ব্রহ্গাি স্তশ্ব 
পর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাট পুরুষের অবয়ব। হউক অবয়ব কিন্তু ঈশ্বর- 
আরাধনা কেন? 

২। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, হিরণ্যগভ, বিরাট, প্রজাপতি, বিষু, রুদ্র, 
দ্র, অগ্নি, বিদ্র ভৈরব, মৈরাল মারিক,. যক্ষ রাক্ষপ এই সমস্ত দেব উপদেব। 
আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ, শৃদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টার, গো অশ্ব মূগাদি পণুবগ্ক) 
গরুড়, শুকাদি বিহঙ্ষমবর্গ ; অশ্ব বটাদি বৃক্ষবর্গ ; যব ধান্য তৃণাদি ওঁষধি 
সমস্ত; জল, প্রস্তর মৃত্তিকা, কাষ্ঠ কুদ্দাল প্রভৃতি যাবতীয় হৃষ্টবস্ত-_ ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ জড়িত। সমস্তই ঈশ্বরের অংশ । 

ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পৃজিতা: ফলদায়িনঃ | 

৩। সর্বময় ঈশ্বর সকল পদার্থে সর্বদা! বিদ্যমান এজন্য সকলই 
পুজনীয়। যে ব্যক্তি যেকোন বস্তকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা! করে তাহারই 
কাম্যফল সিদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি বে প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই 
ব্যক্তি সেই উপাসনার অনুরূপ ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যে যথা মাং 
প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 

৪। পুজজ্যবস্তর স্বর'প ও পৃজানুষ্ঠানের তারতম: অনুসারে উপাসনা-ফলেরও 
উৎকর্ষ আছে। | 

€। পৃথক্‌ পৃথকৃ কাম্যফল সাধনের জন্ত পৃথক পৃথক্‌ উপায় আছে। 
কিন্তু মুক্তি সাধনের অন্ত ব্রহ্মতৰ পরিজ্ঞান ভির্ন--আপনিই আপনি এই ভাৰ 


৬ উৎসব। 


পরিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ 
পন্থ। বিদাতেইয়নায়। যেমন স্বীয় স্বপ্রাবস্থা নিবারণ নিমিত্ত স্বীয় জাগরণ 
ভিন্ন অন) উপায় নাই সেইরূপ আত্মতত্ব না জানা পর্যন্ত আপনিই আপনি ভাবে 
স্থিতি নাই । 

৬। আপনিই আপনি ভাব না লাভ করা পধ্যস্ত আদিদম্পতীর স্থির 
শীস্তভাব দর্শন নাই ; ছর্গা, সীতা, রাধা ভাব উপলব্ধি নাই । অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ব 
পরিজ্ঞাত হইলেই বিশ্বনর্তকীর অদ্ভুত রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই ঈশ্বর 
জীব দেহাদি চেতন অচেতনাত্মক নিখিল বিশ্ব মায়া, কল্পিত স্বপ্নরূপে প্রতীয়- 
মান হয়। 

৭। হীশ্বরতত্ব ও জীবতত্ব আলোচনা কেবল সেই ্ক্গততব পরিজ্ঞান জন্য | 
যাবৎ ব্রচ্ষতত্ব পরিজ্ঞান ন! হয় তানৎ আমর! ঈশ্বর লইয়।, ও জীব লইয়। থাকি। 

৮। জীব ও শীশ্বর মাঁয়ারূপিণী কামধেন্ধর ছুইটি বংস। ইহারা সেই 
কামধেনুর দ্বৈতরূপ ছগ্ধ পান করে। ইহাতে অদ্বৈত ভাবের কোন হানি হয় 
ন।। অদ্দৈত ব্স্ত সর্বদ! চিতৎরূপে ভাসমান । দ্বৈত বস্ত সকল-_মাক্াময়, অনিতা । 
সর্ধবং মায়েতি ভাবনাং--হুইলে অদ্বৈত লইয়। থাক! যায়। | 

৯। তত্বাভ্যাস মনোনাশ বাসনাক্ষয়--সমকালে সাধন! করিলে আপনিই 
আপনি ভাবে স্থিতি হয়। এই তিনের মধ্যে তন্বাভ্যাসটিই শ্রেষ্ঠ। ছৈত বস্ত 
অনিত্য, অদ্বৈত বস্ত নিত্য-_ইহার 'অগশীলনই তন্বাভ্যাস। তত্বাভ্যাস করিতে 
করিতে ই-_ দ্বৈতৈর মিথ্যাত্ব বোধ হয়। এই অবস্থায় বোধ হইবে অচিস্তারচনাময় 
এই জগৎ মায়ারই কার্ধ্য। দেত বা জগৎ ভুলিয়৷ থাক! তত্বজ্ঞান নহে-_ দেহ বা 
জগৎ মিথ্য। ইহ! জানাই তত্বজ্ঞান । 

১০। চেতন নিত্য, জড় অনিত্য। চেতনের অভাব অন্ভূত হয়.না। 
কারণ এই অভাব অনুভব করিবে কে? কোন কিছুর অভাবও যে অনুভব 
করে সেও চেতন। চেতনই অনুভব কর্তা, জড় পদাথে'র অনুভব শক্তি নাই। 
এই অন্য চৈতন্য: নিত্য । জড় অনিত্য। 

১১। বিশেষরপে শাস্থ্ার্থ পর্ধ্যালোচন! করিলে বুদ্ধির মালিন্য কাটে_- 
সাধনার রুচি বর্ধিত হয়, তখন চৈতন্যকে জড় হইতে পৃথক্‌ বুঝিয়৷ আপনিই 
আপনি ভাবে স্থিতিলীভ কর! যায়। কর্ন ও উপাপন। দ্বার! বুদ্ধির শুদ্ধি হয় 

বিচাঁরৎম্বার' জ্ঞান লাভ হয়। অদ্বৈত তত্ব বিচার বিচার | 


সমালোচন। । ২ 


১২। তন্বঝিচারে রিপু মল দূর হয়। জীবন্ুক্তি হয়। রিপু সকল 
হৃদয়গ্রন্থি। কামনাই হৃদয়গ্রন্থি। আপনিই আপনি ভাবই স্বরূপ__এইটুকু 
বুঝিতে পারিলেই, অদ্বৈতটি সত্য এইটি, ধারণ। করিতে পারিলে সর্বসিদ্ধি। 

১৩। স্বরূপটি ধারণা করিয়া অ।মিহ সেই, পৃর্ণভাবে ইহাতে বিশ্বাস করি- 
লেও কখন কখন পরম সন্তোষ লাভ হয় না। হ্ৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইলেও প্রারন্ধ- 
কন্ম দোষে ইচ্ছাদি জন্মে! পাপীরও মদৈত বোধ জন্মে কিন্ত তাহাতে সন্তোষ" 
হয় না। তাহার পাপহ প্রারন্ধরূপে প্রতিবন্ধক হয়। পাপই অবুদ্ধিপূর্ববক 
কশ্ম করায়। ইহ] কাটিয়া গেণেই স্থিতিপাভ হয়। হরি ভার করিয়৷ প্রারন্ধের 
কটা দ্দিন কাটানই পাপ অদ্বৈতপরায়ণের কর্্ম। প্রবুন্ত কর্ম্বেরও দ্বেষ নাই, 
নিবৃত্ত কন্মেরও মাকাজ্ষা নাই । উদাসীন নঙে উদ্াসীনবৎ স্থিতিই এইরূপ 
সাধকের কার্ধ্য। কিন্তু আপনিই মাপনি ভাব ম্মরণই কার্ধ্য _পর্ববং মায়েতি 
ভাবনাৎ। 


সমালোচনা । 


১। আহ্মিককৃত্য । ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে দশম সংস্করণ। মুল্য ।বলাতি 
বাধা ॥৮%*, কাগজে বাধা ॥০। ৪র্থও ৫ম খণ্ড একত্রে মূলয ১*। চণ্ডী বাঙ্গলা 
পদ্য । মুল্য 17%* আনা । ৫ম সংঙ্করণ। শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরদ্ব প্রণীত থে 
সমস্ত পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হয় সেগুলি সমাজে যে বিশেষরূপে আছৃত সে 
বিষয়ে সংশয় নাই। দন্ধ্যা আহিক না করিয়! ব্রা্ণ থাক! যায় না একথা 
এখন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেও কতক কতক বুঝিতেছেন। ভাবন! বাক্য ও কর্মে 
ষে সমস্ত, ব্যভিচ।র অভ্যন্ত হইয়া! গিয়াছে, বক্তৃতায় দেবতা আর কর্মে শয়তান 
এই যে দ্বিবিধ চরিত্র ভ্রষ্টাচারী মানুষ উপাজ্জন করিতেছে__সেই সমস্ত মারাত্মক 
দোষ সংশোধন করিতৈ হইপে স্বধর্মনিষ্ঠা ভিন্ন,ষে অন্ত উপার় আর নাই ইহা 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ কর্ধশৃন্ত জ্ঞানালোচনার ফল 
নাস্তিকত। আর জ্ঞানশৃন্ত কন্মন করায় গোৌড়ামি-_আধুনিক সমাজের এই 'গ্রুবল 
দোষঘয় হইতে আধুনিক সমাজের প্রায় সমস্ত সাজ্বাতিক রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। 


২৮ উৎসব। 
কবিরত্ু মহাশয়ের আহ্িক কৃত্য পুস্তকখানি একদিকে নাস্তিকত। নিবারণ জন 
যেধন কন্ম করিবার শাস্ত্রীয় পন্থ। দেখাইয়া! দিতেছে অন্তদিকে সমাজকে গৌড়ামী 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কর্মের লক্ষ্য যে অর্থাবধারণ পূর্বক জ্ঞান লাভ করা 
তাহাও প্রদর্শন করিতেছে । এই জগ্ভই এই পুস্তকখানি সমাজে বিশেষরূপে 
আদৃত। সন্ধা। শাহ্িকের মন্ত্রগুলি সংশোধন করিতে এবং সমস্ত বৈদিক 
মন্ত্রের অর্থ করিতে ষে কঠোর পরিশ্রম কবিরদ্ব মহাশয়কে করিতে হইয়াছে 
তজ্জন্ত আধুনিক সমাজ যে তাহার নিকট বিশেষরূপে খণী এ কথ হিন্দু সমাজের 
বার্থ হিতাকাজ্মী ব্ক্তিমাথকেই স্বীকার করিতে হঃবে। সন্ধ্যাতাবগুলি কাহার 
পরে কি আসিল এখনও সমাজে ইহা। বুঝিবার চেম। প্রায় দেখা যায় না, কিন্ত 
মন্ত্র ও মন্ত্র অর্থ সম্বন্ধে সদ্ধ্যা আহ্িকের ধতগুলি পুস্তক এই সময়ে প্রচলিত 
তন্মধ্যে এই পুশ কখানি যে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট একথা অনেকেই বলিয়৷ থাকেন। 
ধাহার! সন্ধ্যা আহ্বিক করিয়। ব্রা্ষণ থাকিতে চান আমর। তাহাদের সকলকেই 
এই পুস্তকথানি ক্রয় করিতে বলিয়! আমিতেছি এখনও বলিয়া থাকি। ৪র্থ ও 
৫ম থণ্ডে কবিরত্ব মহাশয় কতকগুলি নিত্য পাঠ্য স্ত্রোত্র ব্যাখ্যালহ, এবং বিদ্যারস্ত, 
জন্ম তিথি, দীক্ষা, পুরশ্চরণ. প্রতিম| পূজা, শ্রাদ্ধমন্ত্র, বিবাহ মন্ত্র ইত্যাদি নিতাস্ত 
আবশ্তকীয় কর্মের মঞ্জু ও ব্যাধ্যা দিয়া কর্মকাণ্ডের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা যে সকল হইয়াছে তাহা সাধু প্রকৃতির 
সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে। চগ্তীর বাঙ্গাল কবিতা সুন্দর হইঙ়্াছে। 
গোপাল চক্রবর্তিকৃত টীক। এবং চণ্ডী পাঠক্রম এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়! 
কবিরত্ব মহাশয় এই পুস্তক থানিকেও সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। আমরা 
নিরপেক্ষ ভাবে যতদুর বিচার করিতে পারিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলি কবিরন্ত 
মহাশয়ের এই পুস্তকগুলি যাহার! হিন্দুভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক 
ত্াহাদ্দের সকলের পাঠ কর! উচিত; শুধু পাঠ নহে অর্থ বুঝিয়! শান্ত্রমত কর্ম 
কর! একান্ত কর্তব্য। এতপ্তির অন্ত উপায়ে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে ন1। 
পরিশেষে আহিক তন্বে ছুই একটি বিষয়ের মীমাংস! অন্ত আমর! কবির 
মহাশয়কে অনুরোধ কার। (১৭ য্ুর্কেদীয় সন্ধ্যা. প্রঞ্নোগে প্রাণায়ামে নাতী, 
হদয় ও ললাটে ব্রদ্ধা, বিষুঃ মহেশ্বগের ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু গায়ত্রী ধ্যানে 
মধ্যান্কে রুদ্রাণী এবং সায়াহে বৈষ্ণবী এইকপ হওয়ায় যেন ক্রমতঙ্গ মত বোধ হয় 
ইহ! কেন হইয়াছে 


আর এক বতংসর। ২৯ 


(২) বযতগুলি সন্ধ্যার পুস্তক আমর! দেখিয়াছি সকল গুলিতেই পাই 
বদ্দ্রাত্র্যা পাঁপমকার্ষং''"অহন্তদবনুষ্পতু | মধুস্দন স্থ্ৃতিরদ্ব মহাশঘ্নের সন্ধ্যা 
প্রয়োগ এবং ব্রাহ্মণ কঠাভরণ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যে রাব্রিস্তদবলুষ্পতু পাঠও 
আছে। কবিরদ্ব মহাশয় বন্ধনীর অংশটুকু বাদ দিয়াছেন এবং নারায়ণ 
উপনিষদের প্রমাণ দিয়াছেন । দ্বিতীয় নারায়পোপনিষদে রাত্রির পাপ দিনের 
সন্ধ্যায় এবং দিনের পাপ রাত্রির সন্ধ্যায় নষ্ট হউক ইহা পাওয়া যায়। ভগবান্‌ 
যাজ্ঞবন্থাও গায়ত্রীহদয়ে বলিতেছেন প্রাতরধীয়ানে৷ রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। 
সায়মধীয়ানো! দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি ইত্যাদি। এরপ স্থলে প্রচলিত 
পাঠ পরিবর্তন না করিলে দোষ কিঃ বিশেষ দুইই যথন শ্রুতিবাক্য তখন 
বন্ধনীমধ্যে উন্য় পাঠ ধূত করিলে কোন ক্ষতি ছিল কি? 


আমর! বাহুল্যতয়ে এবং স্থানাভাবে অন্ত ছুই চারিটি বিষ্ন উল্লেখ করিতে 
পারিলাম না। কবিরদ্ধ মহাশয় প্রতি নৃতন সংস্করণে সর্বপ্রকার পরি- 
বর্তনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়! সন্দেহ দূর করিতেছেন। সন্ধ্যাদি ষে ভাবে 
চলিতেছে তাহাতে লোকের সর্বপ্রকার সন্দেহ তুলিয়া! তাহা! নিবারণ জন্য 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কণ্তব্য । 

২। পঞ্চ মকার বা পঙ্গ যোগ । শ্রীধাত্রীমোহন দাস। সীতাকুণ্ড চন্থ- 
নাথ। মুল্য।* আনা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র । কিন্তু ইহাতে তন্ত্রশান্ত্রের যথার্থ 
ব্যাখ্য। আছে । যে তন্ত্র দেবতাদিগের জন্য ইহা তাহারই ব্যাখ্য' | তন্ত্রের যে 
ভাব অন্থুরদিগের জন্য এই পুস্তকে তাহ! বাছিয়! লইয়া বর্ধন করিতে বলিতে- 
ছেন। সকলেরই ইহা পাঠ কর! উচিত। 


. আর এক বৎসর । 


ধদিও সমর আছে ভাবিতেছ কিন্তু তৈল ও বর্তিক! থাকিতে থাকিতেও 
অনেক সময়ে প্রদীপ নিবিয়! যায়। ? বিশেষ সমস্ত দরজা খোল! আছে। কথন 
কোন্‌ দরজা দিয়া ঝট.কা বাতাস আসিবে, আসিয়! প্রদীপ নিবাইয়া দিবে 


৩৪ উৎসব। 


তাহার স্থিরতা কি আছে? দিন থাকিতে প্রস্তুত হও । সময় থাকে থাক _- 
প্রস্তুত হইয়! অন্ঠ কন কর তাহাতে আপত্তি কি? 

কিরূপে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছ ? 

শেষকাংল যাহা করিনে বিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছ তাহ! একবারে শেষ 
করিয়া ফেল। মনে যেন না উঠে অমুক কম্ম কিছুদিন পরে করিব। এই 
ভাবে কানগুলি সারিয়। অন্ত কতকগুপি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। 

যখন দেখিবে তোমার আর বন্দোবস্ত করিবার কিছুই নাই তখন তুমি 

প্রস্তুত হইয়াছ। তারপর যে কয়েকদিন জীবন থাকে তজ্জগ্ত পুনঃ পুনঃ 

চেষ্টার কতকগুলি কার্য লইয়া থাক। এই সমস্ত কাধ্য করিতে করিতে 

জীবন শেষ হইলেও তোমার কোন ছঃখের কারণ নাই। বরং উন্নতিই হইবে। 
এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা কর :_- | 

(১) কাহারও দোষ উল্লেখ করিব ন|। 

(২) লোকের গুণ উল্লেখ করিতে আনন্দিত হইব। যদি যথার্থ, দোষ 
কাহারও থাকে তথাপি নিন্দা করিব না। যে অন্যায় করে তাহার অন্ায়- 
ব্যাপার লোককে বলিলে ত নিন্দা হয় না । ইহ! করাও কি উচিত নয় ? 

যদি পবিত্র হইতে চাও তবে কাহারও নিন্দা করিও না । শ্রীভাগবত 
বলেন, ষে পের গুণে দোষারোপ করে না, যে কাহারও নিন্দ। করে না, ষে 
অন্তের প্রশংসা করিতে আনন্দ পায় আর যে ব্যক্তি সর্বজীবে দয়! করে 
ভগবান্‌ ত।হার হৃদয়ে উদয় হয়েন। 

এই ত শান্ত্রপ্রমাণ দেওয়। গেল। এখন যুক্তিও দেখ। 

স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক তুমি যেন কাহারও চরিত্রে নিন্দাবাদ 
ভুলিও না। আগে দেখ তোমার চরিত্রে কোনপ্রকার দোষ আছে কিনা? 
যে দোষের জন্য অন্যের চরিত্রে তুমি কলঙ্ক রটনা! করিতেছ সেই প্রকার 
দোষ এক সময়ে তোমাতেও যদি থাকিয়! থাকে তবেত তুমি কখন লোকের 
নিকট কাহারও এগ্রকার দোষ প্রকাশ করিতে পার না । কারণ ভগবান্‌ যদি 
তোমার দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন__খুবাকালে যে দোষ করিয়াছ এখন 
হয়ত আর সে দোষ তোমার নাই-_ভগবান্‌ ক্ষমা করিয়াছেন দেখিয়! তুমিও 
অগ্তকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর। অন্ততঃ নিজের অপরাধ ম্মরণ করিয়া পরের 
দোষ আর রাষ্ট্র করিও না। 


আর এক বৎসর । ৩১ 


আর এক কথা লক্ষ্য কর। এখনত পাপ করিতেছ ন!1 কিন্তু পূর্ব পাপের 
স্বৃত ত তোমায় ছাড়ে নাই। যতদিন ন! তুমি পাপের স্মৃতিও ভুলিতেছ ততদিন 
ত তোমার নিজের কাজ অনেক আছে। অন্তের সমালোচন! করিবার সময় 
তোমার কথায়? | 

| গত পাপের স্থতি ভুলিব কিরপে? 

উপস্থিত লইয়া থাক। গত বিষয়ওম্মরণ করিও না এবং ভবিষ্যতেও কি 
হইবে তাহাও ভাবিও ন1। 

উপস্থিত লইয়া! থাকিব কিরূপে? উপস্থিত লইয়া থাকিতে গেলে পাপ ও 
ভবিষাৎ দণ্ড কি বাধ! দেবে না? : 

উপস্থিত কার্দ্যটি ধরিয়াই গত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং 
ভবিষ্যতের আশ। রাখিতে হয়| ূ 

একটা! দৃষ্টান্ত দাও । 

মনে কর তোমার সর্বদ! করিবার কাজটি নাম জপ। এইনাম জপে তুমি 
এরুপ ভাবে একাগ্র হও যাহাতে আর তোমার কিছুই মনে না থাকে । নিত্য 
তিন বেলাত অভ্যাস করিবেই, তস্তিন্ন গায়ত্রীপুটিত করিয়া সর্বদ! নাম জপ কর। 
কখন ব! শুধু নাম কর। এই ভাবে বেশী বেশী জপ না কর! পর্য)স্ত তোমার 
চিও জপে একাগ্র হষ্টবে 71 জপ করিতে বসিলে যখন অন্ত কথ! মনে আঁসিবে 
তখনই জপের ব্দ্ি হইবে । এই বিদ্নটি ধরিয়। তৎক্ষণাৎ ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা কর। স্মরণ করিলেও প্র কর্ম ভগবানে অর্পণ কর! হইল। যাহা! 
করিয়াছি তাহ। ক্ষম। কর; আর তোমাকে না জানাইয়। কোন কর করিতে 
আমার ইচ্ছা! নাই -তগবান্‌ আমি তোমার হইলাম তুমি আমায় নির্মল করিয়। 
দ্রাও। আমি তোমার নাম জপ করিতে করিতে এই বার কার এই তনু শেষ 
করি। এই ভাবে স্মরণ কর । কথন ঝ! পুনঃ পুনঃ প্রণাম প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে শ্মরণ কর। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর দেখিবে আর বিদ্র উঠিবে না। 

জপে একা গ্রত! হইলে ধ্যানে একাগ্রতা অভ্যাস কর। বক্ষের উপর চরণ 
কমল-_কোথাও হৃদয় কমলে চরণ কমল ইহা! ধ্যানের পক্ষে বিশেষ সুবিধা! । 
কখন চরণ কমল দেখিয়! দেখিয়া মুখ কমল ধান কর বড় স্থন্দয় লাগিবে। কিছু 
দিন কর বলিতে পারিবে “'ডুবল আমার মন ভ্রমর! শ্যামাপদ নীলকমলে+ 


এজি 


ইত্যাদি। . 


৩২ উৎসব 


ধ্যানে একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে পরে আত্মবিচারে একাগ্রত৷ 
অভ্যাস করিতে হইবে । এই শেষ। আত্মবিচারের শেষ ফল হইবে দৃশ্য 
মাও্ঘন। এই জগং ও এই দেহ উভয়েই থাকিবে না। প্রথমে বোধ হইবে 
মন টাই, দেহ হইতেছে, জগৎ হ্টতেছে । 

মনের চঞ্চলত। ছাড়াইতে পারিলে দেহ ও নাই জগংও নাই। মনটা 
আকাশের মত নামেই আছে। ইহার রূপ নাই। সত্য আত্মার উপরে একটা! 
মনোমায়! ভাসে মাত্র। বাস্তবিক মন বলিয়া [কিছু নাই। মনই যখন মিথ্যা! 
তখন মন হইতে জাত এই বিচিত্র সৃষ্টি আবার কোথায় থাকিবে? এইভাৰে 
বিচার করিতে করিতে যতদিন ন! আত্মতত্বে একাগ্র হইতেছ ততদ্দিন আপনি 
আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছ ন!। 

আর এক বৎসরের জন্ঠ জপে একাগ্রতা, ধ্যানে একাগ্রতা ও আত্মবিচারে 
একাগ্রত| অভ্যাম কর না কেন? শেষে নিরোধ আসিবেই। 

কাহারও নিন্দা করিও না, অন্যের প্রশংসাতে আনন্দিত হইও--ইহার 
জন্য একাগ্রতা অভ্যাস কর। একাগ্রতা অভ্যাস ভিন্ন গত পাপের স্মৃতি 
মুছিয়া যাইবে না। যখন বিচারটি ঠিক হইবে তখনই পাপের স্থৃতি একবারে 
লোপ পাইবে । 


শ্রীভাগবত। | ১৭ 


নিকট এই শাস্্রজ্ঞান লাভ করি। এই ভাগবত জ্ঞান লাভ করিয়াই আমি 
কৃষ্ণের প্রিয় হইয়াছি |” 

উদ্ধব আবার রাঁজ! পরীক্ষিৎকে বলিতে লাগিলেন, হে বিষুরাত ! বৃহস্পতি 
যে আখায়িকা কীর্তন করেনঃ যাহার শ্রবণে ভাগবত শ্রবণের সাম্প্রদায়িক 
জ্ঞান নিশ্চিত হয় এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। যাহ। বলিলেন তাহা 
ংক্ষেপে এই ২ 

ব্রহ্মা! বিষু। মহেশ্বর স্ষ্টির পরে আাদিপুরুষ নারায়ণকে স্তব করেন। 
তাহাদের ভক্তি দর্শনে নারায়ণ রুধ্চ ই হাদ্দিগকে শ্রীভাগবত উপদেশ করেন। 
ভাগবত উপদেশ পাইয়! ই হার! ঘথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি প্রাপ্ত হয়েন। 

বৃহস্পতির নিকট ইতে শ্রীমদ্তাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধৰ 
বলিতে লাগিলেন-_-আমি হব হইলাম এবং মাঁসমাত্র ভাগবত সেব! করিলাম। 
তুমি শ্রশুকদেব হইতে এই ভাগবত প্রাপ্ত হইবে এৰং তোমার অন্তু গ্রহে 
ভারতভূমে অনেক মানব শ্রীভাগবত লাভ করিয়! সখী হইবে । 

শ্রীভাগবতের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইল । এক্ষণে 
শ্রীভাগৰতের শ্রোতা নিরূপণ করিয়! আমর! এই অবতরণিক1 সমাপু করিন। 

৭ে) শ্রীভাগবতের শ্রোতা নিরূপণ £__ 
১ বিমার প্রো 


০ ৮ পাশাসস্পিসে সপ শপ শা শি ২৩ পতশি্পীপাশীশি পি 


শ্রেষ্ঠ শ্রোত৷ _ নিকৃষ্ট শ্রোতা 
|] 1 1 | | | 
চাতক জাতীয় | শুকজাতীয় মীনাদিজাতীয় বৃকজাতীয় ভূরুগজাতীয় বৃষঞ্গাতীয় 
- | 
ংসজাতীয় উদ্জাতীয়। 

(১) চাতকজাতীয় £__চাতক যেমন অখিল জণ ত্যাগ করিয়া জলদজলের 
প্রতীক্ষা! করে, সেইব্প এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোতাগণ (নখিল বিষয়সেণ উপেক্ষা 
করিয়া! একমাত্র ভাগব্ত শ্রবণেই ব্রতী । 

(২) হংসজাতীয় £--হংস যেমন একত্র মিলিত দুগ্ধ ও জল হইতে সারাংশ 
অমল হুদ্ধ পান করে, তন্তরপ এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোতাগণ বিবিধ কথা গুনিয়াও 


তন্মধ্য হইতে সারমাত্র গ্রহণ করেন। 
্ ূ 


১৮ শ্রীভাগবতত । 

(2) শুকক্গতীয় :--এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শ্রোত। শুক পক্ষীর মত হুষ্ু ও 
মিতভাষী। ই'হাদ্দিগকে দেখিলে পাঠক ও শ্রোতৃগণ সুখী হয়েন। ইহারা 
স্থপঠিত বিষয় সকল অবিকল শিক্ষা দেন এবং পার্খ্স্থিত ব্যক্তিগণকে সংশিক্ষা- 
দনে স্থখী করেন। 

(9) মীনজাতীয় £ -ক্ষীরসমুদ্রের মীন যেমন শ্লিগ্ধ, কদাচিৎ চঞ্চল হইয়া 
আশ্ষাণন করে না, অনিমিষ লোচনে আস্বাদ করিয়া করিয়া রস গ্রহণ করে-_ 
ই'হারাও তদ্রপ ভাগবত শ্রণকালে কদাচিৎ কথা৷ কহেন না, অনিমিষ নয়নে 
ই'হারা হরিকথার রসাস্বাদ করেন এবং ইহারা ক্সিগ্ক । 

নিক শ্রোতার বিবরণ। 

(১) বৃকজাতীয় :--বংশী শ্রবণে রসাসন্ত মুগকে বৃক যেমন পীড়িত করে 
তদ্ধরপ এই বুকজাতীয় অজ্ঞ শ্রোতাগণ রোদন দ্বার! অন্য শ্রোতৃবর্গকে ব্যথিত 
করে।, 

(২) ভুরগুজাতীয়:__হিমালয় শৃঙ্গবাসী ভুরগুনামক বিহগগণের ন্তায় ইহার। 
অন্যকে শিক্ষাপ্রদান করে, কিন্ত নিজে কোনই সাধু আচরণ করে না। 

(৩) বুষজাতীয় £--বৃষের নিকটে যেমন স্বাছু দ্রাক্ষা! ও সর্ষপকক্কের পার্থক্য 
নাই তদ্রুপ এই অল্লবুদ্ধি শ্রোতা কি সার কি অসার শ্রত বিষয় সমস্তই গ্রহণ 
করে অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করে ন1। 

(৪) উষ্ট জাতীয় ঃ__উষ্ট্র যেমন আত্ম পরিত্যাগ করিয়৷ নিম্ব ভক্ষণ করে-_- 
সেইরূপ এই জাতীক্ষ শ্রোতাগণ মধুর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত বস্ততে 
রতি প্রদর্শন করে। 

এতভিন্ন মুগজাতীয়, গর্দভজ।তীয় বছ শ্রোতা আছে তাহাদের ভেদ কীর্তিত 
হইল না। তাহাদের প্ররুতিগত আশর অবলোকন করিয়! লক্ষণ স্থির কর! 
যার়। ফলে থে শ্োত! শ্রবণ সময়ে কৃতাঞ্জ টি ও নম্র হইয়! সম্মুথে অবস্থান, 
বিধিবৎ প্রণাম, অন্য কথ! পরিত্যাগ, শ্রাহরির লীলা চিন্তন ও অভীষ্ট বিষয়ে 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং ধিনি শিষ্ট, বিশ্বাসবান্‌, চিন্জাপরার়ণ, প্রশ্নে অনুরক্ত, 
নিত)শুচি, কৃষ্জনপ্রিয়_-শান্ত্রক্তগণ এইরূপ শ্রোতাকেই উত্তম শ্রোত৷ বলিয়৷ 
অভিহিত করেন। যিনি ভগবানে রত, অনপেক্ষ, দরীনজন্ের সুহৃৎ ও অনুকম্পা- 
.কারী-_বহুজ্ঞান প্রধান চতুর ,খুনিগণ তাহাকে সম্মানিত করেন। 











জ্ীভাগবত | 


মঙ্গলাচরণ । 


বিষয়চিস্তাই সমস্ত ছুঃখের মুল। শ্রীভগনানের চিন্তা করিতে পারিলে 
বিষয়চিন্তা দূর হয়। সঙ্গে সঞ্গে সর্ধহঃখ নিবৃত্তির উপায় পাওয়া যায়। 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগৰতের মঙ্গলাঁচরণে আপনি ঈশ্বরচিন্ত। করিয়। জীবকে 
ঈশ্বরচিন্তা করিতে শিক্ষ দ্িতেছেন | 

এই মঞ্গলাচরণে যে ঈশ্বরচিন্ত'টি আছে তাহ! সাধকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
ইহা! ধথ সাশ্য বুঝিতে চেষ্টা করাতে কোন প্রয়োজন কি সিদ্ধ হইবে? 

করিবার কথাটি এখানে বলিয়া! রাখা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 

মঙ্গলাচরণটির স্ুন্দররূপে অর্থাবধারণ করিয়া সাধক একান্তে গিয়! স্থির 
সুখ আপনে উপবেশন করিয়া এ চিন্তাটি অভাঁস করিতে থাকৃন -করিতে 
করিতে তিনি কিছু একটু অপুর্ব ভাব লক্ষ্য করিবেনই। কোটকল্প ধরিয়! 
পুস্তক পাঠে কোন ফল না যতক্ষণ না অধীত বিষয়ের ভাবট একাস্তে 
অভাস কর! হয়। এখন যাহার যাহ। ইচ্ছা । এখানে মঙ্গল'চরণটি বুঝিবার 
চেষ্টা হইতেছে । 

পরং ধীমহি_ধ্যায়েম চিক! করি । পরব্রঙ্গকে ধ্যান করি। 

কিরপে? 

পরমব্রহ্ম আপন স্বরূপে যাহ। তাহার চিস্তাতেও ধ্য।ন হয়, তিনি তটস্থে যাহ! 
তপ্ভাবন! দ্বারাও ধ্যান হয়। | 

স্বরূপ চিন্তায় ও তটস্থ চিন্তায় পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে ইহ! 
আীভাগবতের মঙ্গলাচরণে দেখা যান্ন। অন্ত কোন শাস্ত্রে কি ইহ! আছে? 

বেদে ইহ! আছে । **বেদের শিরোভাগে উপনিষদ । উপনিষদ্দের যেখানে 
নিগুণবরদ্ষের কথ বল! হইম্বাছে সেইখানেই সগ্ণব্রদ্দের কথাও বণ! হইয়াছে। 
অভি প্রায় এই সগ্ুণর্রহ্ম ব্যতীত নিগুণত্রক্গে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না। 
বেদে ইহা আছে বলিয়া সর্বশীস্তেই ইহা দৃষ্ট হয়। * . .. 








২৪ শ্রভাগবত। 


অন্য শান্তর হইতে ইহা! না দেখাইয়া তন্ত্রশান্ত্র, হইতে ইহার আলোচন। 
হইতেছে । হিন্দুশীস্ত্রের সমস্ত দেবদেবীর কথা, সমস্ত মন্ত্রের কথা, পুজার 
কথা, প্রাণায়ামের কথা, ম্তাসের কথ! তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায় । তন্তশান্থ কল 
অধিকারীকে লক্ষ্য ক':রয়! উপদেশ করিতেছেন। এই তন্ত্রশান্ত্র হইতে ন্বরূপ 
ও তটস্থে ঈশ্বর-ভাবনার কথ! দেখালে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষাই বে ইহ! 
তদ্বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। | 


মহানির্ববাণতন্ত্রে তৃতীয়োল্লাসে ৬।৭ শ্লোক । 
স্রেয়ং তবতি তদ্ব,দ্ধ সচ্চিদ্িশ্বময়ং পরম্‌। 
ষথাবৎ তৎশ্বরূপেণ লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি ॥ 
সতামাত্রং নির্বিশেষং অবাঙমনসগোচর। 
অসৎ ব্রিলোকীসদ্াণং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্বৃতম্‌ ॥ 
মহেশ্বরি! সেই নিতা, চৈতন্যস্বরূপ বিশ্বময় পরমব্রক্ষকে শ্বরূপ লক্ষণ 
বারা ও তটগ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হয়। যাহার সন্তামাত্র উপলব্ধি হয় 
যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, ধিনি মিথ্যাভৃত তিনলোকে 
সংস্বরূপে প্রতিভাত হন তিনিই পরমত্রন্ম। ইহাই ব্রদ্ষের স্বরূপ লক্ষণ। 
মহানির্বাণ তন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া পরে তটস্থ লক্ষণ উল্লেখ করিতেছেন £-- 
যতো! বিশ্বং সমুুতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি । 
যশ্বিন্‌ সর্বাণি লীয়ন্তে জয়ং তদ্ব্রহ্মলক্ষণৈঃ ॥ ৯ ॥ | 
যাহ! হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়। যাহ! দ্বারা অবস্থান করিতেছে 
আবার ধাহাতে সমুদয় বিশ্ব লয় পাইতেছে তিনিই ব্রহ্ধ। ইহাই বর্গের তটস্থ 
লক্ষণ । ্‌ 
এই উভয়বিধ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্গের ধ্যান হয়। 
তন্ত্র পুনরায় বলিতেছেন £-- 
স্বরূপ নুদ্ধযা যদ্ধেন্তং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। 
লক্ষণৈরাপ্ত মিচ্ছ,নাং বিহিতং তত্র সাধনগ্‌ ॥ ১* ॥ 
শিবে ! ন্বরূপ লক্ষণ দ্বার1 বে ব্রহ্মকে জান! যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও তাহাকেই 
জাঁনা যার়। তবে যাহার! তটস্থ লক্ষণ দার! ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা! করেন তাহাদের 
সাধন ক্র] চাই। মহানির্বাণ তন্ত এই সাধনার জন্য যাহা যাহ! আবস্তক 


শ্ীতাগবত। ২১ 


-_মাস্ত্রান্ধার, মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্, প্রয়োগ বা খধিন্তাস, করন্তাস, অঙ্গগ্ঠাস, 
প্রাণায়াম, ধ্যান, মানস পুজা, মন্ত্র জপ ও ফল অর্পণ, বাহ্পুজা, পুনর্বার মন্ত্র জপ, 
স্তোত্রপাঠ, কবচপাঠ, প্রশাম ইত্যাদি -সমস্তই নুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। 


শ্রীভাগবতে স্বরূপলক্ষণে পরমব্রদ্দের ধ্যান কিরূপ তাহাই দেখান 
হইতেছিল। ূ 
স্বরূপ লক্ষণে ব্রন্কে ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে? 
সত্যং পরং ধীমহি। 


সত্যগগরূপ পরব্রহ্গকে আমর! চিন্তা করি! 

তিনি সত্য _ ইহাতে চিন্তা কিরূপ হইল 2 

তিনিই সত্য । তিনি ভিন্ন অন্ত যাহ! কিছু তাগাই মিথা। | 

তিনি ভিন্ন অন্য যাহ! কিছু ইহাতে কাঁহাকে লক্ষ্য কর! হইতেছে? 

ব্রহ্মই সত্য এবং এই জগৎ মিথ্যা । 

এই অগৎ যদি মিথ্যাই হইল তবে এই জগৎকে সতামত বোধ হয় কেন? 
যত্র ত্রিসর্গোহমুষা । 


পরব্রহ্ধে অবস্থিত বলিয়া সত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণের স্থষ্টি, স্বরূপতঃ মিথ্য। 
হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হয়। মুলে ধিনি আছেন তিনি নাত্র সত্য, তাহার 
উপরে যে মিথা! স্থষ্ট জগৎ ভাসিয়াছে তাহ! মিথ্যাই। 
ভাল করিয়া বুঝিলাম না । দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়। 
«“তেজোবারিমৃদং যথা বিনিময়ঃ | 
মরীচিকায় জল ভ্রম হয়; জলে কাচ ভর্ম' হয়; কাচে জল ভ্রম হয়। 
মুগগণ মরীচিকাকে জল মনে করিয়া প্রাণ হারায়; রাজ৷ যুধিষ্টিরের রাজসথয় 
যজ্ঞে কাচে জল ভ্রম করিয়া কাপড় তুলিয়া রাজ! হূর্যোধন বিশেষরূপে লাঞ্চিত 
হন। শাস্ত্রের অগ্ঠ দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্প ভ্রম। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝা 
যায় যে, একমাত্র সত্য বন্ধ ব্রহ্ম--তিনিই আছেন। তাহাকেই মিথ্যা দৃ্থ প্রপঞ্- 
রূপে ভ্রম হইতেছে । শনি এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে, মিথ্যারূপে জানিয়াছেন তিনিই 
সত্স্বরূপ পরব্রহ্ধকে জানিয়! ব্্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। 
জগৎ মিগ্যা ইহা কি তন্ত্রশান্্েও আছে? | 
বেদ বলিতেছেন জগৎ মিথ্যা | কাজেই সর্বশান্ত্রেই জগৎকে মিথ্যা বলিতেছেন। 


- ২ শ্রীভাগব্ত। 


শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতাদি পুরাণ, মহাভারতাদি ইতিহাস-জগৎ মিথা। 
বলিতেছেন ; বেদান্ত শাস্ত্র ত বলিবেনই । তন্ত্রও বলিতেছেন £__- 

যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মুষাবিশ্বং প্রতিষ্ঠতি। 

আত্মাশ্রিত তথ! দেহে। জাননেবং স্থখী ভবেৎ॥ 

মহানির্বাণ। অষ্টমোল্লাস | ২৭৮ 


যথ! সতাং পরমাত্মানমেবোপাশ্রি ত্যাৰলম্ব্য মুষা মিথ্যাভৃতমপি বিশ্বং গ্রতিষ্ঠতি 
সত্যবদান্তে তর্থৈবাস্মানমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহ: প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্‌ 
সন্ন্যাসী স্ুখীভবেৎ ॥ 

এই জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মীকে 
আশ্রয় করিয়৷ সত্যবৎ প্ুতীরমান হয়, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়। এই মিথ্যা 
দেহও সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে । সন্্যাসী ইহা জানিয় সুখী হইয়া থাকেন। 

এখানে আরও একটু জান! আব্তক যে, ভ্গতে এই ষে নান! প্রকারের কার্য 
চলিতেছে, এই যে ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাহাদের রাজ! মন সর্বদাই কশ্খ্ লইয়! ব্যস্ত 
আছেন--আর জীব সর্বদা আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি, আমার সুখ 
হইতেছে, আমার ছুঃখ হইতেছে, এইরূপে নিরন্তর ভাবনা, বাক্য ও কর্মে ব্যস্ত 
রহিয়াছেন এই সমস্ত ত মিথ্যা । 

এত মিথ্যার মধ্যে থাকিয়। পরমাজ্বা অবিকৃত কিরূপে থাকেন ? মিথ্যার 
সংসর্গে সত্যন্বপ পরমেশ্বর আপনি আপনি ভাবে-_নিল্লিপ্ত ভাবে--কিরূপে 
থাকেন? নিপ্লিপ্ত কি থাকেন ? 

“ধায়! স্বেন সদা নিরস্ত কুহকৃম”। সেই প্রভু আপন মহিমায় সদ মণ্ডিত। 
আপন গৌরবে সদা গৌরবান্বিত। মিখ্যা মায়ার কুহক সর্বদাই ইনি নিরস্ত 
করিয়া আপনি আপনি ভাবেই সর্বদা বিরা্গমান। মায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া 
বহু ইন্দ্রজাল তুপিতেছেন সতা, তীহাকে কিন্তু কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারিতেছেন 
না। মহামৎস যেমন নদীর উভয় কূলে সঞ্চরণ করিয়! বেড়ায় সেইরপ ব্রহ্মও মায়া 
অবলঘনে জাগ্রৎ স্বপ্ন এই ছুই কুলে বিচরণ করেন। পঁরৈ মুযুপ্তিকালে গভীর 
জলে ডুবিয়! তলাইয়া যান। এ সমস্ত করিলেও তিনি আপনিই সিসি ভাবে 
সর্বদ। শাস্ত। ““কুহকমত্র মায়োপাধিকত ভ্রমপরান্তবঃ” | 

মায়! পরমাত্মাতে যে কোন প্রকার কৃহক তুণিতে পারেন ন|--ইহা! শাস্ত্রে 


শীভাগবত। ৩ 


আছে বলিয়া! ন! হয় বিশ্বাস করিলাম কিন্ত ইহা! অনুভব ₹রা যায় কিরপে? স্বরূপ 
লক্ষণে তিনি যাহা তাহার অনুভব কিরূপে' হইবে ?. 

ইহার জন্যই সাধনা । সন্ন্যাসী না হইতে পারিলে বন্ধে স্থিতিলাভ করা 
যায় না। এখানে সংক্ষেপতঃ কর্ম্মন্যাসীর কার্য উল্লেখ কর! যাইতেছে । প্রথমেই 
জান। আবশ্যক 2-- ূ 

ইঞ্জিয়াণ্যেব কুর্ববস্তি স্বং স্বং কর্ম পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

আত্ম! সাক্ষী বিনিপিপ্ডতে৷ জ্ঞাত্বৈং মোক্ষভাক্‌ ভবেৎ ॥ 

মহানিঃ অষ্ট, ২৭৯, 
চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণই আপন আপন কর্ম্ম পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নির্ব্ধাহ 
করিতেছে । আত্মা কিন্তু সাক্ষী এবং নিল্লিপ্ত। তিনি ইহাদের কর্মে কিছুতেই 
লিপ্ত নহেন। এইটি জান তবেই তুমি ব্রঙ্ষজ্ঞানী হইয়৷ মোক্ষভাগী হইতে 
পারিবে । 

মোক্ষলাভ করিতে বাহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তিনি টাকা কড়ি ব 
কোনরূপ ধাতু পরিগ্রহ করিবেন না; পরনিন্দা, মিথা! ব্যবহার, স্ত্রীলোতের সহিত 
ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ, অস্থয়। [ পরের প্রশংসায় দোষারোপ ] এই সমস্ত পরিত্যাগ 
করিবেন। তি'ন দেবতা, মনুষ্য, কীটে সর্বত্র সমদৃষ্টি হইবেন। “সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ 
স্তাৎ কীটে দেবে তথা নরে”। সন্যাসীর আরও কর্তব্যঃ-- 

'সর্বং ব্রদ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট_ সর্বকর্মন্থ” মিথ্যা প্রকৃতি কন্ম করিতে- 
ছেন। সর্ব কর্মে সমস্তই ব্রঙ্গ ইহাই তিনি জানিবেন। তন্ত্র যে উপদেশ 
দিতেছেন শ্রীগীতাও তাহাই বলিতেছেন “কর্মণ্যকর্্ম যঃ পন্তেং--কর্ম্ে ধিনি 
অকন্মন অর্থাৎ বিশ্রাম, তুফীস্তাব ঝ| সাক্ষীম্বরূপ পরব্রদ্ধকে দেখেন তিনিই মনুয্যের 
মধ্যে বুদ্ধিমাঁন্, তিনিই সর্ব কর্ম করিয়াছেন। অবধৃত বা সন্ন্যাসী সর্বদা 
অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং আত্মতত্ব বিচার করিবেন। এই 
সমস্ত সাধন! দ্বারা সত্য পরব্রহ্গ যে থ্ধায় স্বেন সদা নিরম্ত কুহুকম্‌” ইহা 
অন্থতব করা যাইবে। শুধু বিশ্বাসের ধর্মে থাকিলে ব্যবহারিক জগতে কখনই 
ইহ! স্মরণ থাকিবে না।* ব্রহ্ম সত্য আর এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যপার 
সমস্তই মিথ]! ইহা কখনই অনুভব হইবে ন!। বিশ্বাসের ধর্থকে অনুভবের 
ধরবে পরিণত না কর! পধ্যস্ত কিছুতেই র্বহূঃখনিবৃততিরপ পরমানন প্রাপ্তি 
হইতেই পারে না। মিথা। জগৎ, মিথ্য। মন যতদিন না মিথা! বলিয়! জান! 


২৪. আঁভীগবত। 
যাইবে, ততদ্দিন প্রকৃত বৈরাগা আসিবে না, কাজেই মিথ্যা দৃশ্ত প্রপঞ্চরূপ 
মায়িক লীলারও কখন অন্ত হইবে না । 

স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্গধ্যান কিরূপ বলা হইঈল। এক্ষণে তটস্থ লক্ষণে ব্রঙ্গচিন্তা 
কিক্জপ তাহাই দেখাইতেছেন । 

তটস্থ কথার অর্থকি ? | 

ভটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তটস্থ অর্থে সমীপস্থ। স্বরূপটি হইতেছে বস্তূটি 
যাহা তাহাই । তটস্থ হইতেছে সমীপে দীড়াইয়৷ বস্তর নির্দেশ করা। সত্য 
জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি ব্রঙ্গের স্বরূপ লক্ষণ। তিনি স্থষ্িস্থিতি গ্রলয়কর্তা ইহ। 
তটস্থ লক্ষণ । 

তটস্থ লক্ষণে তাহার ধ্যান কিরূপ ? 

“জন্মাগ্যন্ত যতঃ” অন্ত বিশস্ত জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ ভবতি। যাহা 
হইতে এই বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে আমর! তাহাকে ধ্যান করি। 

সৃষ্টি ও লয় কিরূপ হইতেছে তাহার ধারণ! শাস্ত্রের সর্বস্থানেই দেখা যায়। 
ব্যবহারিক জগতেও উহা শীত্র অনুভবে আইসে। কিন্তু তাহা হইতে বিশ্বের 
স্থিতি হইতেছে শাস্ত্র এসম্বন্ধে কি বলেন £ | 

ভগবান্‌ শঙ্কর তাহার গীতাভাষ্যের প্রথমে জ্রগংস্থিতির কথা-শান্তরত 
এইরূপ বলিয়াছেন £-_ 

স ভগবান স্ষ্টে(দং জগৎ তন্ত চ স্থিতিং চিকীধুন্মরীচ্যাদীনগ্রে হট প্রজা- 
পতীন্‌ প্রবৃতিলক্ষণং ধন্মং গ্রাহয়ামান বেদোক্তম্, ততোহন্তাংশ্চ সনকসনন্দাদীন্ুৎ- 
পাদ্য নিবৃতিধর্শং জ্ঞান বৈরাগা লক্ষণং গ্রাহয়ামাম! . , 

সেই ভগবান্‌ ব্রদ্মাণ্ডের অস্তিমে চতুদ্দিশ ভূবন ও সপ্তত্বীপা এই মেদিনী 
স্থজন করিয়া এই ব্গগতের স্থিতি ইচ্ছ৷ করিয়! মরীচ্যাদি প্রজাপতি শ্ষ্টি করেন 
এবং তাহাদিগকে বেদোক্ত গ্রবৃত্তিলক্ষণধর্ গ্রহণ করাইলেন। পরে সনক 
মনন্দা্দি অন্ত প্রজাপতি উৎপন্ন করিয়৷ বেদোক্ত জ্ঞানবৈরাগ্ালক্ষণযুক্ত ৩০ 
ধন্ধ তাহাদিগকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন। 

ছ্িবিধো হি বেম্গোক্রোধন্ঃ। প্রবৃত্তি লক্ষণে! নিবৃত্তি লক্ষণম্চ । -তন্ৈকো 


জগতঃ স্থিতি কারুণম্‌। 
বেদোক্ত ধন্ন ছুই প্রকার । প্রবৃদ্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ বিশিষ্ট | প্রবৃত্তি 


লক্ষণ ধর্মই জগংস্থিতির করণ ' দীর্ঘকাল এই ধর্মের অনুষ্টান করিতে করিতে 


উৎসব 


অঠোৈব কুরু যচ্ছে,য়ে। বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যলি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি ছি বিপর্যয়ে ॥ 








যা ০০৪ এড এ 


৮ম বর্ষ।] এ. ১৩২০ সাল, গোষ্ট। [ ২য় সংখ্যা! | 





শপ 





জয় গুরু | 


প্রার্থনা । 


হে গুরো, হে পতিতের পরম ঈশ্বর, 
রাখ মোরে সদ! তব অভয়-দ করে 
সম্পদে বিপদে প্রভো ! হে মোর গৌসাই, 
চাহি শুধু শ্রীচরণে এতটুকু ঠাই। 
সংসারেক্র কোলাহল কামনার রাশি 
আর যেন নাহি উঠে হদি-মাঝে আসি-- 
বিস্তারি সহভ্রফণ| কালিয়ের মত। 
হে দ্ধ, হে জগন্নাথ, দাড়াও সতত, 
রাখি তব শ্রীচরণ 'মম হদি' পরে, 
সদা মত্ত কলুষিত কাম যাক ম'রে। 

. বিশ্বমূর্তি তুমি দেব, এ অশাস্ত হিক্ক 


আমি কি হুঃখী। 


লোকে বলে আমি ছুঃখী। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন? সবাই বলে আমার 
সাজান সংসার ছিল, এখন কেউ নাই তাই আমি ছুঃথী। কিন্ত আমি তত৷ 
বলিনা। আমি বলি আমি ছুঃখী কৈ? আমার যে “কেউ” আছে । আমি 
সেই '€কেউ"” এর সঙ্গে কথা ক'য়ে কত স্থখ পাই। | 

আমার কথা ক'বার ছু'জন আছে। এরাই আমার কেউ। কখন এর 
সঙ্গে কথা কই, কখন ওর সঙ্গে কথা কই। 

কত লোকের।কত কথ! আম্বার কাণে আসে । কখন সে সব কথা উড়াইয়। দি, 
কিন্ত কখন কখন আমার অজ্ঞাতসারে এঁ কথাগুলি আমার মধ্যে আসিয়া আমার 
ছোট কেউকে বশ করে। তখন দেখি আমি পরের কথার শওয়াল জবাব 
করিতেছি। কত কথাই তখন কই। যদি এসব কথার তরঙ্গে ছোট কেউ. 
ডুবিয়! যা, তাহা হইলে ত আর্‌ তাহাকে ধরা যায় না। কিন্তু কতক্ষণ পরের 
কথায় থাকিয়! ইার চমক ভাঙ্গে। এ তখন একবার বুড়ী চাইতে আসে। 
নইলে এ কণ্ করিবার বল পায় না। বুড়ী ছুইতে আসিয়া এ ধরা পড়ে। 
তখন ইহার সহিত আমি কথা কহিতে লাগিয়া! বাই । আমি আমার কেউকে 
ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করি হ্যাগা__-একি তুমি করিতেছ। পরের কথায় তোমার 
মাথা-ব্যথ৷ কেন? বিশেষ কতদিন তত পরের কথা লইয়া কত কি করিলে। 
হাতে তোমারষ্ট বা কি হইল আর পরেরই ব! তুমি কি করিলে বল? পরকি 
তোমার পরামর্শ শুনিল? তবে তুমি :পরের কথা আর কেন তুলিবে বল। 
একি রোগ তোমার? এই 'কি তোমার সময়ের সন্যবহার. করা গা? 
এই করিলে কি তুমি ছুঃখ-সংসার-সাগর্পার হইতে পারিবে? আমি আমার 
কেউ এর সঙ্গে ঘখন এইরূপ কথা কষ্ট. তার পরেই আমার কেউ পরের খা 
ছাড়িয়া চুপ করে। আর কোন বাঁজে কথ! কয় না. তখন সে একবারে 
তার শাস্তভাবে প্রবেশ করে। করিয়া স্থির হইয়া যায়। স্থির হইলেই আমি 
তারে আলিঙ্গন কত্িয়া ফেলি। আল্রিঙ্গন করিব৷ মাত্র আমার+ শান্ত কেউ ও 
আমি তখন এক হইফ্স। যাই,গিয়৷ আমার আর একটি কেউ যে আছে তার 
মঙ্গে কথা কই। 
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সেকথ| বড় সুন্দর । আমি বলি দেখগে! আমি যে তোমারই। কথন কি 
“আমি তোমারই” ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছ? আহা এই এক কথায় 
যেকি আনন্দ ভরা আছে তাহা যেন! অভ্যাস করিয়াছে সে জানিবে কিরূপে। 
তোমায় বিশ্বাসে জানিয়! বলি আমি তোমারই । তুমিই আমার সর্বস্ব । তুমিই 
আমার সকল সাধের সমষ্টি। তুমিই আমার কলিজার হর, তুমিই আমার 
হাতের দর্পণ, তুমিই আমার আধির তার । তুমি আমার সকল ভালবাস! । 
ংসার যত পারে পীড়ন করুক। তাও আমার পূর্বককৃত কর্মফলের ভোগ 
মাত্র। শত যাতনায় পড়িয়াও যখন ভাবি আমি যে তোমার, তুমি যে আমার 
সর্বস্ব তখন ত জুড়াইয়! যাই। এই শরীর দিয়া তোমার সেবা করিতে পারি 
না। নাই পারি_-এ শরীরের উপর সংসার দাবী করে__ইহার স্বাধীনত| কিছুই 
নাই। কিন্তু আমার মনের উপর কর্তৃত্ব ত কাহারও নাই। আমি মন লইয়া ত 
তোমার সেব। করিতে পারি। আমি ভাবনাতে ত তোমার কাছে থাকিতে 
, পারি ॥  ভাবনাতে ত চ্োমার সেব। করিতে পারি. ভাবনাতে ত তোমার পুজ। 
করিতে পারি। ভাবনাতে ত সকল তীর্ঘে তোমার সঞ্গে ঘুরিয়! বেড়াইতে পারি। 
ভাঁবনাতে বাখিতের অব্নবস্ত্রের ক্লেশ দূর করিতে পারি। এইরূপ নিত্য ভাবনা 
করিতে আমি তোমারই হইয়! তোমার সেব| ও ব্যথিত জীবে তোমায় দেখিয়া 
তুমি বোধে তাহাদের সেব। করিতে পারি। কত স্থথ ইহাতে । আখার ব্যবহারিক 
জগতে তোমার ভাব যথায় তথায় আরোপ করিয়! আমি একট! ভাবরাজ্ঞে নিত্য 
থাকিতে পারি। আগমি চিরদিন রূপের কাগ্গাল। আমি ক্ননম ভরিয়৷ তোমার 
রূপ দেখিতেই আছি, আমার আ'খি ত তৃপ্ত হইল না। সংসারে যদি কারও 
প্রেমতরা আখি দ্বেখি_-আমি তাতে তোমার আরোপ করি, করিয়া তোমাকে 
য| ৰ্লিয়। ডাকিয়। ডাকিয়া আমার সাধ মেটে ন।-_তাই বলিয়া! একবার, হইবার, 
তিনবার, কত শতবার তোমায় ডাকি; ভাকিয়৷ কত স্থখ পাই তা কিরূপে 
শি: ? জগতে কোন ভাল বস্ত দেখিলে তুমিই যে সে এই ভাবিয়! তোমাকেই 
ডাকিয়! ডাকিয়৷ আনন্দে বিভোর হইয়া বাই। আকাশ, বাষু, বার শব্দ, বালক 
বাণিকা যুবক যুবতী সকলে তোমাকে আরোপ, করিয়। কত ন্থখ পাই। কখন 
বা ডাকিয়া! ডাকিয়া চুপ করি করিয়া বলি আমিই শুধু তোমাকে ডাকিব, 
তোমার কি একবার আমাকে ভাকিতে নাই। লোকে বলে তুমিও আমাকে 
ডাক, নইলে' কি আমি তোমার জন্ত এন্জ ব্যাকুল হইতে পারি? তুমি"্নামাগন 


৩৬ উৎসব। 


ডাক--ইহা বিশ্বাস করিয়া আমি ভাবি আমি কেন তোমার ডাক শুনিতে 
পাই না? দশজন বালকে বেদ পাঠ করিতেছে--দকলের শব্দের সঙ্গে 
শ্রীহরির শবটিও মিশিয় আছে। সেই শব্দটি শুনিতে হইলে যেমন খুব 
শান্ত হইতে হয়, সেইরূপ সকল ডাকের সঙ্গে যে তোমার ভাকটি আছে 
তাহা ধরিতে গেলে সকল স্বর হইতে মনটিকে সরাইয়। লইতে হয়। আমি 
কত নিজ্জনে কতবার তোমার ডাক শুনিবার জন্য অপেক্ষ। করিয়। থাকি । 
শুধু মনে হয় এই বুঝি শুনিলাম; কিন্তু মনের মতন করিয়া কৈ পাইলাম। 
তোমার রূপ দেখিতেও সাধ হয়। সকল রূপে রূপ মিশাইয়! তুমিই ত আছ। 
সকল রূপে তোমার রূপ, কল 'ঢাকে তোমার ড'ক--এই ভাবনা! করিয়া যখন 
স্থির হই, তখন আমার কত সুখ ! তাই বলি লোকে কেন বলে আমি দুঃখী: 
আমার ত ছুঃখ নাই। আমার যে কেউ আছে। রে ছুঃখী জীব! এই 
কেউ ত তোমাদেরও আছে। তবে তোমাদের ছঃখ কিঃ তোমরাও 'আমার 
মত এই “৫কউ” এর সঙ্গে কথ! কওনা। কহিয়! দেখ দেখি সুখ পাওকি নাঃ 
নিশ্চয়ই পাইবে। 


খষিগণের পদানুমরণ। 
( পূর্ব-প্রকাশিতের পর ) 


যিনি জীবের পরমগতি, প্রথমেই গধিগণ তীাহাকেই স্মরণ করিতে বলেন। 
পরমপদই জীবের পরম গতি । বিন্দু যেখানেই উদয় হউক না কেন, কোন্‌ 
অজানিত দেশে, কোন্‌ অঞ্জানিত নদীবক্ষে জলবুদ্বদ উঠিয়াছে, শতবার 
নদীবক্ষে চূর্ণবিচুর্ণ হইয়! যাইতেছে _কিন্ত ইহা! মিশিবে সেই সাগরে । যতক্ষণ 
ন! সীমাশুন্ত সাগরে মিশিগা সে সাগর হুইয়৷ যাইতেছে ততক্ষণ তাহার চলার 
বিরাম নাই, ভাঙ্গা ভাসার বিরাম নাই। জীবেরও তাই৭ পরমপদ ভির স্থায়ী 
বিশ্রান ইহার না । তাই লক্ষ্যের কথ! আগে ম্মরণ। / 

কিন্ত সেই পরমপদে মিশিবার শক্তি কি জীবের আছে? ভীব পারে যদি 
কৌশব করিতে পারে তবে। স্যপ্টির যধ্যে এমন বস্ত কোথাও নাই যাহার মধ্যে 
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তাহার উৎকৃষ্ট তেজ সেই পরমপদের দিকে ছুটিতেছে ন|। বরণীয় ভর্গ দেই পরম- 
পদে মিশিতে ছুটিতেছে। গঞ্গা, হিমালয়ে উঠিয়াও সাগরে মিশিতে ছুটিতেছে। 
গঙ্গার শত শত প্রবাহ শত শত মুখে যায় সত্য, কিন্ত সার প্রবাহ সাগরাভিমুখ- 
গামিনী। সেইরূপ স্থষ্টবস্ত সমূহের মধ্যে তাহাদের উৎকৃষ্ট তেজ ব্রহ্গপথ- 
গামিনী। এই বরণীয় ভর্গই গায়ত্রী । গায়ত্রী সর্বত্র আছেন। তোমার মধ্যেও 
আছেন। ইহাকে চিন, ই'হাকে ধর, ধ্যান আপনা হইতে হইবে । ধ্যান 
হইলেই তোমার মধ্যের সেই ভর্গ পদার্থ আপন স্বরূপ যে গায়ত্রী তাহার সহিত 
মিশিয়। রমণীয় দর্শনের সভিত মিলিবে। 
কিরূপে উপাসনা করিবে ? 

যেষাহার উপাসনা করে সে তাহার শুভ কার্ধ্য দেখিতে থাকে, শুভকার্ধ্য 
'আলোচন! করিয়! শুভগুণে শোভা প্রাপ্ত হইয়! তাহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। 

তুমি গায়ত্রীর কল্যাণ কর, কার্য মালোচন! কর। আর নান! ভাবে তিনি 
যে কল্যাণ করিতেছেন তাহা জানিয়! নিগ্ষের জন্ত ও অন্য সকলের জন্ত কল্যাণ 
প্রার্থনা কর। 

এই গায়ত্রী রসবূপে জগতের শোভা! বর্থন করেন। রদ আবার জলরূপে 
প্রত্যক্ষ ছইতেছেন। এই জল মরুভূমিতে, জলময় দেশে, সমুদ্রে, কৃপে দৃঈ হয়। 
সর্ধস্থানেই ইনি কল্যাণ করেন। এস আমরা এই জলরূপী নারায়ণ বা রসময়ী 
গায়ত্রীর কাছে আমাদের পাপ ধৌত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করি। 
যতদ্দিন জীবন থাকিবে, ততদিন মা'র কাছে জানাই মা অন্নের সংস্বান করিয়। 
দাও ও শেষে সেই রমণীক্-দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া দাও |. জননী যেমন 
স্তম্তরসে সন্তানের পুষ্টসাধন করেন, সেইরূপ তোমার অমুত-বলে আমাদের 
বলীয়ান কর যাহাতে আমরা সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত মিলিতে পারি।, 

তোমায় ডাকিয়া তোমার মত হইয়া আমর! সেই রমণীয়-দর্শনের সহিত 
_ মিলি ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

এই, প্রার্থনাও সম্পূর্ণ নহে। মন প্রবল শক্র। ইহাকেও গায়ত্রীর আরও 
ব্যাপার গুনাইতে হুইবে। গায়ত্রী কিরেপে এই ,জগৎ শ্জন করিলেন মনকে 
তাহা চিন্তা করাইতে হইবে। 

কল্যাণের প্রার্থনা যে করিলে তাহা! আরও একটু, প্স. দিয়া না বলিলে এই 
অসাড় হৃদয় ত স্পন্দিত হুয় না। গ্রীতগবান্কে ডাকিব অথচ হৃদয় নীচিয়া, 
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উঠিবে ন! ইহাতে ত ঠিক ডাকা হয় না। আচ্ছ! অন্যভাবে পূর্বের কথা 
আলোচন। কর! যাউক। * 

সেই শরম পদ ! রমণীয়-দর্শনের সেই পরম পদ! না জানি কতই সুন্দর । 
কনে একবার তাহারে দেখে, সে আর কোথাও স্থির থাকিতে পারে না। যেখানে 
তারে রাখ, যে অবস্থায় তারে রাখ, সে সেই পরমপদ দেখিতে ছুটিবেই। 
সে পদে আশ্রয় গ্রহণ করলে যে জীবের সকল শোক, সকল তাপ, সকল জ্বাল! 
জুড়াইয়! যায়, সকল দাগ! মিলাইয়া যায়। (ই মধুর নয়নভঙ্গী বে একবার 
দেখিয়াছে, সে ত আর অন্ত দেখা দেখিতে চায়ন| | 

ব্রহ্মাদি দেবতা অনিষিষ নয়নে সেই পরমপদ সর্বদ| দেখেন। 

তুমি তারে দেখিবে; চলনা_-্চল। দেখিবে? একবার দেখিলে নকল 
জাল! জুড়াইয়া বাইবে। 

এই যে পাঁগলের মত সদাই কত কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বক, এই যে. উদ্চমহ্থীন 
হইয়া লড়ের মত পড়িয়া থাক, এই যে উদ্দেশ্তবিহীন হইয়! গ্রাম্যকুন্ধুরের মত 
যেখানে সেখানে ছুটাছুটি কর-_-তোমার এই সব ভাল হইয়া! যাইবে । তোমার 
সকল শোকের অবধি হইয়। যাইবে । নিরস্তর সেই আনন্দ-হিল্লোলে হেলিয়৷ 
ছুলিয়! যখন সেই রমণায়-দর্শনের পাদমুলে তুমি পৌছিলে, তখন ষে.-কি স্তখ 
তাহ! কে বলিবে? 

যাইবে £ চলন।। প্রথম যুবতী যখন স্বামীসঙ্গে মিলিতে যায় তপন সে 
কিকরে? 

স্বামী-সোস্কাগিনী? সেত ভাবনায়। কখন ত দেখে নাই। লোকের 
মুখে শুনিয়াছে স্বামী রমণীয়-দর্শন। মরম সথী চিগ্ুপটে পলক রাখিয়া রূপ 
আকিয়া দেখাইয়াছে। চিত্রপপটে রূপ আকিয়া দেখাইতে সে-নধপ হিয়ায় 
পশিয়াছে। তারে ত আর ভূলিতে পারে না:। ভোলা ত যায় না। সংসার 
তারে নান! প্রলোভনে ভূলাইয়৷ রাখিতে চায়, কিন্তু যা ত৷ শুনিয়া যা তা দেখিয়া 
তার সেই সুথের স্বৃতি জাগিয়। উঠে। সংসার আরও লোভ দেখায়।: কেহ 
কেহ প্রলোভনে ভুলিয়। যায় সত্য, কিন্ত শ্ভগবান্‌ শোকরূপে আসিয়৷ তাহাকে 
আকর্ষণ করেন। , নানান জ্বালায় জলিয়া৷ পুড়িয়া আবার তাহার! তাহাদের 
রমণীক্-দর্শনের কথ। শুনিতে পার, শুনিয়। শুনিয়া আনন্দে ভরিয়া! যায়। 

কখন্‌ দেখে নাই । শুধু নাম গুনিয়। ভাল বাসিয়াছে। সকল আলায় অলিয়া 
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আবার যখন তার নাম শুনে, যখন তার গুণের কথা শুনে, তখন তার নাম করে 
আর বলে, আমি যে তোমারই । তুমিই যে আমার সর্বস্ব । 
কত লোকের সঙ্গে কত কথাই ত কও। বলন। কোন্‌ কথার গ্লানিশূনা 

রস পাও। নির্জনে বিয়া একবার তারে বল দেখি আমি যে তোমারই; 
তুমি যে আমার সর্বস্ব | তুমিই যে আমার সকল সাধের নিরিহ বলিগ্ন 
দেখন। কথাতেই রস আছে কি না? 

সাধ কি যায় না? সাধ ত সকলেরই আছে? ষেব্যভিচার করিয় 
ফেলিয়াছে তারও ত সাধ আছে। যে ধতপতিত হউক, যে ষতপাপীতাপী 
হউক, সাধ ত কারও ধায় না। সাধ তসবাই করে। চলনা । তার কাছে 
গেলে তোমার সকল সাধ মিটিবে। আর কোথাও মিটিবে না। কোথাও 
না। যাবে তার কাছে? চলনা । 

কে লইয়৷ যাইবে? কেন যার তার কাছে যাইতেছ, তাদের সঙ্গেই চল। 
যাইতে পারিবে ।, 

কিন্ত একটু প্রস্তত হইতে হইবে। যাবে যদি একটু সাজিয়৷ যাইতে 
হইবে। সে ষে সকল শোভার আধার। তার কাছে কি কুৎসিত হইয়৷ 
যাইতে ইচ্ছ! করে? তার কাছে যাবে একটু শোভা ধারণ কর। শরীর একটু 
শোভা! ধারণ করুক, আর মন? মনটাও একটু শোভা! ধারণ করুক । 

প্রকৃতি বখন পুরুষের কাছে যায় তখন কত শোভ। ধারণ করে। 

চৈত্রমাস। মধুমাস। এই মাসে প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে মিলিতে 'যায়। 
তাই প্রকৃতির এত শোভা । চিরদিন প্রকৃতি এইকরনপ করিতেছে । অন্ত 
খতু ধরিয়। আয়োজন করে, আর এই বসন্ত খতুতে সকল শোভা ধরিয়া 
তার সঙ্গে মিলিতে যায় । 

কবে ভগবান বান্সীকি এই চৈত্রের শোভা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। 
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণাঃ পুম্পিত কাননঃ। চৈত্রমাসে কি যেন একটা 
মিলন 'হয়, তাই চারিদিকে সুখের চিহ্ন কুটিয়া উঠে। তাই ইহা! পুণ্যমাস।' 
এই মাস বড় স্থন্দর শোভা আনয়ন করে। একবার চারিদিকে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া! দেখিয়৷ আইস--প্ররুতির পুম্পিতকাননে কত শোঁভ! বিরাজ করিতেছে । 
বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় লতায় পাতায় পাতায় কত €শাভা। পাখীর ডাকে, 
জরমরের গুঞ্জনে কত আনন । মধুমাস চারিদিকে যেন মধু ছড়াইতেছে? 
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প্রকৃতি যে সাজে সজ্জা! করে তাহার কি কোন অর্থ নাই £ যে সৌগন্ধ- 
ভর! বস্ত্র পরিধান করে, যে সুন্দর অবঙ্কার পরে, তাহার ঝলকেই ত চারিদিকে 
শোভা! ছড়াইয়! পড়ে । চাক্সিদিকে মধু বর্ষিত হয়। 
ও মধু বাতা খতায়তে । মধুক্ষরত্তি সিদ্ধবঃ | 
মাধবীর্ণ: সন্তোষধীঃ। 
ও" মধুনক্মুষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ । 
মধুদ্োৌরস্ত ন পিতাঃ । 
ও মধুমান্‌ নে। বনম্প-তম্মধুনা অস্ত হুর্ধ্যঃ 
মাধবীর্গাবো। ভবস্ত নঃ ॥ 
এইটি প্রার্থন৷ । বায় সকল মধুক্ষরণ করুক। নদী সকল, সমুদ্র সকল 
মধুক্ষরণ কৃরুক। ওষধী সঙ্চল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক। রাত্রি সকল 
ও দিন সকল মধুময় হউক, পৃথিবীর রজ মধুষুক্ত হউক। পিতৃলোকের 
স্বর্গ মধুময় হউক। বনম্পতি আমাদের জন্ত মধুযুক্ত হউক। ৃর্ধ্য মধুযুক্ত 
হউক, ধেন্থু সকল আমাদের জগ্ভ মধুময় হউক । 
বলন! এই চৈত্রে ধষিদিগের এই প্রার্থন! পুর্ণ হয় কিন? 
তাই বলিতেছি পরমপদে আশ্রয় লইতে যাইবে একটু শোভা ধারণ কর। 
তুমি ত অনেক কদর্ধ্য কার্ধ্য করিয়া শরীরকে শোভাশুন্য করিয়াছ। তোমার 
শরীর ত শোভাশৃহ্ঠ হইয়াছে । ইহাতে যেন আর রসনাই। কাজেই মনও 
রসশূগ্ঠ হইয়াছে । ভাবনায় একটু সুন্দর হও । 
এই এই শোভা পাইবার জন্থ, শরীর ও মনকে শোভিত করিবার জগ্ত_- 
ধিনি এই শোতার আধার তাহার কাছে একটু প্রার্থন৷ করি । 
বৃক্ষের শোভা আনয়ন করে কে? প্রকৃতিকে রসযুক্ত করে কে? প্রকৃতির 
রস কোথায়? রমণীয্ম-দর্শনের ভাবনাতেই প্রকৃতি রসযুক্ত হয়। সে থে 





প্সম্বরূপ। “রসে! বৈ সঃ” । শ্রুতি যে তাহাকে রসম্বূপ বলেন। ূ 
রসরূপে তিনি জগৎকে শোভ1 দান করেন। জঞ্গরূপী নারায়ণ প্রক্কতির 


শোভ! দিতেছেন। এসনা সেই জলরূপী নারায়ণের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি। 
সম্মুখে পঞ্চপাত্রে ত' জল রহিয়াছে । এই জলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয় 


ইহাতে জলরূপী নারায়ণের "ভাবনা কর। 
জল কি শুধুই জল? তোমার দেহ কি শুধুই দেহ? টৈতত্ত না এই ধেহ 


শাস্তি ৪১ 
ধারণ কম্রয়াছেন? জপও যে তাহার দেহ। দেহ কি দেহশৃন্ত হইয়া থাকিতে 
পারে? জলময় দেহ ধার তিনিই ত নারায়ণ । তবে জলের দেবতা নারায়ণের 
নিকট মঙ্গল প্রার্থনা না কর কেন! এস এস জলরূপী নারায়ণ যেখানে যেরূপ 
ভাবে থাকিয়া জগতের কল্যাণ ব(রতেছেন-_সেই সর্বব্যাপী নারায়ণের নিকট 
কলটাণ জন্ত, শোভার জন্ত প্রার্থন। করি। 

তুমি স্বামী-দর্ঁনে যাইবে? ভাল বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া তোমার শরীর 
সাজাইতে হইবে । ভাল ভাবে তোমার মন সাজাইতে হইবে । | 

শরীর পবিত্র করিবার জন্ত সকল প্রকার জলের নিকট কল্যাণ প্প্রার্থন 
করা হইল। এখন মনটাকে পবিত্র করবার জন্য, একবার স্থষ্টিতত্ব চিষ্তা 
করিতে হইবে। : . 

পরম পদ যিনি প্রথমে তাহাকে স্মরণ করিয়া পরে মায়-অবলম্বনে তিনি 
যখন সগুণ হয়েন, হইয়! স্ৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন,-_সেই সগুগ ব্রঙ্গকে, সেই 
সব্বব্যাপী বিষুররূপী গায়ন্রীকে স্থলে ও গুক্ষে একটু ধারণা করিতে হইবে। 

স্যষ্টিতত্ব সুক্ষ চিন্তা । আমরা এক্ষণে হহার আলোচন! করিব । 

ক্মশঃ-_ 


শান্তি। 


মন সদা অশান্ত, আত্মা সদ! শাস্ত। মন সর্বদা সন্কল্প বিকল্প তুলিয়া 
অশান্ত, আর আত্ম! সর্বদা সকল কাধ্যের সাক্ষীরূপে থাকেন বলিয়া! শাস্ত। 

যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই ঝলিবে আমি জুড়াইতে চাই। আর জলিতে 
পুড়িতে পারি না, আর ভাবিতে পারি না, আর ভুগিতে পারি না। আমি 
শাস্তি চাই, আমি বিশ্রান্তি চাই। 

সবাই আমর! শান্ত চাই। গানে বলে শাস্তি-নিকেতন ছাড়ি কোথা 
শাস্তি পাবে বল তবে একটি শান্তিনিকেতন আছে যেখানে চিরশাস্তি 


- বিরাজিত। ও 
. কোথায় সেই শাস্তি-নিকেতন ? গ্রীভগবান্ই সেই শাস্তি-নিকেতন।,তীহাকে 


৪২ উৎসব। 


আশ্রয় কর শাস্তি পাইবে। শ্মরণ রাখ মনের সত্তা যাহ! তাহাই শ্রীভগবান্‌ | 
শ্রীভগবান্‌ মনত্রূপী হুইয়াও মনকে মনন হইতে স্ত্রাণ করেন। 

কর্ম না করিয়া মানুষ ত এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পাঁরে না। সঙ্কল্প 
বিকল্প ন| তুপিয়৷ মানুষের মন সঙ্ান অবস্থায় এক দণ্ডও ত শান্ত হইরা 
থাকিতে পারে না__-তবে শান্তি কিরূপে পাইবে? মন শান্ত না হইলে যদি 
শাস্তি না পাওয়। যার আবার মনের স্বভাঁবই যখন হহতেছে সংসার আড়ম্বর 
তোলা, তখন মন কিব্পে শান্ত হইবে £ 

মন সর্বদাই একট! শা একট লইয়! জলিতেছে সত্য । ভিতরে সন্কর 
বিকল্প আর বাহিরে স্কুল স্বল্প পুর্তীরুত হইয়! এই "প্রকৃতির বিশাল তাগব 
নৃত্য। বাহিরের জগতের ঘটনাপুঞ্জ একদিন সঙ্কল্পই ছিল, পুনঃ পুনঃ আবর্তনে 
ভিতরের বস্ত বাহিরে আসিয়া স্থূল হইয়া! দীড়াইয়াছে। 

ভিতরে বাহিরে প্রকুতির নৃত্য, বল শাস্তি এখানে কোথায়? 

কর্ম ত ছাড়িতে পারি না। কর্ম আঞঙ্জকালকার জগৎ ছাড়িতেও চায় না। 
কিন্ত শাস্তিও চাই। কি হইবে? | 

শ্রীগীতার শরণাপন্ন হও । শ্রীগীত৷ বপিতেছেন কর্মের ভিতরে একটি 
বিশ্রাম আছে-__অশাস্তির মধ্যে একটি চিরশাস্তি রহিয়াছে। তুমি যদি ইহা 
ধরিতে পার, তবে কর্ন করিয়াও তুমি শান্ত থাঞ্ততে পারিবে ।* 

“কর্মণ্যকর্্ ষঃ পশ্তেৎ” কর্মে ধিনি অকর্্ম দেখেন. তিনি সর্বকম্ট্ শেষ ' 
করিয়া শান্ত হইয়াছেন। এখন দেখ অকর্ম কি? অকর্্ম বলে তুফীস্তাবকে। 
তুফীন্তাবই বিশ্রাম । বিশ্রামই সন্তঃভাব। ইহাই কন্শূগ্ত অবস্থা। ইহাই 
বিশ্রান্তি। 

'কিরূপে ইহা বুঝিব? 

একটু বিচার কর বুঝিতে পারিবে । মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে। মনটি 
সক্ষ প্রকৃতি । আবার স্থুল প্রকৃতি বাহিরে শত শত ঘটনা! ঘটাহতেছেঁ। এই 
ুষ্ট প্রকৃতি তোমার পশ্চাতে লাগিয়াছে, তাই তুমি জুড়া্কতে পার না। 

কেন জুড়াইতে পারনা 'জান? তুমি ভাব তুমি প্রকৃতির তাড়নাই 
পাঁইতেছ । কিন্তু েখানে প্রকৃতি আছেন সেইখানেই তাহার সঙ্গে সঙ্ষে সেই 
শান্তিনিকেতন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষ সদা শান্ত; সেই পুরুষ, প্রকৃতির 
, জরা” সই পুরুষ সর্বসাক্ষী। তিনি উদ্াসীনের মত প্ররুতির কার্ধ্য মাত্র 


শাস্তি। ৪৩ 


দেখেন। তুমি শুধু প্রকৃতিকে যতক্ষণ দেখিবে ততক্ষণ তোমার সব ভুল হই 
যাইবে । কিন্ত পুরুষকে যর্দ দেখ, তবে দেখিবে প্রকৃতি এই পুরুষকে কিছুতেই, 
মুগ্ধ করিতে পারেন না। প্রকৃতির সে শক্তি নাই। “ধায় স্বেন সদ। নিরন্ত 
কুহকং" তিনি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপন 
গৌরবে সদ! গৌরবান্বিত_তিনি আপন গরবে আপনি বিরাজিত-_আপন 
শাস্ততে আপনি চিরশাপ্ত। তুমি এই দ্রগ পুরুষের দিকে একবার চাহিতে 
শিক্ষা কর, তুমি এই সর্বসাক্ষী পুরুষের আশ্রয় একবার গ্রহণ কর--দেখিবে 
প্রকৃতি আর তে।মাকে অশান্ত কাঁরতে পারিবে না। 

সহজ ভাবে বল কি কারয়! এই পুরুষকে দেখিব? প্রথমে মোটামুটি এই 
তত্ব শুনিয়। বিশ্বাস কর-_প্রতি কর্মের মূলে এই অকন্ম্ন বা তৃষ্টীস্তাব রহিয়াছে। 
মনের সগডাটিই এই পরম শাস্ত তুক্বীন্তাব। ইহাই শ্রীভগবান। চঞ্চল তরঙ্গের 
কোলে স্থির সাগর রহিয়াছে। স্থিতি ভিন্ন গতির খেলিধার স্থান নাই। 
'বিশ্বাস রাখ পরম পুরুষ সর্ববদ! সর্ববস্থানে সর্ব বস্তর মধ্যে বিরা্জত। 

দ্বিতীয় কথ। যখন নিজে তাহাকে বুঝিতে পারন! তখন তাহাকে প্রণাম 
করিতে শিক্ষা! কর। শুধু প্রণাম কর! অভ্যাস করিতে পারিবে না। তিনি 
অবতার গ্রহণ করিয়! তাহার ভক্তকে উপদেশ করেন মাং নমস্কুরু। তীহার 
নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে । প্রণব বীঙ্গ ও নাম লইয়া মন্বথ। মনন হইতে 
স্বাণ করেন বলিয়াই তিনি মন্ত্র। মন্ত্র জপ কর, অ'র প্রণাম অভ্যাস কর। 

মন্ত্র জপে সর্বদা প্রণাম অভ্যাস কর। কোথায় তান নাই! এই আকাশ, 
এই বাধু, এই পৃথিবী, এই জল, এই অগ্নি এই অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলত1-_ 
এই বিশ্বের যেখানে য। মাছে,-_-শক্র মিত্র, সুন্দর কুৎসিত মকলের মধ্যেই যখন 
তিনি আছেন তখন সর্বদ! তাহার নাম লও, আর মনে মনে প্রণাম কর--এই 
মুপ সাধন! ছার! বিশ্বাসের ধশ্ম ছাড়াইয়। ভক্তির ধর্মে যাইতে পারিবে, ক্রমে 
ভক্তির দ্বারা তত্বজ্ঞানে পৌছিবে। 

শান্ত্রও বলেন সর্বশীবে নারায়ণ মাছেন। তুমিত ইহ! মনে রাখিতে সকল 
সময়ে পার না। কতবার ভাবিয়াছ মনে রাখিবে আরার কতবার ইহা তুলিয়! 
গিপ্পা রাগদ্েষের কান্জ করিয়া ফেলিতেছ। তাই বলি অল্পে অল্পে সাত্বিক 
আহারটী অভ্যাস কর। কারণ শ্রুতি বলেন, আহারশুদ্ধৌ সব্বশ্ুদ্ধিং সব্ব 
শুদ্ধার্থ ক্রব! স্থৃতি। আবার নূতন করিয়া আর্ত কর। আর প্রথমেই তোমার 





৪৪ উৎসব । 


উপান্ত দেবতার একটি মুর্তি নিজের সাধন!-গৃহে রাখ। রাখিয়া নিতাক্রিয়া 
অস্তে তাহাকে মন্ত্র জপ দ্বার! বহুক্ষণ প্রণাম অভ্যাস কর। বাহিরে যখন আসিবে, 
তখন যে বস্তু ব৷ ঘে মনুষ্যকে দেখিতে পাইবে তাহাকে দে'খয়াই ভাবনা কর 
কোথায় তুমি? কোথাক্স তুমি প্রভু ' বলিয়! তাহাকে খুখিতে থাক। আর 
মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রণাম করিতে থাক । মনে মনে প্রার্থন। কর-__ 
বিশ্বান করি তুমি সর্বত্র আছ কিন্তু দেখিতে ত পাই না। তাই নিরন্তর তোমার 
নাম লইতে চাই, আর তোমায় প্রণাম করিতে চাই । তুমি প্রসন্ন হও-_হইয়া 
মার গাঁত কর। হে প্রভূ! আর আমি কিছুই চাইনা তুমি প্রসন্ন হও 
ইহাই আমার প্রার্থনা । অআ'মি যেন এক ক্ষণকালও তোমায় ভূলিয়! না থাঁকি। 
বাযু যেমন একদণ্ডও আপন ম্পন্দভাৰ ত্যাগ করে না সেইরূপ আমি যেন এক 
ক্ণকালও তোমার নাম করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম কর! বিস্বৃত না হই । 

প্রণাম কর আর নাম কর। নিরন্তর কর, যাহ! দেখ তাহাই ঠিনি ভাবিয়া 
সর্বদার কশ্মটি লইয়। থাক। কন্মে অকর্ম এই ভাবে অভ্যাস করিয়া চল। 
গুভ হইবে। শাস্তি পাইবে। 


“আমি তোমার" । 


আমার আর কেহ নাই। কেবলমাত্র তুমিই আছ তাই তোমারই সেবা! 
করি। আমার আর অপর কোন কর্ম নাই। কর্মের মধ্যে কেবল তোমার 
সেবা করা, তোমার আদেশ পাণন করা, তোমার যখন বাহ! প্রয়োজন হয় 
তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা। তোমাকে কোন প্রকারে সন্তষ্ট রাখা ইহাই 
আমার কান্গ। যখন কোন কাঞ্জ তুমি না দেও, তখন নিশ্চিন্ত হইয়। £তামাকে 
প্মরণ করিয়া, তোমারই পা ছ"খানি ধ্যান করিয়৷ থাকি । আমি আর কাহাকেও 
চিনি না, আর কেহ এখানে আছে কি ন! তাহ! জানি না, জানিণার আবশ্তকও 
নাই। আমি, তোমার, কারমনবাকো তোমার, আমার অপরের সংবাদে 
প্রশ্নোজন কি ? 

* আমি তোমাকে সেব। করি কারণ তাহ। ছাড়! আর আমি করিব কি। 
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তুমি ভাড়। থে আমার 'আর কেহ নাই। আমার জীবনের সমস্ত স্ব তোমাকে 
লইয়।। তোমার স্বখেই আমার স্থুখ, তোমার ছুঃখেই আমার হুঃখ। আমার 
দেহ মন প্রাণ সবই তুমি। তুমি কাছে থাক, আমি বেশ থাকি। তুমি 
ছাড়িয়া গেলে আমি মরিয়া যাই। 'আমি আর আমি থাকি না, তোমার 
সঙ্গে সঙ্গে মনপ্রাণ কোথায় উড়িয়া যায়, কেবলমাত্র শরীরটা যেন ম্পন্দহীন 
শু কাষ্ঠথগ্ডের মত পাড়য়া থাকে । দেখ, তুমি আমাকে কখনও 
ছাড়িয়া যাইও না। তুমি আমাকে যেমন বলিবে আমি তেমনি হইব। না 
পারি তুমি জোর করিয়া তেমনি করিয়! লইও, আপনার মতটি করিয়! 
আপনার কাছে রাখিও, ছাড়িও না। আমি অগ্ত সুখের আশ! রাখি না, 
আর কিছু চাহি না। চাহি বণ তোমার কাছে কাছে থাকিতে, তোমার 
চরণ সেবা করিতে। ইহাতে ত আমার অধিকার আছে। তুমি আমাকে 
ইহা! হইতে বঞ্চিত করিও না। আমি কাছে থাকিয়া তোমাকে দেখিব। 
তোমাকে দেখিলে আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। যখন তুমি কৈলাসের 
নুবর্ণময় সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে ব্যাপ্রচক্মোপরি আমন বদ্ধ করিয়া উপবেশন 
কর, তোমার অঙ্গজ্যোতিতে যখন চারিদিক ঝলমল করিতে থাকে, তখন 
তোমাকে- দেখিয়। আমার প্রাণে কত কিজাগিয়। উঠে। তোমার চতুর্দিকে 
চন্ত্রনূর্্যার্দী গ্রহতারাগণ সভয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে প্রদক্ষিণ করেন 
এবং নিয়ে অতিবুরে দেবতাগন গধষিগণ,ত যক্ষগণ গন্ধর্বগণ, যুক্তকরে 
তোমাকে স্তব ও প্রণিপাত করিতে থাকেন। বায়ু তখন তোমাকে মন্দ 
মন্দ ব্যজন করেন, আকাশ তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দ্রেন, সপ্তসমুদ্বধ একে 
একে আসিয়। ধীরে ধীরে তোমার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া অপস্যত হন, 
বন্ুন্ধর! তোমার অঙ্গম্পর্শ করিতে ভীতা হইয়৷ পৃথিবীরূপ চন্দনপাত্র নিকটে 
রাখিয়! প্রস্থান করেন__-সেই সময়ে তোমার যে অপূর্ব শোভা হয় তাহা 
আমি বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমার নয়নযুগল যেন বিক্ষারিত 
হইতে থাকে । আমি সাগ্রছে তোমার বদনকমলের দ্দিকে চাহির়। থাকি। 
দেখি তোমার আযত-লোচনদ্বয়, তোমার বিশাল জটাবেহ্টিত অর্ধচন্দ্রবিভষিত 
সুপ্রশস্ত ললাট মধ্যে প্ভৃতীর লোচনে উ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে ! ওষ্ঠপষের 
ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন হাসিয়াও হানিতেছ না। সমস্ত অঙ্গ, কর্ূুরের 
তাক শুভ্র; কেবল কের মধাস্থল হঈীবৎ নীলাভ. গল্দেশে, বাহুতে ও 


৪৬ উৎসব । 


মণিবন্ধে হিরগ্নয় রুদ্রাক্ষের হার পরিবেষ্টিত। সমম্ত শরীর যেন কি এক 
ভা:ৰ বিভের। জানি না তখন তুমি কাহার ধান কর। তোমার চারি" 
দিকে সমন্ত ব্রদ্মাওই উপস্থিত দেখিতে পাই । তুমি যাহাকে ধ/ান করিবে 
এমন ত কেহ ইহার ভিতর দেখিতে পাই না। অথব। আমি সকলকেই 
,দেখিতেছি, কেবল তীহাকেই দেখিতে পাঈতেছি না। তোমার ধোয়বস্ত 
অবশ্ঠচ সাধারণের দেখিবার সামগ্রী নহে। সাধারণের ন। হইতে পরে, 
কিন্তু তোম র বাছে আমি ত সাধারণের মণো নহি। তাই বলিয়া আমি 
তোমাকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কি উপায়ে দেখিতে পাইব তাহ। তুমি 
বলিয়া দিয়াছ। আমি তোমার উপদেশে চলিতেছি। যখন সময় হইবে 
তখন একব'র দেখাইও। আমার বড় ভয় হয় পাছে আমার ভূল হয়। 
সে ভয়ে আমি সর্বদা তোমার কাছে কাছে থাকিতে চাই। আমি দেখি 
আমার প্রায়ই ভূল হইয়! যায়। আমি সাবধান থাকিতে চে! করি কিন্ত 
আমার চেষ্ঠাোতে কি হইতে পারে। আমার আপনার চেষ্টাপ্ন হয়না তাই 
তোমার নিকট একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি আপনি পারি না তই 
প্রার্থনা কি তুমি একটু আমায় চালাইয়৷ লও। আমি আর অন্ত আকাজ্জ! 
রাখি না। আমি ্রর্ধধ্য চাই না, বিভূতি চাই না, পিদ্ধি চাই না। চিত্ব- 
গুদ্ধি হউক, লয়বিক্ষেপ দূর হউক, আমি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করি, ধ্যান, 
ধারণ, সমাধি আমার আয়ত্ত হউক, আমি ইহারও আশা করি ন|। 
আমার একট! কিছু হউক এ ভাবনা আমার মনে আসে না। আমি 
জানি আমি অতি ছূর্বল, আমি সর্ববিষয়ে অক্ষম, আমি সর্বাপেক্ষা হীন । 
নৃতরাং আমার প্রার্থনা করিবার কিছু নাই। তুমি যেমন বলিয়াছ আমি 
স্টধু তাহাই করিব। ভাল করিয়া করিতে পারি ভালই, না পারি, যাহা 
পারি তাহাই করিব; একেবারে না! পার, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া 
থাকিব, তুমি দেখিবে আমি চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না। ইহাই 
আমার যথে&ই। ইহা ছাড়| আমার অপর কোন কর্ম নাই। কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়ছি, একটু কাছে কাছে থাকিও, একট, কাছে 'াছে রাখিও, নচেৎ 
বড় ভূল হইয়া যায়। একটু দয়া" কিয়! দৃষ্টি রিও যেন তোমাকে 
ন। ভুল হয়। দেখিও যেন কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমায় 
না ভুলি; ইন্দিয়াদির প্রলোভনে পড়িয়া তোমায় না ভুঃল। দেখিও যেন 
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হ্বখগ্ুঃখের মধ্যে তোমার না ভুলি, ধন্ম কর্ম করিতে গিয়া তোমাকে না 
ভুলি, মানুষ দেখিয়া! তোমান্ন না ভূলি। দেখিও যেন তে'মায় ভুলিয়া 
কোন কর্ম না করি, তোমায় ভূপিয়া যেন পরের না হই, তোমাকে 
ভুলিয়া! যেন পরকে আপন না! মনে করি । তোমার স্বতি, ইহাই আমার 
সম্বল। ইহাই আমার অমুল্যরত্ব। দেখিও যেন আমাকে ইহ! হইতে 
বঞ্চিত করিও না। তোমাকে পাহবার আশ! আমি করি না, না| পাই 
তাহাতেও ছুঃখ নাই, কিন্তু তোমার স্মতিটুকুর আশা আমি কিছুতেই 
ছাড়িতে পারি না। মরতে বল ঠাহাতেও প্রস্তত আছি, কিন্তু তোমার 
স্থতি যেন সঙ্গে থাকে । মরা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর এই সংসার 
কর1--কিস্তু ইহাঁতেও কোন কষ্ট থাকে না যদ্দি তোমাকে ন! তুলিয়া 
যাই। তোমাকে ম্মরণ রাখিতে চাই, কারণ ইহা! অপেক্ষ।! অধিক সুখ 
আর আমার কিদে হইবে । এই ম্বখটুকুর জন্য সংসারের সকল ছুঃখই 
সহা করিতে পারি । যাহা! বণগিবে তাহাই করিতে প্রস্তত আছি। জীবনের 
প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়! সন্ধ্যা পর্যস্ত সমস্ত দিন যাহ! বলিবে তাহাই 
করিব, তাহাতে যদ্দি কষ্ট হয় তবে সে কইকে কষ্ট মনে করিব না। 
মনে মনে তোমার মুখপানে চাহিয়! সমস্ত দিন প্রাণপণে তোমার সংসার- 
করিব। যদি সুখের কিছু পাই তোমাকে আগে তাহার ভাগ দিব আর যদি 
কই পাই তবে তাহার প্রতীকারের জন্ত তোমাকে বিরক্ত করিব না, তোমাকে 
আসিতে বলিব না, দেখিতেও বলিব না । কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন সংসার 
খেলা শেষ হুইবে, ঘুমে শরীর ঢুলিয়া আসিবে, যখন তোমার স্থৃতিটুকুও অপন্যত 
হইবে, যখন চারিদিক অন্ধকার হইবে, আর পথ চেনা যাইবে না, খেলার 
সাথীরা ষখন আপন আপন গৃহে চলিয়। যাইবে বখন আর তোমাকে ডাকিবার 
ক্ষমতা থ কিবে না, তথন একবার দয়! করিয়া আসিয়৷ গায়ের ধুলা বাড়িয়া, 
হাত ধা'রয়! তুলিয়া লইয়া যাইও ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা, ইহা ছাড়া 
আর আমি কিছুই চাহি না । 
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পাথর ও জনার্দনপুর়ের আদিপুরুষ রত্রেশ্বরের ৩য় পুত্র শিবনারারণের দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথের 
পুত্র ছকুরাম রায় মহাশয়ের জনৈক বন্ধু পাঁথর।য় বাদ করেন তাহ।র বংশ । 
ছকুরাম রায় মহাশয়ের বন্ধ রঘুনাথ 
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স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্রের স্মৃতি । (প্রাপ্ত) 


উৎসবের পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় জানাইতে হইবে না যে ৮গ্রবোধ 
চন্ম কে? তিনি অধ্যাপক নীলকণ বাবু ও রামদয়াল বাবুর সহোদর হইলেও 
বিদ্বং সমাজে তাহাদের মত গ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না।: কিন্ত 
তাহা হইলে কি হইল? তিনি যে চরিত্রাদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
আজকালকার দিনে সমাজে বড়ই ছুলর্ভ। আজীবন কৌমার্ধ্য ব্রত পালন, : 
ও ব্রন্মচধ্য রক্ষা, বড় যে সে একটা শক্তির পরিচায়ক নহে । ইহা তিনি 
আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাতানুকরণে 'চিরকুমার অথব৷ 
চিরকুমারী থাকিয়া, একট! দেশহিতক্র মহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার 
সাড়া .এ দেশেও পড়ুয়াছে। এ আদর্শ বশ্তই কিছু চাকচিক্য জড়িত। 
গৌরব ও অহমিক! ইহার ভিত্তি। কিন্তু, প্রবোধচন্ত্র আমাদের সম্মুখে 
যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা৷ সম্পূর্ণ কামনা! বর্জিত, ও সাত্বিক। শুভ্র 
যু'থকাম্তবকের মত ইহ! হ্বতঃই উন্মুক্ত ও আনন্দবর্ধক । 

প্রবোধচন্দ্রের বালাজীবনে, কিং! সাধনজীবনে, এমন কিছু বিশেষ ঘটন। 
ঘটে নাই, যাহাতে তিনি মহাজন পদবাচ্য ; বা তাহার একটা জীবনী লিবিয়া 
রাখিবার উপযুক্ত । তবে যে এ কালি-কলমের সাহায্য, সময়ের অপবায় 


৫ উৎসব । 
করিয়া, তীহার সম্বন্ধে | কিছু একট! খাঁড়া করিতেছি, তৃহা উৎসবের কলেবর 
পুষ্টি নিমিত্ত নহে। কেবল মাত্র হৃদয়ের তাঁড়নে। 

সে আন্র প্রায় ৫৬ বৎসরের কথা, তাহার সহিত আমার রাজসাহী 
জেলার একটা গ্রামে প্রথম পরিচয়। পরিচয়টা ষে কেমন হইয়াছিল, তাহ। 
অপরকে আমি কি বুঝাইৰ? নিজে এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়। উঠিতে পারি 
নাই। লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে একটা নাম ধামের খবর লওয়ার প্রথা, 
সেই আবহমান কাল থেকে চলিকা আিতেছে। আধুন! বদিও তাহ! 
শিষ্টাচার বিরুদ্ধ তথাপি এ পর্য্যন্ত সেরূপ পরিচয় লইতে আমার কোথাও 
আট্কায় নাই। কিন্তু, সত্য সত্যই প্রবোধচন্দ্রের বেলায় এ বিষয়ে আমি 
হার মানিয়াছিলাম। শেফালিক! বৃস্তের মত তাহার সরস, পুষ্ট দেহের গঠন 
দেখিয়। আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার 
অবসর আমার আদৌ ছিল না। সাধারণে হয়তো আমার.এ কথাগুলি 
অতিশয়োক্তি মনে করিবেন ; কিন্তু, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাম মতে বিন্দুমাত্র 
মিথা! প্রয়োগ করিতেছি না--ইহাই আমার ধারণ । কবির! স্ত্রীলোকের রূপের 
যেরূপ মাদকতা বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহ! ছত্রে ছত্রে মিথ । 
বিস্তান্থন্দরের কবি “শারদ-শশীকে” যেরূপ অপমানিত করিয়৷ ফেরৎ পাঠাইয়া- 
ছেন, তাহা অপেক্ষ। শশধরের শত কলক্কবেখ|লাঞ্চিত বপুও সভ্যমমাজজে স্থশোভন 
হইত। কিন্তু ইহ! একেবারে অসহা। ৃ 

প্রবোধচন্দ্র যে মহাকালশী পাঠশালার অধ্যক্ষ, সে কথ ॥ আমি জানিতাম। 
কলিকাতার মহাঁকাণী পাঠশালার কথ। আমার পূর্বেও শোনা ছিল। সে 
একট! যে নহৎ আদর্শ, তাহা! আমি মনে মনে অনেক সময়ে চিস্তা করিতাম। 

মহাকালী পাঠশালার অধ্যক্ষকে সশরীরে আমার নিকটে উপস্থিত দেখিয়! 
যে আমি কতণুর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহ. কাহাকেও বুঝাইবার 
নহে। প্রবোধ বাবু ঘাড় নাড়িয়! আন্তে আন্তে যে কয়েকটী কথা আমাকে 
বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও শেলসম আমার প্রাণে বিদ্ধ হইয়৷ রহিয়াছে। 
মাতাজি পরলোক গমন কালে মহাকালী পাঠশাঙলগার ভার তীহার মত 
একজন “অযোগ্যের উপর রাখিয়া যাইয়। যেন তিনি ভাল করেন নাই। প্রবোধ 
বাবুর ইহাই আমার নিকট প্রথম উত্তি। আমারও মনে হইয়াছিল, মাতাঙ্জির 
অতীব কি এবোধবাবুর খ্বারা পরিপূর্ণ হইবে? তিনি ছিলেন একজন সংসার- 


. ।. স্বর্গীয় প্রবোধচন্ত্রের স্থৃতি। | ৫৩ 


স্পৃহাবর্জিতা নিলিপ্তা তপস্থিনী, আর ইনি একজন অপরিণত-বযস্ক অবিবাহিত 
যুবক। এই চিন্তাই আমাকে বড় আকুল করিয়াছিল। কিন্ত, তাহার তাৎ- 
কালিক গাস্তীধ্যপুর্ণ সকরুণ মুখখানি দেখিয়া আমার অনেক ভরশাও হইয়াছিল। 
বলিতে কি, প্রবোধ বাবু সত্য সত্যই একজন প্রিয়দর্শন ছিলেন। 

তীহার প্রধান একটি গুণ ছিল যে, তিনি অল্পভাষী ও বিনয়ী। পথে 
চলিতে চলিতে আমরা! কত দার্শনিক তত্বজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিতাম। 
প্রবোধ বাবুর সে বালাই ছিল না । তীহ।র দৃষ্টি থাকিত যেখানে বড় বড় শ্রামা- 
লতা, সহকার-শাখে ফণিনীর মত ছুলিত। আর যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের 
উপর বিজয়ী বুলবুলি, তাহার ন্বঞ্জাতি-শক্রকে পরাগ্লিত করিয়া! পুচ্ছ-প্রসারণে 
বাঙ্গ করিত, সেখানেও তাহার দৃষ্টি নিরবরুদ্ধ থাকিত। জঙ্গলের লতা 
পাতার উপর আমারও একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু, অমি তাহাদের 
লতা পাত! ছিড়িয়। শোভ! সম্পদ্‌ নষ্ট করিতাম । আর তিনি বাধা দিয়! বলিতেন 
-_-“কাহাকেও শ্রীত্র্ট করিতে হয় না__বৃক্ষের পত্রপুষ্পও বিন! প্রয়োজনে কর্তন 
করিতে আধ্য শাস্ত্রে নিষেধ আছে ।” 

প্রবোধ বাবুর আত্মপর অভেদ জ্ঞান ছিল। ফুটবল খেলায় একটা ছেলের 
পা ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ায়, একদিন তাকে অশ্রু মোচন করিতে দেখিয়াছিলাম 4 পর- 
হঃখকাতর এমন আর একটী হৃদয় বো” হয় আমার চক্ষে পড়ে নাই। তাহার 
অকাল মৃত্যুতে: জননী জন্মভূমির অঞ্চল হইতে যে একটা মাণিক্য খসিয়! 
পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । | 

আমর! মানুষ চিনি না, তাই মান্থষ খুিয়া মরি। প্রেমিক কবি সত্য 
সত্যই গাহিয়াছেন “মনের মানুষ বলিস্‌ যারে, কেমনে ধর্ৰি তারে। সে যে 
রয় ধরাময়, ধর! ন। যায়-_অধর চাদ কে ধর্তে পারে 1. সত্য সতাই সে অধর 
টাদকে কেহ চিনিতে পারে নাই, ধরিতেও পারে নাই। অনন্ত আকাশতলে, 
কোথায় কোন্‌ অন্ধকার চতুর্দশীর উষায় একেবারে নিঃশদ্ধে সে চাঁদ মিলাইয়া 
গিয়াছে । সন্মুথে মহাকালী পাঠশালায় ঘোর অমাবস্ত! | 

প্রবোধ বাবুর আৰু একটা সারগর্ভ কথা আমার মতে এখনকার আলোচ্য 
বিষয় হওয়া! উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন “আমর মাতৃহার! সন্তান। আমা- 
দ্বের দেশে এখন উপযুক্ত মায়ের আবাদ হওয়! প্রয্নোজন। " সত্য সত্যই 
দেশে মা, চাই; নতুবা, হুসপ্তান জন্মিবে কেমন করিয়া? উল্লিখিত কুয়েকটা 


৫৪ উৎসব । 


কথার সার তত্ব উপলব্ধি করিয়াই বোঁধ হয় তিনি মহাকালী পাঠশালার 
ভার লইয়্াছিলেন। | 

কাল সকল দেশের সকল সময়ের না | নিক্তির ভারকেন্দে থাকিয়৷ 
কাল, সৎ অসৎ বাছিয়! নিত্য পৃথক করিতেছে । তাই বোধ হয়, কলির শেষে 
এই ঘোর ছর্দিনে মহাস্মাগণ ক্ষণ প্রভার মত মুহুর্ত মাত্র উ্লিয়া আবার 
কোথায় ঘোর অন্ধকারে মিশিয়৷ যাইতেছেন। লাভের মধ্যে কেবল 
অন্ধকারই বাড়িয়া যাইতেছে । এ অন্ধকারে আবজ্জন! রাশি ঠেলিয় প্রত 
পথ বাহির কর! ছুঃসাধ্য। বেশী দিনের কথা নহে, একজন কৰি 
গাহিয়। গিয়াছেন-_-“ন। জাগালে এই ভারত ললন! এ সমাজ বুবি জাগেন! 
জাগেনা ।৮ কিন্তু, এই প্রগাট নিদ্রার মধ্যে ভারত ললনাকে জাগাইবেন কে? 
যিনি জাগাইতে যাইবেন, তিনিই ঘুমাইয়! পড়িবেন। ভ্রমর বন্দীর বৈতালিক 
গীতে, কিংব! মধুমক্ষিকার গুনগুন নহবতে এখন আর ভারম্ত মহিলার 
নিদ্রাভঙ্গ হইবার আশা! নাই। ঢক্কা নিনাদের আব্শ্বক হইয়াছে । 

গ্রবোৌধ বাবুর মৃত্যুর পর অবশ্যই একজন মহাকালী পাঠশালার অধ্যক্ষ 
নিধুক্ত হইয়াছেন; তিনি যে প্রবোধ বাবুর মত হইবেন একথা স্বীকার 
করা' যায় না। সংসারে যেমন যায়, তেমন আর আসে ন|। যদিও শুন্য 
আসন অবশ্যই পড়িয়! থাকে না-_কিন্ধ, অভাব থাকিয়া! যাঁয়। 

মাতাজী মৃত্যুকালে যে কঠোর কর্তব্যের ভার প্রবোধ বাবুর উপর দিয়! 
গিয়াছিলেন, তিনিও আজীবন তাহ! প্রতিপালন করিয়াছিলেন । শেষে 
তাহার সাধের মহাঁকালী পাঠশালার জন্ভ একবিন্দু তপ্ত অশ্রু রাখিয়! বোধ 
হয় তীহাকে এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে হুইয়াছে। 

মহাকালী পাঠশালার গতি এখন কোনদিকে যাইবে, তাহাই চিস্তার 
বিষয়। কেবল প্লাহিরের. আড়ম্বর, ও চাকচিক্য দেখিয়া প্রকৃত সত্য আবিার 
করা যায় না। বরং বাহিয়ের জাকজমক ভিতরের সত্য গোপন করিবার একট৷ 
কৌশল মাত্র ; যাঁহ। প্রকৃত সত্বভাবাপন্ন, তাহাতে বাহ্াড়ম্বরের গন্ধও নাই। 
তাহা কেবল নির্মল আনন্্বব্ূপ। 

প্রবোধ বাবু মৃত্যুকালে বড়ই বন্ত্রণ পাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনেকের 
মনে হইতে পারে, ধিনি আজীবন যতিধশ্মপরায়ণ, তাহার মৃত্যুকালে এ ব্যাধি- 
যন্ত্রণা রেন? আমার বিশ্বাস ছুঃখের শেষ নচাহ্‌ঃথেঃ এবং তাহার. পরিসমাপ্তি 


স্রগয়. প্রবোধচন্ধের স্থৃতি। £৫ 


অনন্তম্থথে । ধর্দি .ইহজীবনের পরে কিছু অবস্থাত্তর থাকে, তবে সে অবস্থা 
তাহার পক্ষে মহান্গথের হইয়াছে; একথ। বিশ্বান কর! যায়। এখন একট! 
কথ বিচার্ধ্য,_-ইহজীবনে তিনি যে দুরারোগ্য ব্যাধি-যন্ত্রণ| ভোগ করিয়। 
গিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিক তাহার পক্ষে ছঃখ.কি না? যাহারা ভগবানে, 
আত্মসমর্পণ করেন, তাহাদের স্থথছুঃখ কিছুই থাকে না । 
সেরূপ অবস্থা সুখছঃথের অতীত শুদ্ধ আনন্দ মাত্র। এরূপ.অবস্থ৷ তাহার 
হইলে, সে ছঃখ যে তিনি ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাও 
বিচিত্র নহে। আর তাহ! না হইলেও সম্মুথের অনস্তকাণ যে তাহার পক্ষে 
সুথের ম্কুর ও ভাগডার ইহা বিশ্বাসযোগ্য । 
প্রবোধ বাবু চিরউদাসীন ও চিরকুমার হইলেও গাহস্থাধর্শ্ের পক্ষপ।তী 
ছিলেন। রীতিমত কুল শ্রথ। অনুসারে কুলাচাধ্যের নিকট তিনি দীক্ষামন্ত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, অস্তিমেও “ও' গঙ্গানারার়ণব্রচ্ম”” স্মরণে ইহজগৎ হইতে 
সরিয়। পড়িয়াছেন। ইহ! একনন মহাপুরুষের লক্ষণ । 
শ্ীহ-_-( বরঘরিয়! ) 
€ মালদহ ) 


রন্দাবনে ব্রজেক্দ-নন্দন সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য । 


আমর। এই “ববুন্দাবনে ব্রগেন্্-নন্দন” প্রবন্ধে দেখাইব বৈষ্বেরা কি 
ভাবে ভগবানকে উপাসনা! করেন এবং তীহান্দের এই ভজন-প্রণালী কত 
সরণ। 

বৈষ্ণবের! শ্রীভগবান্কে রসিকশেখর বলিক্/ জানেন। এই রসময় 
ভগবানের তগ্জন দন্ত, তাঁহার। চভুঃষঠি রসের কোঁন একটি রসও পরিত্যাগ 
করেন নাই। কিন্তু এই রূসপু্তি শ্বকীরা ন! হুইয়। পরকীয়া হইয়াছে । তাই' 


৫৬ . উতজুব। 

বৈষ্ণবগণ তাহার্দের রমিকশেখবের ভন উদ্দেশে পূর্বব হুইতেই বলিয়া 
রাখিয়াছেন-_ 

পত্র বিনা এ রসের নাহিক বিবশ” কিন্তু. এই: পরকীয়া রসাম্বদনের 
অধিকারী খুব কম, তাই শ্রী শ্রীগৌরাক্গ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,-_ 


অন্তরঞ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন । 
5: রহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সন্কীর্তন ॥ 
যে হেতু এই পরকীয়৷ ভাবে শ্রীভগবানের ভঞ্জন-প্রণ'লী বড়ই সুগভীর ! 
উপধুক্ত গুরুর শরণাপন্ন ন! হইলে, ইহার ভিতর প্রবেশ কর! যায় না। কিন্ত 
ভজন-প্রণালী যাহাই হউক, মূল উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে এরূপ স্বকীয়া পরকীয়াতে 
বাধে না, বরং যেটি সরস ও মধুর, প্রাণ সেঈটিই গ্রহণ করিতে চায়, দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
দেখাইতে পারি বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে বিগ্যাপতি, চগ্ডিদাসই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন কবি, ইহাদের ভজন-প্রণালী পরকীয়া হইলেও উদ্দেষ্তা কিন্তু অন্ত 
প্রকার। বিগ্কাপতির একটা পদ শুনুন, 


দৃতী ্রীরাধিকা সম্বন্ধে শ্রীকষ্ককে উপদেশ দ্িতেছেন-_ 


গণইতে মোতিম হার 
ছলে পরশিবি কুচভারা ॥ 


শিরীষ কুনুম জিনি তনু! 
থোরি সহাবি ফুলধনু ॥ (ইত্যাি ) 


আবার এই বিস্তাপতিরই একটি প্রার্থনার পদ শুন্ুন-_ 


তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম, 


স্থত মিত রমণী-সমাজে। 
তোহে বিস রি মন, তাহে সমা(পিশ্গ, 


অব মধু হব ৪কান কাজে ॥ 


মাধব! হাম পর নিরাশ! । 
তুঁহু জগতারণ, * দীন দয়াময়, 
অতয়ে €তোহারি বিসোয়াশ। ॥ 


বৃন্দাবনে ব্রজেন্্র-নন্দন সম্বন্ধে আমাদের বক্তবা। ৫৭ 


আধ জনম হাম, নিদে গোঙাইনু, 
ভর! শিশু কত দিন গেল।। 

নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতিন্স, 
তোহে ভজব কোন বেল! ॥ 


কত চতুরানন, মরি মরি যাওত 
£না তুয়া৷ আদি অবসান! । 
তোছে জনমি পুনঃ, তোহে মিলাওত 
সাগর-লহরী সমান! ॥ 


ভপষে বিষ্াপতি, শেষ শমন ভয়ে, 
তুয়! বিন! গতি নাহি আরা । 

আদি অনাদিক, জগতে কহায়সি, 
অবতারণ ভার তোহাবা ॥ 


টাক! নিশ্রয়োঞজন। পাঠক বুঝিয়। দেখিবেন, বিচ্ভাপতির উপাসন! কি প্রকার 
এবং তিনি কি ভাবের উপাসক। তবে আমি এ কথ! বলিতেছি না ষে, এই 
বৈষ্ণবগণের মধ্য সকলেই বিস্তাপতির ন্যায় অদ্বৈতবাদী ; কিন্ত এ কথা খুব 
নিশ্চয় যে বৈষ্বের! একমাত্র দ্বিভুঞ্জ-মুরলীধারী অর্থাৎ বুন্দাবনের ব্রজেন্ত্র- 
গনন্দকেই ভজন করিয়! থাকেন। এই ভজন-প্রণালী গোপীভাবের ভজন । এই 
গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব প্রধান! __-বৈষ্ণরভক্তগণ এই রাধিকার 
ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার! বলেন শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
বৃন্দাবনে এই পঞ্চগ্রকার ভাবের উল্লেখ থাকিলেও, একমাত্র মধুর তাবই শ্রেষ্ঠ ; 
যেহেতু মধুর ভাবের মধ্যেই পূর্বা ক্ত ভাব-চতুষ্টয়ের বিগ্ভমানতা৷ দেখা যায় । 


কিন্ত এই ভজন স্বকীয় না হইয়। পরকীয়া হইয়াছে, পতি না হইয়া 
উপপতি হইয়াছে--এই বিষয় লইয! বৈষ্ণবদিগের মধোই মতখৈধ চলিতেছে ) 
একদল শ্বকীয়ার এবং অন্তদল পরকীয়ার পক্ষসমর্থক, আমর! এখানে সে 
শীমাংস। করিতে প্রস্তুত নহি ; পূর্বেই ্লিয়াছি,' মূল উদ্দেশ্য ইহাতে আসিয়া 
বায়না । তবে মনে হয়, পূর্ববরাগ বন্ধিলে যাহ! বুঝায়, তাহা! যেন শ্বকীয়া 
অপেক্ষ! পরকীক্জাতেই অধিক পরিস্ফুট। যাহা হউক, আমরা এই প্রবন্ধে 
ইমতী রাধিকার, প্রথম দর্শন হইতে প্র্গাম . মিলন, অভিসার, সুব্ঠীমিলন, 

| 


৫৮ উৎসব | 


থণ্ডিতা, মান, চিতা রা এৰং পরিশেষে শ্রীকঞ্ণের- মতুরাগমনে বিরহ 
পর্যযস্ত ক্রমান্বয়ে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এতত্ব্যতীত ইহাও দেখাইব ধে, বৈষ্ণব 
কবির! -প্রেমতত্ব, €প্রমরঙ্গ এবং প্রেমরহস্য বিষয়ে যে প্রকার গতীর গবেষণা 
এবং চিস্তাশীলতার পরিচপ্ন দিয়াছেন,-_ম্পর্ঘা। করিয়া বলিতে পারি ইদানীস্তন 
এই উপন্যাদ-প্লাবিত .বিংশ শতাবীতে এবং ইহার পূর্ববর্তী কোন লব্ধ- 
প্রাতি্ঠ লেখকই তাহার শতাংশের. একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন 
নাই। সেই মধুর প্রমলীল। একে একে প্রকাশ করিব, ইহাই আমাদের 
আকাজ্া । 


রন্দাবনে ব্রজেআ-নন্দন । 
প্রর্থমদর্শনে। 


শ্রীমতী রূপ দেখিক্বাছেন, দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কি সাধন! 
করিলে তাহাকে পাওয়া! যায়, এই চিন্তাই এক্ষণে সার হইন্বাছে। সেই 
বমুনাপুলিনে তীহাকে দেখিয়। আসা! অবধি এক মুহুর্তের জন্যও স্থির হইতে, 
পারিতেছেন না। বেশ বুঝিয়াছেন যে, সেই রমণীয়দর্শনকে না পাইলে; 
তাহার সেব! করিতে না পারিলে এ জীবনধারণই বৃথা হইবে) সেই মদন- 
মোহনের প্রতি সর্বেন্দ্ির আকু্ট হইতেছে । চক্ষু সর্বদা সেই কালরূপ 
দেখিতে চার, কর্ণ তাহার সেই মধুর বংশীধ্বনি ছাড়া '্সার কিছু গুনিতে 
চায় না, নাসিক তাহার অঙ্গগন্ধ আস্রাণ করিতে চায়, রসনা সর্বদা সেই 
নাম জপ করিতে চায়। হৃদয় সেই মধুরমূর্তির আলিঙ্গন জন্য অধৈর্য হইতেছে 
এবং হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতেছে “নয়নে দেখিয়৷ রূপ 
এছন করল গে, অঙ্গের পরশে কিবা হয়”। বুঝি সেই স্পর্শমণির ম্পর্শে 
কত লৌহদেহ কাঞ্চন হইয়াছে। সখি! আমার ভাগ্যে কি তাহা হইবে নাঃ" 
আমি কি সেই নয়নরঞ্রন শ্তামন্ুন্দরকে পাব না? কেন:আমি যমুনায় গেলাম, 
কেন আমি সেই অতুলনীয় রূপরাশী দর্শন করিলাম? সখি! তিনি কোথায় 
থাকেন? তোদাদের করে ধ'রে বলছি. একবার আমাকে €সইরূপ দেখাও । 


বৃন্দাবন অজেজ্-নলান। ৫৯ 


একবার আমি সেই নয়নানন্দ কালাচাদের গে « আমার এই হু! হুতাশ-পুর্ণ 
প্রাণ লঃয়ে মর্শের কথা প্রকাশ করি, 


যত রূপ তত বেশ, '  ভাবিতে পাঁঞ্রর শেষ, 
চিতে আর নিবারিতে নারি । 

কিরে যশ অপযশ, . নাহি'ভায় গৃহতাস, 
তিলে আঁধ পাসরিতে নারি ॥ 


 মাথে লঃয়ে কুলডাল।, দ্ুুচাব-কুলের আলা, 
তবহু পূরবে মনঃসাধ।. 
সদয় হইবে বিধি, - সাধিব মনের সিধি, 
কবে হ'বে' কাল। পরিবাদ ॥ - 


কুল ছাড়ে ঝুলবতী, 'সতী-ছাড়ে নিজপতি, 
দে যদি নয়ন-কোণে চায়'। 

স্বরূপে 'দড়ান্থ মন, জাতি যৌবন ধন, 
নিছিয়! ফেলিব শ্যাম-পায় ॥... 


মনে করি এই সাধ, যদি হয় পরিবাদ, 
জীবন সফল করি মানি। 

জ্ঞান দাসেতে কয়, এমত যাসার হয়, 
ভ্রিভৃবনে তাহার নিছনি ॥ 


সথি! আমার লজ্জাভয় দূর হুইয়াছে__ষে গুরুগঞ্জনার ভয়ে বাহিরের দিকে 
দৃষ্টি করিতেও ভয় হইত, সেই গুরগঞ্জনাকেও আমি উপেক্ষা করিয়াছি। তাহাকে 
ন! পাইলে কিছুতেই আমি এ জালাময় জীবন ধারণ করিতে পারিব না। সেই 
কালবরণ আমার দুখ ছুঃখ, মান অপমান সব লইয়াছে ; সেই শ্াম-অন্ুরাগ, 
আমার মন-অরণা-মাকে শার্দ,লের গায় প্রবেশ করিয়াছে | 


নথি! 
কাছ অনুয়াগ, বাধ ঘব পশিল 
মন খন কানন মাঝ । 


১. উতৎস্ব। 


মান গজেন্জ,  দয়শন দুয়ে রহ, 
গন্ধে ভাগল করিয়া ॥ 


ধয়ম কুরজ, রঙ্গ করি খিল, 
কুল হয় পলাওল ভ্রাসে। 

ধৈরজ মেষ, দেশ তৈছে ছোড়ল, 
সোয়ামী বরত অজ! নাণে ॥ 


গড়শিক বাক্‌, কাক সম কলকলি, 
ননদিনী জঙ্থকী বোলে। 

গুরুজন জাল, মাল তহি ঘেরল, 
ছুরজন নয়ান বিশালে॥ 


নিষ্মম বোল, ঢোল মম ঘোষই, 
নিদ| ভ্রিশুল সম হানে। 

 শার্টল চিত, .  তীত নাহি হোয়ত, 

কৰি বিদ্বাপতি ভণে॥ 


শ্ীনি-_ 


১ অঃ ১ স্থঃ] থথেদসংহিত। | €৩ 


সরম! এইরূপ বলিয়! প্রতিগমন করেন। পরিশেষে ইন্দ্র পণিগণের অধি- 
নায়ক বলনাষক অস্থুরকে বিনাশ করিয়া দেবগুরুর গোধন উদ্ধার করেন। 
ইহাই পণিগণ হৃত গোধন উদ্ধারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

বংস! এই আমি তোমাকে শ্রুতি নির্দিষ্ট অঙ্গিরোগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
বলিলাম, এক্ষণে এ বিষয়ে মহাভারতের ছুই এক$্টী কথা উল্লেখ করিয়া এই 
বিষয়ের উপসংহার করিব। 

মহাভারতে অঞ্গিরবংশ ] মহাভারতে আছে-_মহর্ষি অঙ্গিরা আপন 
আশ্রমে তপোনিরত হইয়া অগ্নি 'অপেক্ষ। সমধিক তেজ লাভ করেন এবং 
তপন্তার জন্ত অগ্নিজজল মধ্যে প্রবেশ করিলে মঙ্গিরাই জগতে তেজোদানরূপে 
অগ্নিকাধ্য নির্বাহ করিয়া অগ্রিত্ব প্রাপ্ত হন। তাহ! অবগত হইয়! দেব অগ্নি 
ভীতভাবে অঙ্গরার নিকট উপস্থিত হইলে মঙ্গিরা তাহাকে স্বীয় অধিকার 
গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করেন, প্রত্যুত্তরে অগ্নি অঙ্গিরাকে প্রথম অগ্নি অর্থাৎ 
হত্রাত্ হইতে বলেন এবং স্বয়ং বিরাট, হইতে আকাকঙ্ষ। প্রকাশ করেন, 
কিন্তু পরিশেষে অঙ্গিরার নির্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়! অগ্রিকে স্বীয় অধিকার 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অঙ্গিরার বৃহস্পতি উতথা ও সম্ঘর্ত নামে তিন পুর 
এবং ভানুমতী, রাগ! প্রভৃতি আ্াটটি কন্তা জন্মগ্রহণ করে। তারানামী ভাধ্যার 
গর্তে বৃহস্পতির অগ্নিম্বরূপ ছয় পুত্র এবং একটী কন্ত1 জন্মগ্রহ করে। 
দার্ণ পূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞে যে সমুদয় অগ্ি পুজিত হইয়া থাকে তাহার! প্রায় 
সকলেই অঙ্গিরোবংশীয় বৃহস্পতি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন । এইজন্ঠ পূর্বব- 
নির্দিষ্ট খ, স, ১৩১১১ শ্রুতিতে অগ্নিকে অঙ্গিরঃ পুত্র বল। হইয়াছে । এত- 
তিন্ন মহাভারতে ( বনপর্ব ২১৬ অঃ-_২২১ অঃ) অঙ্গিরোবংশের কথা আরও 
বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে । উহা! অধ্যয়ন করিলে তুমি অঙ্গিরাবংশের সহিত 
অগ্িসমূহের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহ! নুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে । 





“দ্বিতীয় নুক্ত।. 
. - মধুচ্ছন্দাখবি, গায়ত্রীচ্ছন্দ দেবত| প্রথম মন্রয়াত্মক তৃচের বাঞ্ছ, দ্বিতীয় 
তৃচের ইন্্রবায়, তৃতীয় তৃচের দেবত৷ মি্রাবরুণ। প্রউগু শস্ত্রে (১) এই হুক্তের 
বিনিয়োগ । 


৫৪ খণেদসংহত| | | [১ অঃ ১ শুঃ 


বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা! অরং কৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রধী হবম্‌ ॥১ 

পদানুসরণী ] দর্শত হে দর্শনীয় বায়ে! (এতশ্মিন্‌ কম্মণি) আয়াহি, আগচ্ছ। 
( তদর্থম ) ইমে সোম! অরং কৃতাঁঃ, অলঙ্কৃতাঃ অভিষবাদিভি: সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা 
ইতি যাবৎ। তেষাং তান্‌ সোমান্‌ (যদ্বা তেষাম্‌ একদেশ মিত্যধ্যাহারঃ ) 
পাহি গকীয়ং ভাগং পিব ইত্যর্থঃ। তৎপানার্থঞ্চ হবম্‌ অন্মদীয়মাহ্বানং শ্রী 
শৃণু। 

পদনিষ্যন্দিনী ] বায়ে (হে বায়দেব! ) আয়াহি (আগমন কর ) দর্শত 
(হে দর্শনীয় ) ইমে সোমাঃ (এই সোমরস ) অরংকৃত। €( অভিষবাদি সংস্কার- 
বিধানে সংস্কৃত হইয়াছে ) তেষাম্‌ (সেই সোৌঁমরসের মধ্যে স্বকীয় ভাগ ) পাছি 
( পান কর ) শ্রুধী (শ্রবণ কর )হবম্‌ (আমাদিগের আহ্বানবাণী )। 

অনুবাদ ] হে দর্শনীয় দেব বায়ো! তুমি এ ষজ্ঞভূমিতে পদার্পণ কর। 
এই যে তোমার জন্য সোমরস যথাবিধি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে। উহার মধ্য 
হইতে স্বীয় ভাগ গ্রহণ কর, এবং তাহা পান করিবার জগ্ঠ আমর! তোমাকে 
যে আহ্বান করিতেছি তাহাতে কর্ণপাত কর। 


রি 


গুটার্থ-সন্দিপনী | ূ 
প্রহ্ধচারী | ভগবন্! দশশ, এই পদের অর্থ দর্শনীয়, ইহা বায় র বিশেষণ, 
কিন্তু বায় কি দর্শনীয়? 
আচার্য ] বস! কেবল রূপবিষয়ক চাক্ষুষ জ্ঞানকে দর্শন বলে না, 
সাধারণ জ্ঞানকেও দর্শন বলে, তত্তিন্ন মানস জ্ঞানবিশেষকেও দর্শন বলে নচেৎ 
'আত্ম। বা হরে দ্রষ্টব্যঃ* এখানে দৃশ, ধাতুর প্রয়োগ হইত না। ম্তরাং বায়, 
চাক্ষুষ না হইলেও ত্বগিন্ড্িয়ের অনুভবনীয়় ত বটেন? অপিচ এবিধয়ে আরও 
একটি বিশেষ কথা আছে, সাধারণ জীব যে উপায়ে এবং যে ভাবে বায়কে 
অনুভব করে, যাক্তিক চিত্-বিগুদ্ধির ফলে তদপেক্ষা বিশিষ্ট উপায়ে এবং বিশিষ্ট 
ভাবে বাফ্জুদেবকে দর্শন বা অনুভব করিয়! থাকেন। 
বন্ষচারী ] ভগবন্! এখানে আমার ছইটা প্রশ্ন--আপনি সর্বত্রই 








(১) প্রঙ্গোত্তরে প্রউগ শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 


১অ১ কঃ] খণেদসংহ্তা | | ৫৫ 


যাজ্ধিককে, বিশুদ্ধ-চিত্ত ধরিয়! মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাথা! করিতেছেন, কিন্তু যঙ্জের 
অনুষ্ঠান পরম্পরা না হইলে ত যঞ্জমানের চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, এরূপ অবস্থায় 
প্রথম যজ্ঞদীক্ষিত যঙ্মান কিরূপভাবে দেবতা দর্শন করিলে তাহার চিত্বশুদ্ধি- 
ঘটতে পারে? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন একট বিশুদ্ধ-চিপ্তই বা কিরূপ বিশিষ্ট 
উপায়ে এবং বিশি্ ভাবে দেবতা দর্শন করিয়! থাকেন ? 

আচাধ্য ] বংস! প্রথম ষজ্ঞদীক্ষিত অপি £ারী দেবতার স্থুলমুর্তি গ্রহণ 
পূর্বক ষন্ত অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু একটী বিশেষ কথ। মনে রাখও-_যজ্ঞাদি 
কর্ম দ্বিবিধ, কেবল কন্ম এবং সমুচ্চিত কর্্ম। যাহার! নিমনাধিকারী-_ 
নরম স্বরূপ ভিন্ন দেবতার অন্ত স্বরূপ ষাহাঁদের নিকট প্রতিভাত নহে, তাহাদের 
তছুন্দেশ্তে অনুষ্ঠিত যঙ্ঞাদিক্রিয়াকে কেবল কর্ম বল! হয়, আর যাহার! দেবতার 
মন্ত্রময় স্বরূপ মননে অভ্যন্ত তষ্য়াছেন এবং ক্রমে দেবতার আধিদৈবিক হিরণ্যগর্ভ 
রূপ বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়াছেন, এবং বারবে স্বাহা, কুর্য্যায় 
স্বাগ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকালে হিরগ্নয়বপু জ্যোতির্য়পুরুষের বিজ্ঞান সহ- 
কারে যাহার কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের এবংবিধ কম্ম সমুচ্চিত কন্মন 
নামে অভিহিত। কেবল কর্মের ফলে যাজ্জিক ধুমাদি-মার্গে £ তৃণোক বা 
চন্দ্রলৌোক লাভ করেন, এবং কর্মক্ষয়ে পুনরায় মর্তলোকে আগমন করেন। 
আর হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞান-সহকৃত সমুচ্চিত কন্মের ফলে যাজ্িক, দেবলোক বা 
ধঙ্মলোক লাভ করিয়। আচার্য্য ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানপূর্ববক জ্ঞান- 
প্রাপ্তি ছার! মুক্তিলাভ করেন। ৮ - 

শ্রুতি বলিলেন--কন্ণা পিতৃলোকো! বিদায়া দেবলোৌকো দেবলোকোবৈ 
লোকানাং শ্রেঠ্স্তত্সাতিদ্যাং প্রশংসস্তি। (বৃঃ আঃ উঃ ১৫১৬) অর্থাৎ 
যাজ্ধিক অগ্নিহোত্রা্দিরূপ কেবল কর্ন দ্বার পিতৃপোক (চন্দ্রলোক ) লাভ 
করেন, এবং বিদ্যা ব! হিরণ্যগর্ভবিজ্ঞান সহকৃত সমুচ্চিত কর্ম দ্বারা যাক্ভিক' 
দেবলোক লাভ করেন। দেবলোক লোক সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পগ্ডিত- 
গণ বিদ্যার প্রশংণ করিয়া থাকেন। কেননা, -কর্ম এই বিদ্যার মহিমায়ই 
দেবলোক প্রাপ্তির কারণ হুইয়৷ থাকে । ও 

যাহা হউক বলিতেছিলাম _ প্রথম ষপ্র-দীক্ষিত অধিকারী অগ্নি বায, প্রভৃতি 
দেবভার স্থুলমূর্তি গ্রহণ করিয়। যঞ্জ অনুষ্ঠান করিবের। এই স্থল সৃতি মন্ত্র" 
ময় বা স্ুল ধ্যান মনত্রধার| অভিশ্যে। যেমন অগ্নির ধ্যান_ নু 


৫৬ টা খণ্বেদসংহিতা। ॥ [ ১ অঃ ১ স্থ 


পিঙ্গজশ্মশ্রকেশাক্ষঃ পীনাঙগ-জঠরোহরুণঃ | 
ছাগন্থঃ সাক্ষহূত্রোশগ্রি সপ্তাচ্চিঃ শত্তি'ধারকঃ ॥ 


প্রথম অধিকারী এইরূপ স্থল অবলম্বনে চিত্তধার ' পূর্বক তততৎ্ দেবতার 
প্রীতির জন্ঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্বশুদ্ধি লাভ করেন। 


ব্রহ্মচারী ] ভগবন্! চিত্তশুদ্ধি অর্থে চিত্তের কোন্‌ অবস্থা, আমি ভাল 
রূপ বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি মন্ুগ্রহ করিয়। একটু বিশ্লেষণপুর্ববক চিন্ত- 
শুদ্ধির অবস্থা সম্বদ্ধে আমায় উপদেশ করন। 


আচার্য্য ] বৎস! রজঃ ও তমোরূপ মল বিগলিত হইবার পণ চিত্তের 
নির্বাধ স্বাভাবিক সব্বস্ক রণকে সত্বশুদ্ধি বা চিত্রপশুদ্ধি বলে। কথাটি আরও 
পরিস্ষ টরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর-__-তমঃপ্রধান প্রকৃতি ব! অবিদ্য 1 হইতে 
তছুপহুত চৈতন্তব! প্রাজ্ের ভোগের জন্ত প্রথমতঃ আকাশাদি 
অপঞ্ীকৃত পঞ্চতৃত উতপন্ন হয়, তৎপর আকাশাদির পৃথক্‌ পৃথক সন্বাংশ 
হইতে কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রির় এবং আকাশাদির সম্মিলিত সত্বাংশ হইতে মন ও 
বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। অনন্তর আকাশ।দির পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাঞজসিক অংশ হইতে 
বাক্‌ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্েন্দিয় এবং সম্মিলিত রাঞ্জসিক অংশ হইতে পঞ্চ- 
প্রাণ উৎপন্ন হয়। এইরূপে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি পঞ্চকর্েন্্রির ও পঞ্চ "ণ. 
অপক্ষীরুত মহাতৃত হইতে এই সপ্তদশ অবন্নব লিঙ্গশরীর স্থষ্ট হল এবং 
এই লিঙ্গশরীরে অভিমানী-চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইলেন। এট 
হিরণ্যগর্ভই প্রথম জীব ( হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে--শ্রুতি ) বিশুদ্ধ সত্ব ইহার 
দেহ, বিশুদ্ধসত্ব তেঞ্জোময় বা জ্যোতির্ধয়, পার্থিব কোন জ্যোতি ব1 তেজের 
সহিত এ জেঠাতির তুলন! হয় না, তথাপি স্থলদর্শীর চিত্তধারণার জন্য ইহাকে 
হিরগ্ায়বপু হিরণ্যশ্মশ্র, হিরণ্যকেশ বল! হইয়াছে । ইহার সর্বাবয়ব জোতিথার! 
গঠিত, ইহ! বুঝাইবার জন্ত “আপ্রণথাৎ সর্ব এব সুবর্ণ? ( নখাগ্র পর্ধ্যস্ত সমস্তই 
স্বর্ণময় ) এইরূপও বল! হঈয়াছে (ছাঃ উ: ১৬৬১। এই সমষ্টি-লিঙশরীরী 
জ্যোতিশ্য় মহাপুরুষেরই “মধ্যে এই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্গাপ্ডান্তর্্বস্তা দেব তিধ্যক্‌ 
মনুষ্যাদদি যাবতীয় জীব বর্তমান। এবং ইহারই লিঙ্গশরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ 
গ্রহণ করিয়া জীবের, লিঙ্গশরীর গঠিত ই'হারই চিত্তসত্ব হইতে জীবের চিত্ব- 
সত্ব, ইহারই প্রাণ হইতে জীবের প্রাণ এবং ইহার দশ ইন্দ্রিয় হইতে জীব 


১ অঃ ১ স্ুঃ] খগ্থেদ সংহতা | ৫৭ 


দশ ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে। হিরণ্াগর্ভরূপ প্োতির সাগরে আপন আপন 
কর্মময় ঘট ডুবাইয়! দিয়া জীব আপন আপন ঘটের আয়তন অনুসারে লিঙ্গ- 
শরীর-গত প্রকাশের অধিকারী হইয়াছে, অপিচ এইরূপে লিঙ্গদেহধারী জীবগণ 
আপন আপন কন্মফল অনুসারে বিভিন্ন লোক এবং বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছে; 
তন্মধ্যে বায়লোকবাসী জীবগণ বায়বীয় দেহ, সৌরলোকবাসী জীবগণ তেজো- 
ময় দেহ, বরুণলোকবাসী জীবগণ জলময় দেহ এবং পৃথিবীলোকবা'সী মর্ত্যগণ 
পার্থিবদেহ ধারণ করিরাছে। কর্রচিত এইরূপ বিভিন্ন দেহে অনুপ্রপিষ্ট এ 
লিঙ্গশরীরগত জ্যোতি কোথাও হৃর্য্যকান্ত-মণিচুদ্বিত সৌরকিরণেরন্যায় স্ফীত, 
সর্ধতঃ প্রশ্থত ; আবার কোথাও বা ক্ষটিক প্রতিফলিত স্থ্য'করণের মত 
অপ্রতিহত, কোথাও ব৷ নিবিড় অন্ধকারপুপ্রমধ্যগত দীপালোকের মত কবলিত 
ও বাধাপ্রাপ্ত । এইরূপে কর্মের বৈচিত্র অনুসারে জীব বিচিত্র দেহ ধারণ 
করিয়৷ বিভিন্ন অবস্থায় বর্তমান। কিন্তু যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, 
মোক্ষরাঞ্ে যাইতে হইলে মোক্ষদ্বারের ঘারপালস্থানীয় এই হিরণ্যগর্ভের 
সাক্ষাৎকার ভিন্ন গতি নাই, এবং ই হার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলেও বাস্টি- 
ভাবে ষে চিত্-সত্ব জীবের দেহপিণ্ডে লুক্কাফ়িত রহিয়াছে, এ সবাংশকে রাঞ্জস 
তামস বাধ! হইতে নির্ক্ত করা! আবশ্তক। শাস্ত্র বিহিত যক্ঞাদি কম ও শাস্ত্রান- 
মোদ্িত লৌকিক কর্মের অনুষ্ঠানে এই রাজন তামস বাধা বিগলিত হয়, তখন রানুর- 
গ্রাস-নির্ম-ক্ত চন্্রমডলের হ্তায় চিত্ত আপন স্বাভাবিক সব প্রকাশ লইয়া আবিস্বৃত 
হয়, চিত্ত-সত্বের এইরূপ রজোগুণ ও তমোগুণ মুক্ত অবস্থাই চিত্তশুন্ধি নামে 
অভিহিত । পিঞ্জর-বন্ধ বিহগশিশু ছুঃসহ বন্ধন-ষাতন! ভোগ করিবার পর কোন 
দয়ানিধির অনুগ্রহে উদ্ধার লাভ করিয়া চিরপরিচিত আকাশলাভে যেমন 
আনন্দ লাভ করে, বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি দেহেন্দ্রি় পাশচ্ছেদনে তদ্রুপ অনির্বচনীয় 
আনন্দ লাভ করে। স্বল্প শিশির“বিন্দু যেমন নবোদিত হৃর্ধ/ প্রতিবিষ্বে অন্কুরঞ্জিত 
হয় তদ্রুপ বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির হৃদয়-দর্পণ ও হৃদয়াকাশস্থিত হিরগ্য়বপু পুরুষের 
প্রতিবিদ্বে উত্তাসিত হইয়া পড়ে, আর যাজ্তিক তখন আপন হৃদয়ে নবৰিকসিত 
অভূতপুর্ব্ব নুষম। দর্শনে প্রণিহিত হইয়া থাকেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ হৃদয়- 
গুহাশায়ী হিরগ্নয়বপু পুরুষের ভাবনার ফলে চিত্ত বখন তাহার ব্যাপক সত্ব! 
ধারণের উপযুক্ত হয় তখন অনন্ত শোভাময় এই হুত্রাত্মা! হিরণ্যগর্ভ তাহার 
াচির-বিকসিত তৃতীয় নয়নের তৃষ্ণা নির্বাপ করিতে করিতে. তাহার 
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নিকট উপস্থিত হয়েন, বৎস! বিশুদ্ধ-চিত্ত জীব, এইরূপ রি ভাবে ও 
বিশিষ্ট তৃতীয় নয়নে বাধুকে দর্শন করিয়া থাকেন। 

্রন্মচারী ] বিশুদ্ধ-চিন্ত বাজ্ভিকের এরূপ দৃষ্টি যে অনন্থসাধারণ, তাহা 
' আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু বায় ই কি দেই হিরণ্যগর্ভ ? 

আচাধ্য ] বৎস? বারই সেই হিরণাগর্ভ। ইারই অপর নাম 
সুত্রাত্বা। উপনিষদ্ধেবী বলেন--বাধুব্বৈ গৌতম! তংস্থত্রম, বাযুন! বৈ 
গৌতম ! ুত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃন্ধানি ভবস্তি। 

( বুঃ আঃ উঃ ৩।৭% ) 

উদ্দালক ! বাযুই সেই ত্র । গৌতম! এই সুত্রস্থানীয় বায়ু দ্বারাই 
ইহলোক পরলোক এবং আব্রদ্ধ স্তথ্থ পর্যন্ত ভূত-নিচয় গ্রথিত। হ্ত্রে যেমন 
মণিমাল! গ্রথিত থাকে, তদ্রপ এই হিরণ্যগর্ভ রূপ বাযুতে এই চতুর্দশ 
তুবনাত্মক ব্রহ্মাওড গ্রথিত। এই ূর্ই তোমার মধ্যে মুখ্য প্রাণরূপে বর্তমান। 
এই জন্ট, সুত্র বিগলিত কুম্ুম-শ্রেণী যেমন নিরাশ্রয় ও বিশ্লিষ্ট হইয়৷ নষ্ট হয়, 
তদ্রপ প্রাণবিধুক্ত দেহাদি সংঘাও পরম্পর বিষুক্ত হইয়! বিনষ্ট হয়। জীব- 
সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের প্রাণস্থানীয় এই বাষু, সুতরাং প্রধানতঃ ই'হাঁকেই হিরণ্য- 
গর্ভ বল! যায়। | 

বস! এখন তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, কেন বায়ুকে দর্শনীয় 
বল। হইয়াছে ? 

্রক্ষচারী ] ভগবন্! এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। আহ। এমন 
দর্শনীয় আর কে আছে? স্থুল-দর্শিগণের অলঙ্কার-প্রিয় দৃষ্টির ক্ষুধা! নির্ব্বাপণের 
জন্য যাহার জ্যোতিশ্ময় বিরাট, অঙ্গ সমুদ্রমেখল! হিমাদ্িকিরীটিনী শন্ত- 
শ্যামলা পৃথিবীকে পদদেশে স্থাপন করিয়। সৌরকিরণমাললঙ্কৃত হ্যলোককে 
শীর্ষদেশে পরিণত করিয়া, অগণিত নক্ষত্রমাণালস্কৃত চন্দ্রতারাহ।রসুণো ভিত 
মধ্যদেশে সুশোভিত হইয়৷ বিরাজমান, সে দৃশ্তের তুলন| হয় না। কিন্তু ভগবন্‌! 
কি উপায়ে আমি এই অবস্থ। লাভ করিব? কি উপায়ে আমি দেহেন্টরিয়-সংস্কার 
মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয়কমল মধ্যে সমাপন স্বরূপ উপনীত হইব, এবং এই বিশ্ব- 
প্রাণপ্বরূপ হিরগ্যগর্ভের দর্শন লাভে সমর্থ হইব ? 

আচাধ্য ] বস! তুমি একবার তোমার অবস্থ৷ স্মরণ করিয়া তাহার 
শরণাপন্ন'হও-_তাহার করুণায় তোমার শ্রেয়োলাভ ঘটিবে। একবার ভাব দেখি 
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তাহার কত করুণ! তুমি অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের গ্তায় খন তাহার বির।ট. 
সন্ত হইতে বিস্বাতি দ্বার! বিচ্যুত হইয়। ক্ষুদ্র দেহ-কূপে পতিত হইলে তখন হইতেই 
এঁ জেঠাতিন্্র পুরুষও তোমার ভোগ ও অপবর্গের সাহায্য জন্য তোমার গ্রহণীয় 
বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়ু!। রহিয়াছেন, এবং আপন চক্ষুম্বরূপ হৃর্াদ্বারা তে'মার 
নয়নদ্বর়কে আপন হ্ৃদয়রূপ চআঘার| তোমার হ্বদয়কে আপন প্রাণরূপ বাযুদ্বার। 
তোমার প্রাণকে সাহাধ্যদানে অন্ুগৃহীত করিতেছেন আর তুমি কত অকৃতজ্ঞ ও 
অজ্ঞান। তুমি প্রতি শ্বাস প্রথ্থাসের জন্তও এই মহাঁপুরুষের নিকট অন্ুগৃহীত 
'হুইয়াও একবার অনুগ্রাহকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না। এইরূপে তুমি নান! ছিদ্র 
বিশিষ্ট ঘটের মধ্যবন্তী দীপালোকের ন্াঁয় চক্ষুকর্ণাদি ছিদ্রে বৃত্তিরূপে বহির্গত হইয়! 
এবং আপন আলোকে বাহ্বস্তসমূহ উদ্ভাসিত.করিয়৷ তৎসমুদয় ভোগে উন্মপ্ড 
হইয়! রহিয়াছে, এবং আপন সৌনধ্য দর্শনেও উদাসীন রহিয়া আপনারই সৌন্দর্যে 
সৌন্দধ্যান্বিত রূপরসাদি ভোগে জীবন যাপন করিতেছ। কিন্তু তোমার মনে 
নাই, খন এই স্থুলদেহধারণোপযোগী কর্ম দেখিতে দেখিতে ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় এবং ক্রমে ক্রমে জরাজীর্ণ দেহ যখন বৃত্ত-চ্যুত কুম্ুম-দলের মত ঝারয়! 
পড়িতে থাকে কর্ম-প্রসাদিত হিরণ্যগর্ভ ষখন কর্মক্ষয় বশতঃ অনু গ্রহ-দানে 
উদাসীন হইতে থাকেন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্জিয়-নিচয় যখন স্বস্ব শক্তি ক্রমে 
হারাইতে থাকে দেহ যখন মৃত্যুশধ্াযায় শাফিত হয়, যখন অনুগ্রাহক হিরণ্যগর্ভের 
ইন্জিন্বরূপ কৃর্ধ্যাদি দেবভাগণ সম্পর্ণরূপে অনুগ্রহ-দানে প্রাত্মখ হইয়া 
হিরণ্যগর্ভের অঙ্গে আপন শক্তি প্রত্যাহার করিয়া লন, জীব তখন নিদারুণ 
যন্ত্রণায় অস্থির হুইয়া ছট_ ফট. করিতে থাকে, ভোগচ্ছারূপ দেদীপ্যমান বহি 
রূপরসাৰি আহার ন৷ পাইয়া! শত বৃশ্চিক দংশনে জীবকে দংশন করিতে থাকে, 
বস! একবার চিন্ত। করিয়া দেখ, কি অসহনীয় যাতনাই ন! জীবে ভোগ করে, 
জীব বলিতে কেবল অন্তের. কথা বুঝিওনা, তুমি আমি এই যাঁতনাই জন্মে জন্মে 
ভোগ করিয়া আসিতেছি। এই জন্তই সন্তানের যাতন। স্মরণে আকুল হইয়! শ্রুতি 
শতমুখে আপন সন্তানকে প্রেত হইয়! তাহার. অমৃতময় কোলে যাইতে বলিতেছেন$ 
বাঁচিয়। থাকিতে থাঁকিতেই মরিয়৷ যাইতে রূলিতেছেন। এই জন্মের তু, 
পূর্বজন্মের মাত! পিতা ইত্যাদি বন্ধবর্গ লইয়া! কথোপকথন করিবার সুবিধা 
পাইয়। কথোপকথন করিতে থাকিণে অব! ভূৃতাবিষ্ট হইয়! ভৌতিক আনন্দ ভোগ 
করিতে থাকিলে তোমার এই জন্মের মা! যেমন সে উপেক্ষ। সহ করিতে পারেন না, 
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এবং নানা কথায় তোম।র বর্তমান জন্মের স্থৃতি বেমন গাগাইয়। দেন, তদ্ধপ বিজ 
তুমি; তোমার দ্বিতীয় জন্মের জননী সাবিত্রী তোমাকে স্থুলজন্মের স্থলসংস্কার 
ভুলিয়। যাইতে বলিতেছেন এবং সময় খাকিতে থাকতে না তুলিলে তোমার 
জগ্ত যে অসহনীয় অবস্থ! আমিতেছে, তাহার ভীষণ চিত্র তোমার সম্মুখে 
ধারতেছেন। বৎস! তুমি এই বিভীষিকা দর্শনে এই মররাজ্যের প্রতি বীত- 
স্পৃহ হও, হইয়! অমর সত্বরাঁজ্যে উপনীত হও। এই রাজ্যে উপনয়ন করিবার 
জন্ত তোমার উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছে। 

বংস। তোমার কি মনে আছে, যখন তুমি ব্রহ্মচধ্য ব্রত পালনের জন্ত 
আমার নিকট উপনীত হহয়াছিলে, তখন আমি বস্ত্র, মেখলা, যজ্জোপবীত, 
কৃষণাঞ্জিন ও পাপাশ দণ্ড দান করিয়। তোমাকে যাহ! বলিয়াছিলাম ? 

ব্রহ্মচারী ] ভগবন্! আমার চিত্ত অসংস্কৃত স্থুতরাং আপনি সংস্কৃত 
দেব্ভাষায় নরাধমকে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ! আমার মনে নাই, আপনি আমার 
পুনরায় তাহ! উপদেশ করুন, আহ, আমি আপনার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে 
কি হইয়া যাইতেছি। 

আচাধ্য ] তুমি উপনীত হইতে আসিলে আমি তোমাকে প্রথম বস্ত্র 
পরিধান করাইয়াছিলাম কিন্তু কি সে বস্ত্র! বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে বিধানে 
যে অমৃতময় বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন, ব্রহ্মচারিন! আজ আমি সেই 
বিধানে সেই অমৃতময় বস্ত্র তোমায় পরাঈতেছি__-এই বলিতে বলিতে শুধু শনের 
বস্ত্র তোমায় পরই নাই এ বস্ত্র অমৃত, এ বন্ত্র নবজীবন দান করে, ধারণ 
কারীকে দীর্ঘায়, বল ও তেজ দান করে। বৎস তুমি প্রবাসাগত, আমি তোমাকে 
তৈজস অবস্থায় উপনীত করিয়, হিরণাগর্ভরূপে প্রবাসাগত তোমাকে আপন 
রাজের তেজোনয় (শুদ্ধসত্বময় ) আচ্ছাদন করিয়াছিলাম। এই শুদ্ধসত্বময় 
বসন বস্ততঃই অমৃতময়, এ বসন "প্রকৃতই নবজীবন দান করিয়া দীর্ঘায়, বল ও 
তেজ দান কয়ে। তার পর, মেখল। ও যজ্ঞোপবীত দানেও সেই কথাই 
প্রকারাস্তরে বলিয়াছি। এইরূপে নূতন সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়৷ তোমাকে 
বলিয়াছিলাম__ প্রাণন্ত ব্রদ্মচাধ্যসি'। (আঃ গুঃ সঃ ১২৯৭) বৎস! তুমি 
আজ হইতে প্রাণ অর্থাৎ খিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভের ব্রহ্মচারী হইলে। বৎস! এই 
তেজোময় আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভের জ্যোতিন্ময়ন্বরূপে অন্তৃষ্টি স্থাপন 
কর, তুমি চিত্তগুদ্ধি লাভ করিতৈ পারিবে। 


জানকিজ্ঞানযোগঃ ] গীতা । ৬৫৩ 


অর্জুন: -তোমা অপেক্ষ1! পরতর অন্য কিছুই নাই-_ ইহার অর্থ ত বহুপ্রকার হইতে পারে ? 

ভগবান্_হাঁ। (১) গপরতর অর্থে শ্রেষ্ঠ, পরমার্থ সত্য। অপর! প্রকৃঠি হইতে পর 
প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ । আবার পরা প্রকৃতি হইতে আমি শ্রেষ্ঠ । আম! হইতে শ্রেষ্ঠ আর 
কিছুই নাই। জ্ঞানম্বক্নপ আনন্দন্বরূপ আমি। আমাঁতে স্বভ।বতঃ চলন ব। স্পন্দন উঠিলেই 
চলন ব! স্পন্দন যে অধিষ্ঠানে উঠিল, সেই অধিষ্টান-চৈতন্য খণ্ডমত বোধ হয়। অথচ 
আমি সর্ধবদ| শ্বশ্বরূপে খাকিঘাই এইরাপ খণ্ডিত মত হই। খগণ্ডমত হওয়া, এই জন্য মারিক 
ব্য।পার। দর্পণে খাহিরের প্রতিবিম্ব বখন পড়ে, তখন যেমন প্রতি“বন্বটিই দৃষ্টি আকধণ 
করে, বাহা বস্তুটি নড়িলে চড়িলে দর্পণ-দৃশ্তম।ন-প্রতিবিম্বটিই নড়িতে চড়িতে থাকে-_প্রতি- 
বি্বাবু 5 দর্পণাংণ দৃষ্টিপথে পড়ে ন! _সেইরূপ চিন্বর্পণের ভিতর হইাত স্বভাবতঃ ষে চলন 
উঠে তাহ! চিন্দর্পণের উপরে প্রতিবিষ্বিত হয় _ হইয়। উহ্‌| প্রতিবিষ্বের আধার চিদংশকে ঢাকিয়া 
রাখে এবং নিদ্রাকালে মনের মধ্যে যাহ! কিছু দেখ! যায় তাহ! যেমন বা'হরে দেখিতেছি 
বলিয়। বোধ হয় সেইরূপ চিৎদর্পণের অন্তর্গত প্রতিবিষ্ব চিতের আত্মমায়! প্রভাবে বাহিরে 
অবস্থিত বিয়া বৌধ হয়। পরমেশ্বর চিৎস্বরূপ। তাহার চলনটি কল্পন। মায়।। এই জন্থা 
পরমেশ্বরই পরমার্থলত্য। মায়ার যে সতাত। তাহ। ব্যবহ।রিক--একট1 বঞিতে হয় বলিয়া 
বল। হয়। যত্তদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন মায়িক ব্যাপার জগদার্দির একট! বাবহ।রিক 
সতাতা থাকে _মায়। পরমার্থ সত্য ন। হইলে ও-_মারা ব! প্রক্কৃতির যে স্পন্দন তাহাও নিয়ম- 
' মত হয়। এই জন্য জগতের একট। ব্যাপার-_ চেষ্টাও শাস্ত্রে দেখ! যায়। ব্রক্মই উপাদান, 
তাহার উপরেই এই ইন্দ্রজল। সমুদ্র আছেন_.তাহার উপর যে তরঙ্গ ভাসে ভাঙ্গে 
তাহা জল হইলেও-_সমুদ্র হইলেও, নামরূপে মাত্র বিভিন্ন। “সমুদ্রের তরঙ্গ এইরূপ বল! 
হয়, কিন্ত “তরঙ্গের সমু্ধ বলা? হন না। এই পরিদৃপ্ঠম।ন জগৎ একট। মায়িক ব্যাপারে 
নামর পবিশিষ্ট হইয়া বাহিয়ে দেখ। যাইতেছে__কিন্তু ইহ চি্দর্পণের অন্তর্গত স্পন্দন প্রতিবিশ্ব 
ভিন্ন কিছুই নহে। এই কারণে ব্রক্ষাতিরিক্ত অন্য কিছুই আর নাই। পরমার্থ সত্য ঘষে 
পরমেশ্বর তিনি ভিন্ন এন্ত কিছুই নাই। এই গ্লোকের প্রথমাংশের অর্থ এই। গুধু 
্রহ্মই আছেন - এইটি সত্য হইলেও বাছিরে একট! জগৎ যে দেখ] যায় তৎসম্বক্ষে বল! 
হইতেছে যে, জগৎট। যাহাই হউক-_এট! প্রতিবিম্বসমূহ যেমন দর্পণে প্রতিফলিত সেইরূপ 
ভাবেব্রদ্দে প্রতিফলিত। প্রতিবিন্বনমূহ দ্বার! যেমন দর্পণ মাবৃত হয় সেইরপ দৃশ্প্রপঞ্চ 
স্বারা৷ পরমেশ্বর যেন আচ্ছাদিত। মণিমাল! হুত্রেই গ্রণ্থিত। মণিমালার মত এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ ব্রন্মহুত্রে গ্রধিত হইয়া ঝাংলিতেছে। হুত্রটি দেখ! যায় না, মালাই দেখা বাই- 
তেছে। সুত্রে মণিসালা গ্রধিত--এই গ্রুধিত অংশেই এখানে দৃষ্ান্তের সাদস্ত। ব্রদ্মসতাতে 
ব্রহ্মমতঃ ব্রদ্ম ফরণে স্ক,রপ মত-এই জগৎ মায় গ্বারাই কল্সিত। মণিমাল! ও হুত্রের সহিত 
যদি পূর্ণ সৃশ্ঠ দেখাইতে হয়, তবে এই বলিতে হয় যে, হিরণ্যগর্ভ আত্ম।তে শ্বপ্দৃশ্তাজাত 
বিচিত্র রচনা মণিসমূহের মত হুত্রে গ্রধিত। কনক হুইতে যেমন কুগুল হর, সেইরাপ ব্র্ধ | 
হইতে জগৎ হুয়। সুত্র হইতে কিন্ত মণিসমূহ হয় না, এক্সহা এখানে স্থত্রে মণিগণা ইবেতি 


ৎ | 


৬৫৪ গীতা । [ *ম অঃ৭ প্লোক। 


ৃষ্টাস্তস্ত গ্রতিত্বমাত্রে নাতু করপতে। কনকে কুগুলাদিবং_-এই দৃষ্টান্ত এখানে যোগ্য দৃষ্টাস্ত 
হইতে পারে। 

(২) দ্বিতীয় অর্থ যাহা হইতে পারে তাহ! এই £-পরমেশ্বর অপেক্ষা! কারণাস্তর অস্থ 
আর কিছুই নাই। আমিই জগৎকারপ। জগৎকারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমিই 
যখন একমাত্র কারণ, তখন কারণম্বরূপ আমাতে সমস্ত কাধাজাত ষে এই দৃষ্টপ্রপঞ্চ তাহ। 
গ্রধিত । 

(৩) তৃতীয় অর্থ :_-এই গ্লোকের প্রথমার্ধে বলা হইতেছে হৃষ্টিসংহারের কথ।। আম। 
হইতে শ্রেষ্ঠ হথষ্টিনংহারের স্বতগ্ত্র কারণ আর কিছুই নাই । গ্লোকের নিম্মার্দে স্থিতির কথ! 
বল! হইতেছে । আমাতেই এই জগৎ স্থিতিলাভ করতেছে । 

(৪) আরও বন অর্থ বস জনে করেন--.আমি সর্বকারণের কারণ। ভগৎটা কার্য্যেরই 
মুর্তি। আমি শক্তিমান জগতৎটা! শক্তির ব্যক্ত অবয়ব । শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। এই 
হেতু বল। হইতেছে আম! হইতে-- শক্তিমান হইতে শ্রেষ্ঠ মার কিছুই নাই। চিজ্জড়াআ্মক 
এই জগৎটা আমার কাধা, আমি কারণন্বরূপ। কার্য ও কারণ অভেদ বলিয়া! বল। হই- 
তেছে-আমা ভিন্ন আর কিছুই পরতর নাই। আমা ভিন্ন যাহা আছে বলিয়। মনে হয় 
তাহ। আনাতেই গ্রথিত (উদ্ধ গ্লেকাদ্ধে সর্ববক্মকতব ও নিমে নর্ববান্তর্যামিত্ব বল। হইতেছে। 

তুমি যে ভাবে পার ধারণা কর- আমিই পরমাত্ম। অদ্বৈত তত্বই আত্মতত্ব। হ্বৈত 
যাহ। তাহ অজ্ঞান কল্পিত । এ অজ্ঞ।নও ব্রন্ষের স্বভাবত? কল্পন। মাত্র। আমি যাহা তাহাই 
আছি। মণির ঝলকের মত স্ভাবতঃ আমাতে ঝলক হয় । সেই ঝলকে আমি হহা বা ইহা 
নহি বোধ ভাসে। ''আমি ইছ।” এই নিশ্চয় হইতে ক্রমে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে । ন্ৃচির শত- 
পত্র ভেদ মত ্ষ্টিতত্বে যখন মহামন পর্যন্ত স্থষ্টি হয়, তখন স্বভাবতঃ যাহ। পূর্বে হইয়া 
গিয়াছে তাহার প্রকাশ হয়। বালক বহু কর্ন করিয়। শেষে জ্ঞান হইলে আপন কর্ম কি 
হইয়াছিল ভাহ। প্রকাশ করিতে পারে। অছৈত হইতে দ্বৈত-প্রকাশ ব্যাপারও সেইরূপ ॥ ৭॥ 


রপোহহমগ্ন, কৌন্তেয় ! প্রভাহম্মি শশিসূর্যায়োঃ | 
প্রণবঃ সর্বববেদেষু শব্বঃ খে পোরুষং নুযুঃ ॥ ৮ ॥ 


শশ ৃ 
কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে তৃয়ি সর্ববমিদং প্রোতম্‌? ইত্যুচাতে 
ল যা শ 


রস ইতি। হে কৌন্তেয়! অগ্ল, জলেষু অহং রসঃ অপাং যঃ 


ভর থর ছাট টি ভগ জি পম 





| ৷ ম 
সারং রসম্তন্মিন রসভূতে মধুররসে কারণভূতে ময়ি সর্দবা আপঃ 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ] নীতা । ৬৫৫ 


শ নী 
বর । যথা রসোহগ্প, একমপ্যপ, পরমাণুমপরিত্যজ্যান্ু- 
থে 
সযতো! দৃশ্বাতে, অতো! রসরূপে ময়ি আপঃ প্রোতা ইতিভাবঃ | 
নী যা ম ৷ 
এবং শশিসূর্যায়োঃ চন্দ্রসূধ্যয়োঃ অহং প্রভ। প্রকাশং অশ্মি চন্দাদিত্য- 


ত্আ। প্‌ 
যোধ! প্রভা তন্ভুতে ময়ি তৌ প্রোতাবিত্যর্থ, প্রকাশ সামান্রূপে 
| ম | 
ময়ি শশিসূযোৌঁ প্রোতাবিতার্থঃ । সর্বববেদেযু সর্ব বেদেযু 
শ্রী শ শ 


বৈখরীরূপেষু মহং তম্মুলভূতঃ প্রণবঃ ওষ্কারঃ তশ্মিন্‌ প্রণবভূতে ময়ি 


শ শ শ শ 
সব্বে বেদাঃ প্রোতা ইত্যর্থং | তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ 


শ. শ শী শ 
শব্দরূপে-ময়ি খং প্রোতম্‌ শব্দতন্মাত্ররূপোহুস্মি। তথ! নৃষু পুরু- 


শা নী 
যেষু অহং পৌরুষং পুরুষন্য ভাবঃ পৌরুষমুদ্কমোহস্মি সর্ববপুরুষেধু 





না ম ম 
সারং পৌরুষং শোধ্যধৈর্যাদিরূপং পুরুষহ্সামান্যং যদনুশ্য, তং তদহং। 
বি শ শ ম 
সফলউদ্ভমরূপে ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ। সামান্যরূপে ময়ি সর্বেব 


বিশেষ! প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥ 


হে কৌন্তেয়! জলে রস আমি, শশি-কুর্যে প্রকাশ আমি, সর্ধবেদে ও কার, 
আকাশে শব, পুরুষ মধ্যে পৌরুষ রূপে আমি বিরাজ করিতেছি ॥ ৮ ॥ ৮ 











৬৫৬ গীতা। [৭ অঃ৮ ক্লোক। 


অর্জুন--অবাঙঅনন্‌ গোচর তুমি গুণসংযোগে গুণবান্‌ মত যথন হ9 তখন তোমাতে সমস্ত 
প্রোত এই ত বলিতেছ? আচ্ছ। কোন্‌ কোন্‌ ধর্্মবিশিষ্ট তোমাতে এই সমস্ত হার 
আকারে গ্রথিত হয়? 

ভগব।ন্--সকল পদার্থের সার যাহা তাহাতে আমি অধিষ্ঠঠন করি । আমি স্বন্বরূপে 
সর্বদা থাকিয়াও বস্তর সাররূপে বিবর্তিত হই। জলসমূহের সার রস। মধুর রস স্বরূপে 
আমি বিবর্তিত হই। রসম্বক্ূপ আমাতে সমস্ত জেল প্রোত। এইরূপ প্রভাম্বরপ আম।তে 
শশিনুর্ষ।প্রোত, প্রণবন্ধরূপ আমাতে বেদ গ্রথিত, শব্বস্বরপ আাম।তে স্বাকাশ প্রোত, সফল- 
উদ/মন্বরাপ আমাতে সমস্ত পুর'ষ প্রোত। 

ভচ্ভন__তুমি এক থাঁকিয়াও এত বিভিন্ন আকার ধারণ কর? 

ভগবান্_-আমি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবার জন্তথ অব্যক্ত বাকা মনের অগে।চর 
অবস্থ! হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিবার জগ্ক মায়াময় হই-- হইয়া বনুরূপে আপনাকে আপনি 
আন্মাদন করি। যেমন যেমন প্রকৃতি প্রাপ্ত হই--অ।মার সান্নিধো প্রকৃতি যেমন যেমন 
বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে-- প্রকৃতি যত যত রূপ ধারণ করে আমিও তাহ।কে, সত্র যেবন 
মণিম।ল। গাঁথিয়। রাখে-__সেইরূপে গাঁথিয়। গলায় পরি। তাই বলিতেছি ্জামিই মানুষের 
নফল উদ্দাম, আকাশের শব্দ, চন্ত্রহু্যোর প্রভা, বেদের ও কার এবং জলের রস। 


অঙ্জুন--তোমার প্রকাশ সর্বত্র দেখ যায় ন। কেন? 
ভগবান্__বৃক্ষপত্রে সুোর প্রতিবিস্ব পড়ে না, কিন্ত জলে ভাসে । নির্মল আধারেই আমার 


প্রকাশ লক্ষা হয় ।৮॥ 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাঁবসৌ । 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপান্বযু ॥ ৭ ॥ 


যা ্‌ ম শ শ 
পৃথিব্যাং ভূমে পুণাঃ সুরভিরবিকূতো গন্ধঃ চাহং তম্মিন্‌ ময়ি 





শ ম র 
গন্ধভূচে 8 থবী প্রোতা এসির রসাদীনামপি ুশামুতযারথ | 
বি 
বিভাবসৌ বনে তেজঃ চ ডি যা নবাগত প্রকাশন শীত- 
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উৎসব। 


সমীর 


স্বাস্মারামায় নমঃ ৷ 


অগ্ৈব কুরু যচ্ছেয়ো! বৃদ্ধ; সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 


এরা পে 





বর পার গা পর পর সারার. 


৮ম বর্ষ ।] ১৩২৭ সাল, আবাঢ় । [ ৩য় সংখ্য। | 





পম জি 














পিয়াসী_-“ফটিকৃজল” | 
ফটিকৃজলের পিয়াস যাহার 
জাগাঁও পরাণ মাঝারে, 
তাহার পিয়াসা মেটে কি কখনো 
নদ নদী হৃদ পাথারে ? 


ওগে! তৃষাহারি ! বিন! ঘন-বাঁরি, 
তৃষিতে কেমনে রাখিবে নিবারি ? 
যদ্দিও শুষ্ক, দীর্ণ কঠ তাহারি, 
বারিদে মাগে--'ফটিকৃজল” | 
্‌ হোক্‌ সে অপার অতল জলধি; 
স্বচ্ছ, নিগ্ধ তটিনী বারি। 
-. চাতকী মেঘের চির-অন্ুগতা, ্ 
২১... ভাহারি পরশ ভিথারী। : 


৬২ উৎসব । 


অরূপে রূপের মাধুরী নেহারি 
নবঘন-প্রিয় গগন-বিহারী, 

দীর্ণ কে হাকে সে পরাণ পানে 
বারিদে চাহি--“ফটিক্জল” ॥ 


মৃঃ-_ 


মহাত্বা কবিরের সাধনা । 
ভূমিকা । 


কৰে তোমার আমার সে দিন হইবে যখন আমর! খধষিগণের যে সকল, 
কথ! উচ্চারণ করিব তাহা! আমাদেরই মনের কথা হইবে। খধিগণের কথা 
তাহাদের মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। খাঁধিগণের মনই বাকারূপে বাহির হইয়াছিল। 
আমর! আবার সেই কথা শুনিতেছি। শুনিয়া গুনিয় কবে আমাদের মন 
সেই ভাবে গঠিত হইবে ; হইয়া কবে আমাদের উচ্চারিত বাক্য তোতার বুলির 
মত ওষ্ঠের কথা না হইয়া মন-গল!] কথ! হইবে। এ প্রার্থনা করি কেন? কত 
কাল ধরিয়! শান্্র-বাক্য মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছি, কত কাল ধরিয় 
ভগবানের নাম মনের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছি-_তথ!পি মনত শান্ত্রবাক্যমত 
গঠিত হইল না| তথাপি মনত জপময় হইল ন!। কৈ তোমার আমার মন 
তেমন হইল--যখন উহার উচ্চারিত বাক্যই ভগবানের নাম ৰা ভগবানের 
ভাবের কথা? কৈ তোমার আমার মন অনধ্বন্ধ প্রলাপ ছাঁড়িল? কতদিন ত 
সন্ধ্যা আহক জপ পূজ! করিতেছ, কৈ তোমার আমার উচ্চারিত বাক্যই 
মন -গল! সন্ধ্|1-আন্িক মন্ত্র? | 

কখন কি বাকৃ মনে গ্রতিঠিত হওয়া কি তাহ! সত্য বুঝিয়াছিলে ? 
বুঝিকাছিলে বৈকি ? বদি কাহাকেও কখন ভাল বাদিয়৷ থাক, তবে বুবিবে 
তুমি ইচ্ছা কর ব! ন! কর--মন কিন্ত আপন! হুইতে প্রিয় নাম উচ্চারণ করে, 
হস্ত কিন্ত আপনা হইতে. প্রিয় নাম লিখিয়। ফেলে, আবার তাড়াতাড়ি তাহ! 
মুছিয়। ফেলে পাছে কেউ দেখে। একবার পুছিয়াও হয় না-_ছইবার তিনবার 


মহাত্বা কবিরের সাধন! । ৬৩ 


ভাল করিয়া লেখা ধৌত করে, তবু মনে হয় লেখ! আছে। ইহার নাম গ্রেম। 
সেই প্রেম যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ তোমার আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে না। কাজেই হস্তিশ্নানের মত সন্ধ্য।/ আহিক করিতেছ, জপ করি তেছ, 
কিন্ত এ এ সময়ে ত মন কতই করিবে ; পরে কাঞ্জ সার! হইলে মন যাহ! তাহাই 
রহিয়াছে দেখিবে। তাই বলি প্রেম না হওয়৷ পর্যযস্ত বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে না, মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুধুই বলা 'আবিরাবিম এধি” | 
শুধুই বল! তুমি এস। প্রত্যহ মন ও বাক্য এক করিবার জন্ত সাধন! করিবে, 
আর প্রত্যহ যাহা তাহা আচরণ করিবে, যাহ তাহা আহার করিবে, ষেসে 
লোকের সঙ্গ করিবে, এইরূপ করিলে অনস্তকাল তপস্তা করিলেও তোমার 
হইবে না। প্রেম যে একবারেই নাই তাহা নহে, আছে। উদয়ও হয় কিন্ত 
কু-সঙ্গ, কু-আচাঁর, কু-মাহাঁর, যার তার হাতে আহার করিয়! প্রত্যহ তাহাকে 
তাড়াইয়! দ্িতেছ। লোক-সঙ্গ ত্যাগ কর, কু-আহার কু-আচার ত্যাগ কর, 
দেখ হইবে। 

প্রেম বস্তটিই আছে । কাম যাহ তাহ! যেন কোন একট! অন্থন্দর বস্ককে 
স্থন্দর বলিয়া ভ্রম ভাবনা কর] মাত্র । এই অন্ুন্দর বস্তট! প্রেমের ঝলক মাত্র। 
যেমন মরীচিকায় জল ভ্রম হয়, সেইরূপ প্রমে ঝলকের একটা ভ্রম হয়। 
এই ঝলকট। আপনিই উঠে। এট! স্বভাবতই হয়। ঝলকট। প্রেম হইতে 
৯ উঠিয়া প্রেমকে ঢাকিয়া! ফেলে ; যেমন পান। জল হইতে উঠিয়া! জলকে ঢাকে 
সেইরূপ। তাই মান্ষ প্রেমকে দেখে না--দেখে প্রেমের ঝলক। প্রেমের 
ঝলকটাই কাম। যেমন নিত্য ভগবানকে মানুষ বলে নাই আর অনিত্য 
জগৎকে বলে ইহাই আছে সেইরূপ । কামট! প্রেমের ঝলক । এই ঝলকেই 
প্রেম ঢাক! পড়িয়াছে। লোক কিন্তু কামই দেখে! জগতের সর্বত্র নকল 
লোকে কামের ভিতরেই আছে। যেমন মানুষ মায়ার ভিতরে আছে সেইরূপ । 
কামট! ভুল। ভুল হইলেও ভূলের একটি রূপ আছে, তাহ! প্রেমের দিকেই ছুটে। 
এইটি ধরিতে পারিলে ভূলের মধ্যে পড়িয়াও ভূল অতিক্রম কর! যায়। কামের 
মধ্যে পড়িয়াও প্রেমে পৌঁছান যায়। মহাত্ম। করিরের সাধনায় নিত্য প্রেমে 
কোন্‌ সাধনায় বাওয়। যায় তাহার ক্রমগ্ুলি আছে। তাহাই আমাদের 
আলোচ্য । কবিন্ের গুরু রামাননা ; তীহার গুরু রামানুল। গুরু মুখ হইতে 
কবির রাম মঙ্ত্র পাইজেন। সিদ্ধ হইলেন হইয়া যাহা! বলিলেন তাহা এইঃ--.. 


৬৪ উৎসব। 


প্রথমেই রামের কথ। শুন! চাই। শুনিয়া বিশ্বাস কর! চাই রামই সেই পরমপদদ। 
যে পদ পাইবার জগ্ঠ ব্রহ্মচারী ব্রন্মচ্ধ্য করেন, বেদ যে পদ অন্বেষণ করেন, মুনি 
খষি যে পদ ধান করেন__রামই সেই পরম পদ। এই পদই তুরীয় পদ। এই 
রামই সংচিৎ সুখ স্বরূপ। এই রামই পরমহংসদ্দিগের গতি। ইনিই প্রতাহ 
প্রতি মুহূর্তে স্বপ্নজীগরন্যুণ্তি অবস্থাতে ক্রীড়া করিয়াও আপনি আপনি ভাবে 
সর্বদা! শান্ত। কেহ বলেন ক্রীড়। করিবার জন্ত ইনি মায়াশক্তির সৃজন করেন, 
কেহ বলেন মায়৷ স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত রাম হইতে উঠে। সমুদ্রে 
যেমন তরঙ্গ উঠে সেইরূপ, অথবা জল হইতে যেমম পান! উঠিয়া! জলকে ঢাকিয়! 
রাখে সেইরূপ । এই রামের কথ! প্রথমে শোন! চাই। এই রাম সর্বত্র, এই 
রাম অন্তরে বাহিরে) এই রাম আকাশ ছাইয়া, এই রাম হৃদয় ভরিয়! দীড়াইয়া 
আছেন । এই পর্য্যস্ত শুনি! তুমি রাম রাম শব্ধ লইয়! সর্বদা! থাকিতে চাও, 
তবেই রামের কৃপা হইবে । রামের কৃপা হইলে গুরু মিলিবে। ণযব গোবিন্দ 
রুপা করি তব গুরু মিলি যায়”। রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ | রামই জ্ঞানময় শিব। 
রামই গোবিন্দ। রামই সীতা । রামই কালী । রামই হূর্গ।। রামই জগ্ধাত্রী। 
রানই গারত্রী। রামই প্রণব। সর্বদা শবে যে রাম লইয়! থাকে সে রামের 
কপায় গুরু পায়। গুরু পাইলেই সব পাওয়। হইল। প্রথমে শব্দে সর্বদ! রাম 
লইয়া থাকিও, তাহার পরেই গুরু মিলিবেন । 
ক্রমশ ঃ--. 


তোমার কথা । 


শুনি কিন্তু বুঝিতে পারি না। তবু মনে হয় কথা তোমারই নিত্যকর্ 
সারিয়া জপ করি--জপের শবে যখন মন ভরিয়! যায় তখন যেমন ভাবি «আমিই 
শুধু ডাকিব তুমি একবার ডাকিবে ন1” অমনি সময়ে সময়ে মহাকাশে কোন 
শব্দ শুনি। শুনি বাতাসের কি এক রকম শব্ধ ব| পাখীর ডাক ব পণ্ুর ম্বর। 
এখ্ৰে কি তোমার স্বর মিশান আছে? এস্বরে কি তুমি কথা কহিতেছ ? 


তোমার কথা । ৫ 


কেমন করিয়! বুঝিব কওন! ? তুমি সর্বব্যাপী । তুমি ওন্তর্যামণী। তোমার 
কোন আকার নাই। কিন্তু তুমি সব আকার ধর। প্রথমেই শবরূপে স্পন্দিত 
হইয়ছিলে। তুমি ত সর্ধস্থানেই আছ। ইচ্ছ! হইলেই যাহা কিছু ঘটে তাহ! 
ধরিয়াই যে ডাকে তাহার কাছে এস। কখন কাহাকেও শব করাইয়! শব্রূপে 
এস। যদি ইহানা হয় তবেস্থির হইয়! মন ভরিয়া জপ করিতেছি, পাখীর 
ডাকে বা পশুর রবে বা বাতাসের শবে চক্ষে জল আসে কেন? মনে হয় 
আমি যে মনে মনে ডাকিতেছি আর বলিতেছি তুমি একবার ডাক-_ত! তুমি 
শবে মিশিয়। আমার ডাকার সাড়া দিয়! গিয়াছ? শব্দ করিয়। কি বিলে 
তাহা বুঝিলাম না কিন্তু চক্ষের জলে, হৃদয়ের কম্পনে বুঝিলাম এ তুমি। 

সে দিন চিরন্দীতে তোমার ডাক শুনিতে পাইব মনে করিয়া সেখানে 
বসিয়াছিলাম। ছুই দিকে ছুই খান! বড় বড় পাহাড়ে পাথর । মধ্যে ছাঁয়া। 
চারিদিকে রৌস্ত ও বায়ু বিষম ভাবে উৎপাত করিতেছে । আমি আর একটি 
লোকের সঙ্গে এথানে বসিলাম । তাহাকে বলিলাম কেমন স্থির ভাব দেখ। 
আচ্ছা সংসার-চিস্ত। করিতে পার কি না দেখদেখি ? এত স্থির, এত শান্ত যে 
অগ্ঠ চিন্ত। করাই যায় না। এখানে বসিলে যেন কোন রসে মন্ততা জন্মায়, স্থির 
হইয়া, শান্ত হইয়। বসিদ্না থাকা হইয়া! যায়। এখন বুঝিতোছ সে তুমি। 
তুমিই চিরন্দীর একান্ত ভাব ধরিয়া কোলে করিয়াছিলে, তাই মন চুপ করিয়! 
শান্ত হইয়। তোমার কাছে ছিল। 


তুমি এত গোপন কর কেন£ গোপনে কি তোমার স্থথ বাড়ে? একবার 
খোলাখুলি ভাবে ছুটে! কথা! কহিলে কি তোমার জাত যায়? একবার খোলা- 
খুলি ভাবে দেখা দিলে কি তোমার ধর্ম নষ্ট হয়? কখন কাহারও নৃতো, 
কথন কাহারও কথার ম্বরে, কখন পাহাড়ের নিস্তব্ধতায়, কখন নীল আকাশ 
ভর] নক্ষত্রমালার হার যাঁর গলায় তাহাতে, কখন কাহারও উপরে মাতৃভাব 
আরোপে, কখন পশুপাীর ডাকে, কখন পটের ছবিতে, কখন শালগ্রাম শিলা, 
কখন মন্দিরের প্রতিমুর্তিতে-_এই কি চিরকাল করিব? তুমি গোপনে 
আসিবে আর আমি "ভাবিব আরোপে ডাক্লিতেছি? কে একবার কি 
আসিতে নাই ? এলে কি হয়? আমার হুঃখট! তখন আর থাকে নাঃ 
সেটা কি উচিত নয়? বুঝি উচিত নয়। আমার, ঃখ ন| থাকিলে জগতের 
'ছুঃখ বুঝি বুঝ! যায় না! সকল শোক ত পাইয়াছি। তবুত 'কালে, কালে 


৬৬ উৎসব । 


শোক নরম পড়িয়া যায়। হাহা হুহুতে মন পড়ে। তুমি ইহ! নিবারণ জন্ত 
বুঝি সর্বদা! শোকরূপী হইয়ছ। 'প্রতিমুহূর্তেহ ত পুত্র-বিয়োগ, কন্ত! -বিযোগ, 
গ্বামী-বিয়োগ, স্ত্রী-বিয়োগ, পিতৃ-বিয়োগ, মাতৃ-বিয়োগ হইতেই আছে। শুধু 
ভাবির! লইলেই হয়। হায়! এখন আমার শোক নাই সত্য কিন্তু শত শত লোক 
সেইরূপ পুত্রকন্তা-শোকে এই মুহূর্তেই লুটাইতেছে। আহা! ইহাদের কত 
ছুঃখ। হা ভগবান! আমি একদিন এই শোক জানিয়াছি। ইহা! ভাবিবা 
মাত্র সেই শোক নূতন হইয়! উদ্নয় হয়। তাহাতে বৈরাগ্য জন্মে। তখন কাতর 
ভাবে তোমায় ডাকা ভিন্ন আর কেন প্রতিকার নাই । বঝি এই জ্জন্তই 
তুমি নিত্য শোকরূপে জগতে বিহার কর। এ ভিন্ন মানুষ বুঝি তোমাকে লয়! 
থাকিতে পারে না? 


সবই ত প্রচ্ছন্ন? কবে একটু খোগাখুলি পাইব? পাইবৰ কি? যাহ! 
তোমার ইচ্ছ! তাই হউক। খোপাখুলি ত আঙিবে না । কি জানি তোমারও 
বুঝি কুল আছে । কুলের ভয় বুঝি তুমিও কর। তানাই এস। এই ভাবেই 
নিত্য থাক। পশুপক্ষীর ডাকে, আকাশের নিস্তব্ধতায়, রাত্রির অন্ধকারে 
যেখানে সেখানে, বৃক্ষলতার দীড়াইবার ভঙ্গীতে, ফুলেফলে, বাতাসে, হৃূর্ষ্, 
চন্দ্রে, তারায়, জলে--সকলে আরোপে আরোপে*ই এস আর হৃদয়ের রাজ৷ 
হইয়া ন হয় বিশ্বাসেই সর্বদ| ডাক শুনিও। ডাকে সাড়া দিও । কি আর 
বলিব? তোমায় সর্বদ1 নমস্কার করি। 


৫ ৫ 
বন্ধন ও মুক্ত । 
.প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে। প্ররুতি হইতে পুরুষের উদ্ধারকেই 
বলে মুক্তি। , টি 
প্রকৃতির হাতে পড়ি! পুরুষ আত্মবিস্থৃত হইয়! আত্মমহত্ব হারাইয়। ফেলেন। 


ভুলিয়। যাওয়াই হারান। আবার ম্মরণে চৈতন্ত হয়। তাহাই পাওয়া। 
-স্থাত্ম। বা পুরুষকে আপনার স্বরূপ ম্মরণ করানই মুক্তির প্রথম কাধ্য। 


বন্ধন ও যুক্তি ! ৬৭ 


পুরুষ আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়! জীবাত্মাতে পরমাত্মার ধ্যান করুন। 
ধ্যানেই যুক্তি। ধ্যানেই আত্ম! স্মরণ করেন তিনিই পরমাত্ম! | 
আত্মার স্বরূপ ম্মরপ করায় কে? 
মন এব মন্জষ্যাণাং কারণং বদ্ধমুক্তয়োঃ। 

প্রকৃতির বিকারই মন। জীব এই মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে! 

মন ছুই অবস্থ। ল।ভ করিতে পারে। জীব মন দ্বারা বদ্ধ হইলেও আপন 
স্বরূপ ভূলে না । জীবাত্মা! যখন নিশ্চয়ক্মিক! বুদ্ধিতে অভিমান করেন, তখন 
সেই নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধ মনকে বৈরাগ্য উপদেশ দেয়। রে মন! সমন্তই 
ক্ষণস্থায়ী জানিয়। বৈরাগ/ অবলম্বন কর। উহ! বুদ্ধযুক্ত আত্মার উপদেশ । 

মন বৈরাগ্যযুক্ত হইলে অ'বার আত্মাকেই তাহ।র স্বরূপ ম্মরণ করাইয়া 
দেয়। আর বিষয়যুক্ত হলে আম্মাকে সর্বদা সুধে ছুংখে চঞ্চল করে। আত্ম! 
সর্বদ] মাপন স্বরূপে থাকিয়াও অহং অভিমানে আপনাকে সুখী ছুঃখী ভাবনা 
করেন। 

সাধকের কার্ধ্য প্রথমে মনকে বৈরাগ্য উপদেশ করা । যতদিন না বৈহাগা 
দ্বার! মন বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহার ন7 করে ততদিন উপদেশ কর! চাই 
-__কি দেখিবে, কি চাইবে, কিই বা শুনিবে_সব ভোগইত করিয়! দেখিয়াছ,হঃখ- 
ভিন্ন সখ তপাও নাই। তবে আর কেন? বিষয় দেখা ছাড়, একবার 
আত্মাকে দেখ। | 

. প্রথমে বৈরাগয উপদেশ দ্বার! বিষয়ে অনাস্থ। জন্মাইয়া নিজের স্বরূপ ম্মরণ 
করাও । আত্মদর্শন কর। | 

এই আম্মদর্শন জন্ত প্রথম কার্ধ্য শ্রবণ। বেদীস্ত বা উপনিষদ বাক্যে আত্মার 
কথা! শ্রবণ কর; পরে যুক্ধি, সবার! তাহ! যে নিশ্চয় তাহ! স্থির বর। ইহা 
হইল মনন। শ্রবণ ও মনন ঠিক হইলেই হুইবে ধ্যান। ধ্যান অর্থে এখানে 
আত্মভাবে 1স্থৃতি | | 

আর এক প্রকার ধ্যান আছে। যোগী ী অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানী 
আত্মার কথা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়! আবত্মদর্শন করেন। ইহা উপর- 
কার ক্রম। | 
_ যোগীর করম নিয় হইতে। চিত্ত বিষয় লইপ্াা থাকে বলিয়া! প্রণমে মৈত্রী, 
করুণা, মুদ্দিতা উপেক্ষা অভ্যাস দ্বার সুখে মিত্রভাব, হঃখে করুণা, পুপো জুদিতা 


৬৮ উৎসৰ। 


এবং পাপের প্রতি উপেক্ষ/--ভাবনা কর। মৈত্রী, করুণ!, মুদিতা, উপেক্ষা 
অন্তাস দ্বার! চিত্ত ক্ষণে রুই ক্ষণে তুষ্ট হইবে না--একভাবে একট। প্রসন্ন 
অবস্থায় থাকিবে। পরে প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে চঞ্চলতা-শৃন্ত কর, পরে 
প্রত্যাহার দ্বার বৈরাগ্য অভ্যাস করাও । যতবার বিষয়ে যাইতে চাহিবে, 
ততবার ইহাকে বৈরাগ্য ম্মরণ করাইয়া বিষয়-বিমুখ কর। চিত্ত যখন আর 
বাহিরে যাইতে চাহিবে না, তখন ইহাকে শরীর মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক 
প্রদেশে--যেমন নাভীচক্রে বা! হৃদয়পদ্মে বা নামাগ্রে বা ভ্রমধো অথবা হদয়' 
কমল-মধ্যবর্তী ভবগত্মূর্তিতে বন্ধন কর। ইহাই হইল ধারণা । চিন্তকে সর্বদা 
ধ্যেয়বন্ততে বন্ধন কর। হৃদয়-পুগুরীকে ষে শূন্য আকাশ আছে তাহাতে 
সগুণ ব্রন্গ চিন্তা করিতে হয়। ইহ! দৃহরবিদ্যা । 

ধারণ গাঢ় হইলেই ধ্যান। গাড় ধ্যানই সমাধি। সমাধিভঙ্গে শ্রবণ মনন 
নিদিধ্যাসনে মুক্তি । 

মুক্তি হইলে প্রকৃতি আর ভূলাইতে পারিবে না। প্রকৃতি কত হাব ভাব 
দেখাইবে, কত চেষ্টা করিবে আপনার পুরুষকে মুগ্ধ করিতে আর পুরুষ 
দেখিবে গশুনিবে, সব করিবে সত্য ; কিন্তু এ দেখাশুনায় আর মুগ্ধ হইবে না। 

বেশ্তার ভিতরটা! একবার দেখিনা ফেলিলে, বেশ্তা যেমন আর মুগ্ধ করিতে 
পারে না সেইরূপ। প্রক্কৃতির যা কিছু কার্য সকলই ক্ষণস্থায়ী সমস্তই দোবযহুক্ত 
ইহ! দেখিলে আর প্রকৃতি ভাল লাগিবে না । 

একদিকে আপনাকে আপনি দেখার সুখ অনুভূত হুইয়াছে আর একদিকে 
কাপড়ে বেশভূষায় ভিতরের ঘ! লুকান বেশ্তা দেখ! হইতেছে, আর পুরুষ খুগ্ধ 
হইবে কিমে? যখন আপন হ্ন্দর স্বরূপ দেখিয়া! দেখিয়া! ভুবিয়া বাইতেছেন 
তখন আত্মধ্যানে সমাধি। আবার সমাধি ভাঙ্গিলে ঘ৷ ঢাকা বেশ্ত। ভিন্ন 
দেখার কিছুই নাই-কাজেই আবার অন্তরে প্রবেশ করিয়! শ্বরূপ দর্শন। 
এইরূপে আত্মা র! অরে দ্রষ্টব্যঃ-_শ্রোতব্যো মন্তব্যে। নিদিধ্যাসিতব্যঃ। 





উৎপাত নিবারণ । 


গোলমালে ত কোন কর্ম হয় না। বিশেষ ধিনি শান্ত হইলে আমি নির্বিক়ে 
কর্ম করিতে পারি, তিনি সর্বদ! উৎপাত করিতেছেঁন--আমার রাম রাম করা 
হইবে কিরূপে ? 

ধিনি উৎপাত করিতেছেন তিনি আমার সহধর্মিণী মতি। আমি নির্জন 
স্থানে ৰসিয়। রাম রাম করিব ইনি কাণের কাছে নান! কথ! কহিবেন--আমাকে 
শুনাইয়! শুনাইয়! বিষম জঞ্জাল আনিবেন। ইহাকে শাস্ত না করিয়৷ আগ 
করিতেও পারা যায় না। “কি আপদ্‌ তবু ভূত সঙ্গে সঙ্গে আসে” 


আমারও তাই। 

যেখানে যাইব ইনি সঙ্গে যাইবেন। ছাঁড়িবার যে নাই। গৈরিক বস্ত্র 
ধারণ করিলাম, মস্তক মুণ্ডন করিলাম, তবুও ইনি দূর হইবেন না। দণ্ড ধারণ 
. করিলাম,_-কাশীবানী হইলাম-_কিন্তু কি ক, দণ্ড দেখিয়াও ভয় নাই; মতি 
সঙ্গ ছাড়িল না । আল্কালকার মানুষ সন্নগাস লইয়াও যেমন গৃহস্থাশ্রমে মনকে 
রাখিয়া আসে না__যেখানে যার মনকে সঙ্গে লইয়াই যায়_-আমারও ত্াই। 
গআমার স্ত্রীই আমার সংসার । এই স্ত্রী কিছুতেই ছাড়ে না। রাম রাম 
করিতে বদিব, স্ত্রী আসিয়া সংসারের কথা--কতদিনের পুরাতন কথ! তুলিয়া 
জালাতন করিবে । এখন উপায় কি? এখন কিসে হইবে? | 
_.. শ্রতদ্দিন টাকা উপার় করা গেল_-ইহার জন্ত কত কর! গেল তথাপিও 
ইহার হইল ন1। 

বুঝিতেছি ইহার ব্যবস্থা না করিয়া! আমি কিছুই করিতে পারিব না। ত্রীকে 
শান্ত করিতে হইবে__মতিকে বুঝাইয়া ঠিক করিতে হইবে। রি, 

শান্তও বলিতেছেন *“মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ শাস্তি চাও মতিকে 
নিবৃত কর। 

বুঝাইভে আরম্ভ করিলাম। দেখ পুরাতন কথা তুলিয়। কিছুই লাভ নাই, | 
যাহা হইয়। গিয়াছে তাহার ত আর চারা নাই। তোমার সহিত. অনেক . 
ব্যভিচার কর! হুইয়াছে--ঘে দোষ আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্ত এখনও. 

ও কার 2 | ৰ টক: 


পৃ র রঃ উৎসব । 


ভুমি আমার কথা শ্রবণ কর। রংসার সংসার ত এতদিন করিলে--বহ- 
লোকের কথা কহিলে, এ ভাল নয়, ওর সংসার নুরের, এ সমস্তই ত গুনিলাম, 
কিন্তু মতি তুমিইত দেখিতেছ কেহই সংসারে স্থধী নহে-_এী ষে যুবা, স্ত্রী লইয়। 
স্থথে আছে বলিতেছ, চল উহার বাড়ীতে-_জিজ্ঞাসা৷ করিয়া দেখ ও ম্থখ 
পাইতেছে--ন! নুখগন্ধি ছুঃখই ভোগ করিতেছে-__দেখ, স্ত্রীর জন্ত, পুত্রের 
অন্ত কত থাটিতেছে-_অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সাগংকাল, 
সায়ংকাঁল হইতে আবার প্রভাত পধ্যস্ত কতই পরিশ্রম করিতেছে--এঁ দেখ 
বিদ্বান লোকটি বই লিখিতে লিখিতে বৃদ্ধ হইল, যাহাতে অর্থ উপায় হইবে 
তাহাতেই লক্ষ্য ধর্মের কথা কহে, লোকশিক্ষার কথা কহে, কিন্তু শকুনি 
যেমন খুব উপরে আকাশে উঠিলেও লক্ষ্য তাহার ভাগাড়ে--সেইরূপ ইহারও 
লক্ষ্য কিরূপে অর্থ হইবে ? ছেলেপুলে বড় হইল তবুও সংসার ছাড়ে না ;-_ছেলে 
বলিলে৪ বলে--তোমরা যদি সংসার করিতে পারিতে জানিতাম, তবে ৬কাশী- 
বাসী হইতাম ।--এ সব প্রতারণা বাক্য । নিজেই আসক্ত হইয়! পড়িয়াছে, 
স্থতরাং ছাড়িতে পারে না । রাজা রাণী সবাই এইরূপ, স্থুখ কোথাও নাই। হুঃখ- 
ময় সংসারে আস্থা করিবার বস্ত নাই। দেশের উপকার, দশের উপকার বলিয়| 
যিনি চিৎকার করিতেছেন-_তিনি অর্থবান্‌ হইলেও আরও অর্থ যাহাতে হয় 
তাহারই ফিকিরে ঘুরিতেছেন। যাহা আছে তাহাতে সন্তষ্ট নহেন, কিসে বাড়িবে 
তাই চেষ্টা । তুমি ছঃখময় সংসারের কথ! আর তুলিও না__ইহাতে তোমারও 
কোন উপকার নাই পরস্ত আমিও বিশেষ ক্লেশ পাই। সহধর্শিণীর ইহা উচিত 
নহে। যাহা দোষ ঘটিয়াছে তজ্জন্ত ক্ষমা চাহিতেছি ) এখনও সময় মাছে এখনও 
রাম রাম করি আইস। | 
এইরূপ উপদেশে মতি এক এক বার শাস্ত হইতে লাগিল কিন্ত পূর্ব পূর্বের 
অভ্যাস বশতঃ আবার সেই সংসার কথা । আমি রাম রাম করিব, স্ত্রী আমার, 
বলিতে থাকিবে--এমন সংসারে পড়িয়াছি জন্মাবধি হাড় ঝালাপাল! হইল-- 
একদিনও চাকর দাসীর স্থখ নাই খাটিয়! থাটিয়! গ্রাণাত্ত হইল। এ সমস্ত 
খন ঠিক হইল, তখন বলিতে লাগিল সংসারের ভার যাহার উপরে দি সেই 
চাল ঢালে। জামি মেগে মানুষ সংসার-রাজত্ব করিব কিরূপে 
আমি আবার উপদেশ দিতে লাগিলাম। সংসার মানেই গোলমাল. 1 
ইহা কখন ঠিক হুইবে না। ইহার সমন্তই অস্থায়ী। : ছেলে, মেয়ে, ভাই,বোন্‌ 


উৎপাত নিবারধ | ৭১ 


কত মরিল--মরিবার ক্লেশ কত দেখিলে, তবু কেন সংসার সংসার টাক! টাকা 


করিয়া! ক্ষিপ্ত হইতেছ। যাহ। আছে তাহাতেই সন্তপ্ট থাকিয়! রাম রাম করিতে 
থাক। যতটুকু সময় সংসার কর, কর কিন্তু সব সময় রাম রাম কর-_সংসারও 
হুইবে ভগবান্ও পাইবে। 

প্রত্যহ এইরূপ করিতে করিতে মতির বৈরাগ্য আদিতে লাগিল; কিন্তু 


তথাপি গভ সংস্কার ছাড়ে না। বিষম লয় বিক্ষেপ। 


তখন আমি আর এক উপায় করিলাম। মতিকে একটু বৈরাগ্য-পথে 
আনিয়া মনে ভাবিল।ম--এট| য। পারে করুক, আমি ভগবানে আশ্রয় লইয়া 


ইহাকে উপেক্ষা করিব । 


আমি নাম গ্রহণ করিলাম। মতি গোলমাল তুলিলেই আমি নামকে 
বলিতাম, প্রভু ! নামীও তুমি__রাবণ, কুত্তকর্ণ,ইন্তর্িৎ বিনাশ করিয়াছ,সর্ববশক্তি 
তোমার আছে; প্রভু আমি শত অপরাধী হইলেও শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। 
আমি তোমার হইলাম ;-_-আমার আর কোন শক্তি নাই তোমার নাম করিবার 
জন্ত আমি নিয়ম করিয়। বূলিব--তুমি আমার কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও । বৈরাগ্য 
ও অভ্যাস ক্রমে আয়ত্ত হইল। 

মতির নাশ হইল। আপ্ন আমি দেখিলাম মনচোর এতদিন আমার 
আত্মরত্ব হরণ করিয়৷ রাখিয়াছিল--চোরের নাশ হইল। আমি তখন আমার 
সাত রাজার ধন মাপিক লইয়া দেখিতাম। যত দেখিাম ততই দেখিতাম--. 


এমন সুন্দর আর কোথায়? 


এখন আমার আবার নূতন সংসার হইল। পিতা মাতা আমি ও আমার 


সত্রী এই লইয়া আমার সংসার হইল। 
আমার নাম জীবানন্দ, পিতার নাম সহ্জানন্দ। মাতার নাম মায়ারাণী, 


স্ত্রীর নাম শ্রীমতী। 


পূর্বেও এই সবই ছিল। তখন কিন্তু সেই গানের কথা পিত! মাতার অনৈক্য 


ছিল; পিতা! থাকিতেন সপ্তম মঞ্চেঃ ম| থাকিতেন নীচের ঘরে? অভিমানে কপট 


নিদ্রায়। পিত৷ সহজানন্ পুরুষ-_-কপট মুর্তি ধরি! মাকে সাধিতে আসিতেন। 
মাও আমার চতুর। সবই বুঝিতেন কপট নিষ্ত্! ছাড়িতেন না । আমি বড় কষ্টে 
ছিলাম। যে সংসারে পিত৷ মাতার ঘোর অনৈক্য, সে সংসারে সন্তানের দুখ 
কোথায় ? ঘরে কখনও সাজের ঝাতী পর্যন্ত পড়িত'না। ঘর আামাদেয় সর্বদা 


ছব | উৎসব । 
অন্ধকার-_কখনও আমি জীবনে আলো দেখিতাম না। তার উপর আবার 
সত্ীয় যগ্তরণ! | 


স্ত্রী যখন শাস্ত হইল তথন পিতামাভারও বিবাদ ভাঙ্গিয়৷ গেল। মাতার 
অভিমান ভাঙ্গিল, মাতা পিতার বাম পার্খে সপ্তম মঞ্চে মনোহর বেশে গির! 
বসিলেন। আমি ও আমার সহধর্মিণীর সঙ্গে সেই নয়নে নয়নাবদ্ধ রত্বসিংহাসনস্থ 
মুর্তি দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়। যাইতাম ; কখনও দেখিতাম: পিতাও নাই 
মাতাও নাই, আমরাই নয়নে নয়নাবদ্ধ করিয়া পরস্পর পরম্পরের দিকে 
চাহিয়া! চাহিয়। যেন কি এক আনন্দসাগরে ডূবিয়! রহিয়াছি। কথন বা ছই নাই 
এক। যেন অর্ধনারীশ্বর। মহাদেব যেমন নিজশক্তি উমাকে দেখিয়া সর্বদা 
আনন্দে বিভোর থাকেন, আমিও আমার নিজশক্তি দেখিয়া তেমনই 
সর্বদ। আনন্দে থাকি । 

আমর! কত থেল! করি । আমাণেের থেলা--শক্তি সর্বদা আমায় ভূলাইবে 
আমিও কিছুতেই ভুলিব ন।। শক্তিই মনরূপ ধরিত, মন সর্ব! কত কি করিয় 
আমায় ভূলাইতে চেষ্ট! করিত। আমার বক্ষে দাড়াইয়! যেন অন্যের সহিত রঙ্গ 
করিতেছে দেখাইত, যেন ব্যভিচার করিতেছে দেখাইত--কত মুর্তি ধরিত 
কত বেশ পরিধান করিত আর আমি তাহাকেই দেখিতাম। এ খেলাও 
সুন্দর, আবার খেল! ভাঙ্গিয়৷ অর্ধনারীশ্বর--আবার তাহ ভাঙ্গিয়া এক সীমা* 
শৃন্ত আনন্দ জ্ঞান হইয়া যাইতাম। যখন সীমাশ্ন্য ভাবে স্থিতি হইত, তখন 
বলিবার কেহ নাই। সেই অবস্থার কণা, খেলা! করিতে নামিয়া বলিতে 
পারা যাইত। যেমন স্বপ্নকালে মানুষ স্বপ্রের কথ! বলিতে পারে না, কিন্ত 
স্বপ্রভঙ্গে বলিতে পারে-_মামর! সেইরূপ খেলা করিতে নাবিয়া সীমাশূন্ত 
'স্থিতির কথা বলিতাম। চিদাকাশ। চিত্তাকাশ) মহাকাশ--এই তিন স্থানে 
_বাওয়। আসাই ব্রন্দ ঈশ্বর মায়া-মাহুষের জাগ্রৎ, স্বপন, সুযুণ্তি ও তুরীয় অবস্তা 
খেল! ও স্থিতি। হে ভগবান্--আমি মূর্খ কত কি ভাবি, কিসেকি হয় 
জানি ন!; যাহাতে হয় তুমি করিয়৷ দাও, আমি তোমার আশ্রিত আঙি 
তোষারই। 


সবত্যুর পরে। 


প্রাণ দেহ ছাড়িল--ছাঁড়িব। মাত্র দেহ সমস্ত সহা করিতে পারিল। 
গৃহের মধো চারিদিক বন্ধ করিয়৷ চিকিৎসা কর! হইতেছিল পাছে দেহে 
বাহিরের বায়ু লাগে। তখন প্রাণ দেহ আশ্রয় করিয়াছিল। প্রাণ দেহে 
ছিল-_কিন্ধ প্রাণ দেহকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না--ঘের পিপানার 
দেহ দগ্ধ হইতেছিল--জরের উত্তাপে দেহে অগ্নি জলিতেছিণ, সর্বশরীরে বিষের 
কাধ্য--মস্তক স্থির রহিল না-_হস্তপদ একন্থানে পড়িয়! রহিল ন1--হস্ত মুষ্টিবন্ধ 
হইতেছিল--শব্যা কণ্টকাকীর্ণ মত লাগিতেছিল --শুইয়া শুক! উঠিয়া! যাইতে ইচ্ছা 
করিতেছিলে--শীতল গঙ্গাতীরে যাইতে চাঁহিতেছ্িলে কত করুণ বিলাপ করিতে- 
ছিলে--কেমন আছ জিজ্ঞাস করিলে বিকারে বলিতেছিলে, বেশ আছি-_-আবার 
জ্ঞান আসিলে বলিতে, বড় জালা, প্রাণ বড় ছটফট. করিতেছে ! কখনও বলিলে 
বুক্ষতলে আছি-_-কখন বলিলে আমাকে উপরে শীতল স্থানে লইয়! চল। আহা 
প্রাণ তখনই কতই না যাতন! ভোগ করিতেছিল। শেষে মস্তক ও কা হইতে 
ঘন নির্গত হইতে লাগিল। হস্ত পদ শীতল হইয়! ঘর্ান্ত হইল--পরে উত্তপ্ত 
শরীরও ঘন্মসিক্ত হইয়া গেল_-সংজ্ঞ। আর নাই -শেষ মুহুর্ত আদিল--প্রাণ দেহ 
ছাড়িবার সময় একবার চৈতন্ঠ হইল-_মা! মা! মা ! বলিতে বলিতে 
পবিত্র কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মোক্ষ ক্ষেত্রে প্রাণ দেহ ছাড়িয়! গেল। ১৩১৩ 
মালের আধাঢ় মান একাদশী মঙ্গলবারে জর হইয়াছিল, শ্রাবণ মাসের .৮ই 
শনিবার হুর্্যোদয়ের পরে প্রাণ ছুই তিন বার শব্ষ করিয়া জগজ্জননী 
মাকে ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। প্রাণ বাহির হুইল আর 
দেহ সবই সহ করিতে পারিল। এক ঘর হইতে অন্ত ঘরে যখন আন! 
ইইন্নাছিল তখন কত সতর্ক হইতে হইয্নাছিল, কিন্ত এখন আর সতর্কের দরকার 
হইল না। মুড়িয়া নুড়িয়া বিছানার সহিত দেহ নীচে আন! হইল। খাটের 
উপরে শোয়াইয়া বাধ! হইল। ক্ষেমেশ্বরের ঘাটে গিয়া দেহ রাখ! হইল। 
কত বাতাস লাগিল, কতই রৌদ্র লাগিল তখন কিন্ত দেহ আর কোন করুণ শব 
করিল না। শেষে নৌকা! করিয়! মণিকর্ণিকাতে আন! হুইল চিতা. 
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শয্যা, হইল। বুকের উপরে কত: কাষ্ঠ চাপান হইল। দীর্ঘদেহ চিতাশযযায় 
আটিল.না। পা মুড়িয়৷ গুটাইয়! চিতার মধ্যে রাখিল। মুখ উর্দদিকৃ করিয়া 
চিতার শয়ন করিলে--দেহত আর চঞ্চল হুইল. না; বড় বড় কাঠের ভারেও 
কিছু বলিলে না। শেষে অগ্নি দেওয়া হইল-_অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়! 
উঠিল-_মন্তক দঞ্চ করিয়া ভিতর হইতে রক্তাত্ত ঘ্ৃতের মত কত কি বাহির 
হইল- দেখিতে দেখিতে কতকগুলি অঙ্গার ও,কতকগুলি অস্থি মাত্র রহিল--এ 
লুন্দর দেহ সব পুড়িয়। গেল।--কতকখান! মাংসপিণ্ড মত যাহ। অগ্রি-দগ্ধ 
অবস্থায় একস্থানে পিণীকৃত রহিল-_দাঁহকারীগণ বিলম্ব না করিয়! পবিত্র 
মণিকর্ণিকার গঙ্গাজলে তাহ! তাসাইক়্! দিল। শেষে চিতা নির্বাণ করিয়া 
এক কলমী গঙ্গাজল লইয়। অন্তদিকে মুখ করিয়। কলি ভাঙ্গিয়া বল হরি হরি 
বোল বলিয়া সকলে চলিয়! আসিন। 

 প্রলাপের সময় কত ধশ্ম*কথ! কহিয়াছিলে, কতবার বলিয়াছিলে হিমালয়ের 
নির্জন প্রদেশে সাধন! করিব ; তোমর! ঘর ছাড়িয়া যাও আমি নির্জনে ডাকি, 
ম! আসিয়। খাইতে দেয় খাইব নতুবা! থাব না । কখন জয় সীতারাম জয় জয় রাম, 
কখন জয় মহাবীর, কখন জয় গৌরাঙ্গ হরি, কখন দেবী স্থরেশ্বরী ভগবতী গঞ্জে, 
কখন ভূভুবিস্বঃ কতই স্তব স্ততি করিলে--সবাই বলিত ৬কাশীধাম মোক্ষক্ষেত্র, 
.এই ভাবে যার জীবন গেল তার কি মুক্তির আর বিলম্ব থাকে? কেহ কিন্তু 
স্বচক্ষে কিছু দেখিল না অথবা! জ্ঞান-চক্ষুতে ও কিছু দেখিল ন!--শান্ত্র বলিয়াছেন 
তাই বিশ্বাস করিয়! বলিল--কিস্ত কি হইল তথাপি যেন জানিবার ইচ্ছা রহিয়! 
,গেল। শুধু বিশ্বাসে মনটা! ঠা করা হইল। কিন্তুজ্ঞান আসিল ন! কেন? 
জ্ঞান-্চক্ষে দেখা যায় না কেন--তুমি কোথায় গিয়াছ, দেহ ছাড়িয়া রছিলে 
কোথায়? 
ৃ | ্ ৮ ূ 

প্রাণ দেহ ছাড়িয়া! গেল কোথায় £ প্রাণ দেহ ছাড়িলে দেহ সব সহ 
করিতে পারে এটা দেখ! গেল, কিন্ত, আবার শাস্ত্র বলেন প্রাণ দেহে থাকিতে 
-থাকিতেও যে সব সহ্য করিতে পারে সেই মুক্ত-হায়'! মুক্ত পুরুষ কবে দেখ! 
, দিবেন? | 
:.. থাক্‌ প্রাগত গ্রেল--গেল কোথায়? প্রাণ যাইবার সময় কি লইন 
। গেছেন ?. | 


মৃতুুর পরে । পি 
এ সংবাদ ত কেহ দিতে পারে না-_শান্ত ভ্ঞান-চক্ষে এ সংবাদ দিতেছ্ছেন, 
তাই শান্তর আমার বড়ই প্রিয়। | : 
১৬] 
স্কদ্দ পুরাণ মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের কথা যাহা! বলিতেছেন তাহাই আমরা 
এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মূল শ্লোকের অনুবাদ বঙ্গবাসীর স্বন্দ পুরাণ হইতে 
গ্রহণ কর! হইল। 
জীবন-স্থাপক কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে. মরণকাল উপস্থিত হয়। সির 
স্বকর্মীধীন বলিয়া! তখন তীয় ক্মান্ুসারে ষমকিহ্করগণ তাহাকে আকর্ষণ 
করিতে থাকে। পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত জীব তখন স্বীয় 
পাপ-পুণ্যময় পাশার! বন্ধ হইয়! দেহত্যাগ ক্করে। পুখ্যকর্্মাদিগের উর্ঘাগের 
সপ্তছিদ্র দ্বার!, পাপীদিগের নিযাঙ্গের ছিদ্রসমূহ দ্বারা এবং যোগীদিগের 
্রহ্মরন্ধ দ্বার1 জীব বহির্গমন করিয়া থাকে। সে নির্গত হইয়াই স্বীয় প্রাণ- 
বিনির্মিত অশ্ুষ্ঠ মাত্র আতিবাহিক দেহ পরিগ্রহ করে। জীব সেই আতিবাহিক 
দেহে প্রবিষ্ট হইলে, যমদূতগণ তখন তাহাকে বন্ধন পূর্বক সবেগে যাম্য পথ 
দিয় লইয়! যায়।। মহীতল হইতে সেই যমপুরী ষড়শীতি সহশ্র যোজন | 
সেই পথ কোথায়ও উত্তপ্ত ভর্জন পাত্র তুল্য, কোথায়ও উত্তপ্ধ লৌহপিগু- 
তুল্য, কোথায়ও প্রতপ্ন বালুকাপূর্ণ এবং কোন স্থলে অত্যুত্তাপ হেতু গা- 
পাব প্রতীয়মান হয়। যমদৃতগণ পাপীকে সেই পথে আকর্ষণ পূর্বক 
সবেগে লইয়া! যায়। দেই পথের কোথার়ও অতাস্ত শীত, কোন স্থান অতীব 
ছর্গম এবং কোথায়ও গা অন্ধকার। যাহাদিগের দংশনে অগ্নিম্পর্শবৎ 
দারুণ ক্লেশ জন্মে, তাদশ ভীষণ কাক, কাঁকোল, শৃগাল, মক্ষিকা, দংশ, মশক, 
সর্প ও বৃশ্চিকাদি জস্তগণ সেই পাপীকে মুহুমু ছঃ দংশন দ্বারা নিপীড়িত করে। 
তাহাদিগের দ্বারা জীব তক্ষ্যমাণ হুইয়াও মরে না, কিন্ত দারুণ যা'তনাই ভোগ 
করিয়৷ থাকে। কোন কোন স্থলে ঘোর রাক্ষমগণ কখনও আকর্ষণ, কখনও . 
বা ভক্ষণ করিয়া থাকে।. সেই পথে এই ভাবে কখন অস্িঘোর উত্তপ্ত 
মিকতাঁময় পথে সবৈগে আক "হইয়া সেই অতি “স্তর দীর্ঘ পথে কেবল মাঝ 
দ্বাদশ মুহূর্তে নীত হয়। জীব, অতান্ত ক্েশানভব করে বলিয়া তৎকালে' 
সেই সামান্ত সময়ও বহবর্ধ বলিয়া বোধ করে। ইহারু পর আবার পুক়- -শোণিত-+. 
বাঁছিনী কৈশ-শৈববালাপূর্ণ ঘোরা বৈতরণী নদী দার হুইতে হয়। তারপর 


পভ উৎসব । 


যমকি্র়গণ ভীবকে লইয়া! যমসমীপে উপস্থাপিত কয়ে। তখন পাপার! সেই 
ধর্দরাঁজ যমকে অতি ধোরাকার ও কালাস্তকার্দি দ্বার পরিবেষ্টিত এবং 
পুণ্যাত্মারা অতীব সাম/রূপ দর্শন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণই মরণান্তে যমপুরে 
ম্বায়। অপরাপর জন্ত ষমলোকে যাঁর না; পরন্ত তাহার! মরণাস্তে অবিলম্বে 
অপর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়৷ থাকে। এইরূপ শুনা যায় যে, মন্থযঃগণই 
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্ত জন্ত প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। মরণাস্তে ধার্ষিকগণ 
সসম্মনে এবং পাপীর! পাশবন্ধনে যমলোকে নীত হুইয়৷ থাকে। ধার্মিক 
ব্যক্তি ষে পথে যমলোকে যার, তাঞ্ার বিবরণ শুন্ুন--.আমি বলিতেছি। উদ্ভান 
প্রদাত জনগণ ফলপুশ্পশোভিত পথে, ছত্র-প্রদ!ত৷ ছায়াসমন্বিত পথে, 
পাদুকাদাত৷ যানারোহণে, খাত সণোবরাদিদাত1 তৃষাবিহীন হইয়া, যান-_ 
শয্য/ আসনাদিদাতা বিমানযোগে, এবং ভক্ষভোজ্যদাত| উত্তম ভোবঙনে তৃপ্ত 
হইয়া যমলোকে গমন করিয়! থাকে । দীপদাতা স্ুপ্রশস্ত পথে যায়, এবং 
গো-গ্রদাতা জনগণ স্থথে বৈতরণী নদী পার হয়। যাহার! শ্রীহূর্যা, শ্রমধাদেব ও 
শ্রীপুরষোত্ধমের প্রতি আজন্ম তক্তিমান্‌, যমদূতগণ তাহাকে সপম্মানে লইয়। 
যায়। যাহার! ভূমি, গো, সুবর্ণ, লৌহ, তিল, কার্পাস, লবণ ও সপ্তবিধ ধান্ত 
দান করে, তাহার! স্থথেই সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে । পাপী ঝ 
পুণ্যা্সা যাহারাই যেখানে যাউক, চিত্রগুপ্ত তাহাদিগের বিষয় যমরাঁজকে 
নিবেদন করেন। সেই মানব এক বৎসর উক্ত প্রেতলোকেই বাস করে ; সেই 
এক বৎমরে তাহার দেহ সম্যক্‌ পূর্ণত! প্রাপ্ত হয়। বাদ্ধবগণ যে সকল কুস্ত 
অল্লাদি দান করে, জীব তাহ! ভোজন করিয়! দিনে দিনে পুষ্টিলাভ করিয়! থাকে ; 

জীব ইহলোকে যাহ! দানাদি করে, প্রেতলোকে তৎসমস্ত উপভোগ করিয়া 
থাকে । আর যাহার! ইহলোকে দান করে নাই, কিংবা যাহার্দিগকে কোন 
বান্ধবাদিও অন্জল দান করে না, 'তাহার! উক্ত প্রেতলোকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিয়ত 
পীড়িত হয়। বান্ধবগণ যে জল দান করে, তাহা নদীরূপে উদ্দি্ট ব্যক্তির 
সমীপন্থ হয়। ইহলোকে যাহার উদ্দেশে মাসিকাদি যোড়শ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত 
ন! হয়, তাহার প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হয় না। মাঁনুষলোঁকের দিনের ও 
প্রেতলোকের দিনের পরিমাণ তুল্য ঃ হৃতরাং সংবৎসর যাবৎ প্রতিদিনই 
প্রেতের উদ্দেশে অন্নজল প্রদান কর! বর্তব্য। মের যে শ্াণানিক নামে 
ত্র্বর অনুচরগণ আছে, তাহার! পাঁপাকে শীতবাতাতপোৎপাৎ স্থানে রক্ষা 
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করিয়। থাকে । ইহলোকে যেমন বন্দীব্যক্তি রক্ষিগণে রক্ষিত হয়, প্রেতলোকেও 
জীব তত্রপই প্রেতত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার উদ্দেশে যোড়শ শ্রান্ধ ও 
প্রেতপিও প্রদত্ত না হয়, বহুযুগেও তাহার প্রেতত্ব হইতে বিমুক্তি হয় না। 
পরন্ত সংবৎসরাস্তে বাদ্ধবগণ সপিগীকরণান্ুষ্ঠান করিলে সেই জীব সম্পূর্ণ 
দেহুপ্রাপ্ত হয়। পাপাস্বা ঘোরাকার এবং পুণ্যাত্ম। স্থন্দর দিবা দেহ লাভ 
করে। অতঃপর সেই জীব স্বীয় কর্মানসসারে দ্বর্গে 1 নরকে গমন করে। 
রৌরবা্দি নরক সমস্ত পাতালতলে প্রতিষ্ঠিত। আর ভূঃ প্রভৃতি সত্যলোক 
পর্য্যন্ত উদ্ধভাগে বিরাজিত। ইতিহাস পুরাণ বেদ স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে 
গুন! বায় যে, পুণ্যকর্থ্ে শ্বর্গ আর পাপকর্থ্ে নরকপ্রাপ্তি হয়। সেখানেও 
দেশকালানুসারে কর্মানরূপ সুখ-ছুঃখভোগ হইয়া থাকে । একবৎসরের মধ্যেও 
বদি সপিগীকরণ অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি জীব এক বৎসরযাঁবৎ প্রেতযোনিতেই 
বাস করে, ইহ! ন্ুনিশ্চিত। যাহার! অশ্বমেধারদ্ি তিনটি যজ্ঞ করে, যাহারা 
শিবদি দেবত্রয়ের অচ্চনা করে, আর যাহারা সন্মুখসমরে নিহত হয়, তাহারা 
প্রেতলোকে যায় না। বিশুদ্ধপুণ্যে বিশুদ্বন্বর্গ, বিশুদ্ধপাঁপে তাদুশ ঘোর অন্ধ- 
তমঃ এবং মিশ্রকর্মে শ্বর্গ ও নরক উভয়ই ভোগ করে ; তত্বৎকালে তাহার 
দেহও তত্তৎ ফলভোগযোগ।ই হইয়া! থাকে । 
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(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পূর্ব প্রবন্ধে বল হইয়াছে মজুমদার বংশের আদিপুরুষ রাঘবরাম 
ঘোধালের জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যানন্দ নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া! মজুমদার উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। ইহার জ্যষ্ঠপুত্র জয়রাম কিরূপে ত্যজ্যপুত্র হয়েন তাহাও বল! 
হইয়াছে। বিদ্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র রত্বেশ্বর। রত্বেশ্বরের তৃতীয়পুত্র 
শিবনারারণ। শিবনারায়ণের প্রথমপৌল্র জীতরাম মজুমদার । ম্সাদি বাপস্থান 
পাথরাগ্রাম । এখান হইতে উঠিয়। আসিয়! ইনি বেড়-জনার্দনপুর গ্রামস্কাপন 
করেন । | 
বেড়-জনার্দীনপুর যে ভাবে স্থাপিত হয় তৎসঘ্বন্ধে যে জনগ্রবাদ পাওয়া 
খান্ন তাহ এই স্থানে সন্নিবেশিত কর! বোধ হর অসঙ্গতত হইবে না। 

১১ | 


-দ্ উতৎসব।. 


;: -পাথরার মন্ভুমদারবংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ড হওয়ায় জীতরাম পাথর! মোকাদে 
ঘস্বাসের উপযুক্ত স্থান পাঁন নাই। পূর্বে বল! হইয়াছে কংসাবতী নদীর 
উত্তর: তীরে পাথরাগ্রাম। জীতরাম বসতবাটার জন্য উপযুক্ত গান অন্বেষণার্থ 
একাকী বাহির হইয়া কংসাবতী ন্দী পার হইলেন, হইয়! এঁ নদীর দক্ষিণ 
দিকে চণিলেন। এই সমন্ত স্থানের যে স্থানে মন্থুষ্যের বাস সেইখানেই 
মুসলমান। অন্তর জঙ্গল। মধো মধ্যে বড়বড় বন্তবৃক্ষ । শুনা যায় জীতরাম 
অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন। এক স্থানে আসিয়া এক বটবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন 
করিয়া তিনি স্থানপরিদর্শন করিতেছেন । সঙ্গে লোকজন ছিল না। অকম্মাৎ 
তাহার মনে হইল তাহার অগ্রে একজন মানুষ পথ দেখাইয়৷ চলিতেছে। 
তিনি আশ্চর্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন নীলকমল ! তুমি কখন আসিলে ? 
নীলকমল মজুমদার বংশের বাস্তদেবত! শ্রীমৎ লক্ষমীনারায়ণ জীউর টহল- 
দার। নীলকমল বিশেষ কিছু উত্তর না করিয়া একটি জঙ্গলের চারিদিক 
পরিবেষ্টন করিলেন। বেলা ক্রমেই বাড়িয়৷ চলিল। উভয়ে তখন পরিশ্রান্ত 
হুইয়। অশ্ব বন্ধনের স্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। “নীলকমল !৮ 
'জীতারাম বলিতে লাগিলেন “এই স্থানটি আমার মনোনীত হইয়াছে । তুমি 
কি বল?” এই স্থানেই আপনি বসতবাটী নির্মাণ করুন। নীলকমল ইহাই 
উত্তর করিল। জীতরাম পরিশ্বান্ত হইয়াছিলেন। নীলকমলকে তানাকু 
সাজিতে আদেশ করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। তখন 
অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এৰং বিন্ময়ে বহুবিধ জনন! করিলেন। 
বাড়ী ফিরিয়৷ আপিয়া প্রথমেই নীলকমলকে ডাকাইয়৷ পূর্বোক্ত ঘটনা 
জানাইলেন। বণিলেন তুমি কি আমার্দ সগে গিয়াছিলে ? ব্রাহ্মণ ভীত 
হইয়! উত্তর করিল হুজুর! আমি ইহার কিছুই জানি না। জীতয়াম 
ভক্ত ছিলেন। তীহার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। তিনি তখন 
 লক্ষ্ীজনার্দন ঠাকুরের মন্দিরে গিয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। শ্রীভগ- 
বানের অনুমতি হইয়াছে জানিয়! তিনি বাস্তবাটার চারিদিকে প্রথমেই গড়- 
- বন্দী করিলেন.) চারিদিকে গড় আছে বলিয়া এবং লক্ষমীজনার্দন ঠাকুর 
স্থান নির্দেশ করেন বলিয়।' জনার্দনপুরকে এখনও বেড়জনার্দনপুর বলে। 
'“জনার্দিনপুরের চারিদিকে এখনও সেই আদিগড় দৃষ্ট হয়। -সে গ্রাম কতই,উন্নতি 
করিয়াছিল, 'ঘে, গ্রাম নরনারীতে পুর্ণ ছিল, বাঁলকবালিকার ক্রড়াশবে যে 


জনার্দনপুরের মজুমদার বংশের বিবরণ '। ৭৯ 


গ্রাম সর্বদা মুখরিত থাকিত আজ গাবার সেই গ্রাম নিস্তব্ধ হুইয়াছে। 
ষে গ্রামের চারিধারে বৃহৎ বুহৎ পুক্ষরিণী, স্থানে স্থানে প্রশস্ত ক্রীড়াস্থান, বড় 
বড় প্রাসাদ, অতি বৃহৎ দেবালয়, নানাস্থানে শিবমন্দির এখন আবার প্রকৃতি 
লোকালয় উঠাইয়া লইতেছেন। মন্দিরগুলি ভগ্নদশীয়, বড় বড় বাড়ীর উপরে 
অগ্গথ বটবৃক্ষ অন্মিয়াছে, ৰিতল প্রিতল বাটার উপরকার জানাল! দর! 
খসিয়া পড়িয়াছে, বিধৰ স্ত্রীলোকের ন্তার় আভরণশৃণ্ঠ হইয়! বাড়ীর অবস্থা এরূপ 
হইয়াছে, দেখিলেই মনে হয় যেন কালকামিনী রাক্ষণীমূর্তি ধারণ করিয়া! 
দর্শককে গ্রাস করিতে আসিতেছে । আদিম অবস্থায় যেরূপ বনজঙ্গল ছিল 
চারিদিকে তাহাই আবার মজুমদারদিগের কীর্তি লোপ করিয়া অমবিস্তার 
করিতেছে । এই বংশের কৃতিপুকষের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে দেবাণয়াদির 
সংস্কারে প্রগনাস পাইয়াছেন কিন্তু তাহাদের বসেনাও সম্পূর্ণ না হইতে 
হইতে তাহার! কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ৬কালীনাথ মজুমদার, ৮রামদাস 
মজুমদার ৬বাবুরাম বন্দোপাধ্যায়, ৬রমাপতি মজুমদার, ৬নীলক মজুমদার 
ইহার। আপন আপন বাটী প্রস্তত করিয়। এবং যথাসাধ্য গ্রামের উপকার 
বরিতে প্রয়াস পাইপাছিলেন। প্রাচীনের আর মধ্যে কেহই নাই। আমাদের 
শরদ্ধেয্ন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশন্ন আপন বাসস্থান প্রস্তত 
করিয়!, পুর্ষরিণী খনন করিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এখন তাহাকেও স্থান পরিত্যাগ করিয়! অন্য স্থানে বাদ করিতে হইতেছে 
' এখনও আমর! তাহার নিকটে এই বংশের অনেক প্রাীনকাহিনী শুনিয়া 
ধন্য হই। তগবান্‌ ই হাকে দীর্ঘজীবী করুন ইহাই প্রার্থনা । 

কালকে অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্য নাই। আর যেগ্রামের কখন 
উন্নতি হুইবে তাহার কোন আশা নাই। এই বংশের যাহারা এখনও 
অবশিষ্ট আছেন হার! প্রাচীনকীর্তি দোল দুর্গোৎসব বৎসরে বৎসরে করিতে- 
ছেন সত্য কিন্তু সে দিন আরনাই। প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সুবন্দোবস্ত- 
জন্তই ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে । অধিক আর কি বলিব ভগবান্‌ এই বংশের 
কোন পুরুষকে শক্তি দিয়! বদি তাঁহার সেবার ন্গন্ত উপযুক্ত করেন, ইহা 
বদি তাহার অভিপ্রেত হয় তবে হয়ত কোনকফালে আবার ইহার সংস্কার 
হইতে পারে। নতুব! ইহা বনজঙ্গলে পরিণত হইবে। | 





শারণাগত | 


যেমন রাখবে তেম্নি খাকব, যেমন করাখে সেইরূপ কর্ব। আমার আর 
নিজের কোন ইচ্ছা থাকবে না। .ইহার নাম শরণাগত। মুখে বল! সহজ 
কিন্ত কাছে করা? | 
মনে কর কোন দিন ভারি গ্রীন্ম। তুমি নিয়ম মত ও সংখ্যামত প্রাণায়াম 
করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পারিলেনা। তুমি কি বলিবে তোমার ইচ্ছা 
নয় আজ আমি কিছু করি। চেষ্টা করিয়াও যখন পারিলাম না তখন ইহাও 
তোমার ইচ্ছা ইহা! কি বলিব না? 
_ আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি তাল কাজ করিতে কখন অলস হও। ভাল 

কার্যে আলন্ত অনিচ্ছা এ কেন আমার ইচ্ছা হইবে ? 
তুমি যদ্ব করিতেছ তথাপি যখন হইতেছে না তখন তোমার যত্র বিষয়েই 
দোষ আছে। তবেই দেখ শরপাগত কে? | 

যিনি সমস্ত সৎ কার্ধ্যে সর্বদা উদ্ভোগী তিনি শরণাগত । 

যিনি সমস্ত সৎকার্ধে। সর্বদা আলম্তশৃন্ত তিনি শরণাগত। 

ধিনি সৎ কার্ধ্য জন্ মৃত্যুকেও অগ্রাহা করেন তিনি শরণাগত। 

ধিনি আমার মত সর্বদা! আলত্ত শুন্য, নি! শৃন্ত, অনিচ্ছা শুন্ত, ইচ্ছা শৃন্ঠ, 
আসক্তি শুন্য, সর্বদা আমার ভাবে স্থিত হইয়াও বথাপ্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত তিনিই, 
শরণাগত | ধিনি শরণাগত তিনি জীবন্ত । 
_ শরণাগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা জীবন্ুুক্তি আর শরণাগতের সাধারণ অর্থ যিনি 
আমাকে গোপন করিয়৷ কৌন ভাবনা কোন বাক্য এবং কোন কাধ্য করিতে 
পারেন না অথবা কগিতে ভাল বাসেন না তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন তিনিও 
শরণাগত। 
_ শরণাগতের সর্বোচ্চ বসার জ্ঞানী। শরণাগতের প্রথম অবস্থায় হইতেছে 
নিষ্কাম কর্ম্ম। 





শ্রীভাগবত ॥ হ্€ 


যখন আনক্কিজন্ড বিবেকবিজ্ঞান হীনশক্তি হইয়া পড়ে তখন অধন্মের দ্বার! 
ধম্মও অভিভূত হইয়া পড়ে । €সই সময়ে জগতের স্থিতি পালন আপির কর্তা 
নারায়ণাখ্য বিষুণ, বণাশ্রম, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা জন্ত অবতার গ্রহণ করেন। 
যদিও জগতের হ্ষ্টিস্থিতি ও লয় মায়ামাত্র তথাপি ব্যবহারিক মাগিক 
জগতের স্থিতিজন্ত শ্রীভগবান্‌ অবতার প্রহণ করেন। সেইজগ্ত বল! হইতেছে 
যাহা হইতে এই মিথ্যাবিশ্বের উৎপত্তি হয়, ধিনি ইহার পালন জন্ত লোকপালাদি 
নিযুক্ত করেন এবং যাহাতে এই মিথ্যাবিশ্ব মহাপ্রপয়ে বিলীন হয় সেই 
পরমেশ্বরকে তটস্থলক্ষণে আমর! ধ্যান করি। | 
কিরূপে স্থষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে? কাহারই ব৷ স্যঙ্যাি হইতেছে ? 

যিনি সং তিনি আপনশ্বরূপে নিত্যই আছেন। তাহার স্থষ্টিস্থিতি লয় নাই। 
তিনি ভিন্ন যাহ| কিছু তাহাই অনিত্য, তাহাই মিথ্যা । মিথ্যারই স্থাষ্টি হয়, 
স্থিতি হয় ও লয় হয়। এই মিথ্যাস্যবস্তরও কতকগুণি সত্যমত দেখাইতেছে 
যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং ইপ্রিয়গ্রাহ অন্তান্ত বস্ত। আর 
কতকগুলি বস্ত নামেমাত্র আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার্দের কোন সত্ব। নাই; 
যেমন পুষ্প, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুক্র। 

ধিনি স্ষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন তাহাকে ধ্যান করি কেন? 

“অর্থেবু কার্্যাকাধ্যেযু অন্বয়াদিতরতঃ চ অন্বযব্যতিরেকাভ্যাং সন্রপেণ যঃ 
এঅন্তি। ম্ন্বছনেন তন্তেন কারপ্তবোধস্কঃ ব্যতিরেকেণতদ কার্ধান্তা দত্ববোধকে! 
ক্ঞেয়ঃ। স্থষাদিকার্যে পরমেশ্বরের সত্রূপে অন্বয় এবং খপুষ্পাদি অকার্ষ্য 
ব্যতিরেকহেতু। 

বেখানে পরমেশ্বর অন্বিত, অন্ুহ্থাত সেইন্ানে জন্মস্থিতিভঙ্গরূপ ব্যাপার 
কাধ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, আর যেখানে অননুস্যত-ব্যাবৃত্ত সেখানে বস্তর সত! 
নট, বস্তু অলীক। 

জন্মার্দিকাধ্য ( অকার্ধয নহে ) যাহ! হইতে হইতেছে সেই পরমতব্রঙ্গই কারণ- 
স্বরূপ। প্রতিকার্য্ের কারণম্বরূপে তিনি অন্বিত-অনুস্থযত। যেমন কারণ যাহ! 
তাহা কার্যে আছে কিন্তুণ্কার্য; যাহ! তাহ। কারণে নাই, সেইরূপ ব্রন্ম জগতে 
কারণরূপে আছেন কিন্তু জগৎ, কারণে নাই । যেমন কার্যরূপ ঘটে, ঘটের 
কারণ মৃত্তিকা আছে কিন্তু মৃত্তিকাতে ঘট নাই সেইরূপ॥ বল! হুইল সধসৎ 
সব্ব পদার্থে সসতরূপে ইহারই সত্তার উপলান্ধ হয়। * 


২৩ শ্রীভাগবত। 

তটস্থলক্ষণে সগ্তগত্রক্ চিন্তা! করিয়া আমর! আরও জানিতে গারি ধঃ 
অভিজ্ঞঃ স্বরাট, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্। তিনি সর্বববিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি সর্বজ্ঞ। 
তিনি স্বরাট.। ম্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানন্বপ। স্বেনৈব, রাজতে হস্ত স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান 
মিত্যর্থ;। খিনি আপনিই আপনি, বিনি স্বতঃসিদ্ধ, যিনি অন্ত কাহারও বারা 
প্রমাণের বিষয় নহেন। 
| তিনি আর কিরূপ ? 


য আদিকবয়ে ব্রহ্গণে বর্ম বেদং হৃদা মনসৈর্ব সঙ্কল্প মাত্রেনৈব তেনে- 


প্রকাশিতবান্-_বিস্তারিতবান্‌। যে পরমেশ্বর মনদ্বারাই অর্থাৎ সঙ্কর্পমাত্রেই 
আদ কবি ব্রহ্মার হৃদাকাশে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমর] তটস্থলক্ষণে 
তাহাকে ধাঁন করি। 

বেদের উদয় করিয়! দেওয়' কি এত কঠিন? 

মুহাত্তি যত হুরয়ঃ। যং বশ্মিন ব্রহ্মণি [বেদে ]স্রয়োপি মুহাত্তি। যে 
বেদবিষয়ে জ্ঞানিগণও মোধপ্রান্ত হয়েন সেই বেদ যিনি সঙ্বল্পমাত্রে ব্রহ্মার 
হৃদয়ে স্ফুরণ করিয়া দিয়াছিলেন সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান 
করি। 

স্বরূপলক্ষণে চিস্তা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তাস্থলক্ষণে চিন্তা কি সহজ? 

জ্ঞানিগণ স্বরূপে চিন্তা করেন, ভক্তগণ তটস্থে চিস্ত! করেন। যিনি, 
সঙ্বল্পমাত্রে জ্ঞানের "্ফুরণ করিয়া দিয়! থাকেন তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, 
ভক্তি করিতে পারিলে তিনিও আমার হৃদয়ে জ্ঞানের প্ুরণ করিয়! দিয়! 
আমার সর্বছুঃখনিবুত্তিবপ পরমানন্দ স্থতি প্রদান করিবেন এই আশায় 
আমর। তাহাকে ভজনা। করি। ভক্ত তাহার উপরে নির্ভর করেন। সেই 
ভক্তিদ্বার। জ্ঞান ব৷ শ্বরূপ স্থিতি হয়। 

এই ক্পোকের কি অন্ত অর্থ হয়? 

হয়। ইহাতে গায়ত্রীর উপাসন। ও কৃষ্ণচলীলাও পক্ষা কর! হহক্জাছে। 
প্রীঙ্গীব গোম্বামী ক্রমসন্দর্ভে বলিতেছেন £-- 
.. মৎসংপুরাণে পাওয়! যায় টি রী 

_ ঘত্রাধিক্ৃত্য গাক়ত্রীংবর্ণতেধর্ীবিস্তরঃ 
বৃত্রান্থরবধোপেতং তণ্তাগবতমিষাতে ॥ 


শ্রীভাগবর্ত। | ২৭ 


যে পুরাণের প্রারন্তে গারত্রীর অর্থমচিত নানা ধম্মের কথা এবং বানর 
আছে তাহাই শ্রীভাগবত। বামনপুরাণেও আছে 
“গায়ক্র্যা চ সমারম্তস্ত দ্বৈভাগবতং বিছুঃ”, 
শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ টাকায় এই শ্লোকের গায়ত্রীপক্ষে অর্থ 
করিতেছেন £- 

১। .ও জন্মাদ্যস্য যত ইতি প্রণবার্থঃ। যাহ! হইতে সষ্িস্থিতি প্রলয় 
হইতেছে তিনিই প্রণব। প্রণবের অউ ম এই তিন অক্ষরে স্ৃষ্টিস্থিতি 
লয় ও তত তৎ কর্তা ইহাদের কথ! পাওয়! যাইতেছে । তুবীয়ব্রক্গ--আপনা 
হইতে ম্বভাবতঃ উথিত আত্মমায়৷ আশ্রয় করিলে তাহা! হইতেই স্থা্টিশক্তি 
স্থিতিশক্তি ও লয়শক্তি জন্মিতেছে। তিনিই শক্তি অবলম্বনে ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বর- 
 ব্ূপী পুরুষে।ভ্ুম। এই পুরুষোত্তমই প্রণবের বাঁচ্য। 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি ভীবস্তি ইত্যাদি শ্রুতিতেও 
সগুণত্রহ্ম পুরুষোত্মের কথাই বল! হইয়াছে । ইনিই সত্যন্বদপ। অন্থু- 
গীতায় ৩৫ অধ্যায়ে ভগবান্‌ ব্যাসদেব এই শ্রুতি ব্যাখ্যায় বলিতেছেন-_ 

সত্যান্ততানি জাতানি স্থাবরাঁণি চরাপি চ 
তপস! তানি-জীবস্তি ইতি তদ্বিত্সথুবতাঃ ॥৩২। 

২। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। যত্র ত্রিসর্গমৃষেতি ব্যাহ্ৃতিত্রয়ার্থঃ 

যে পরমসত্যকে আশ্রয় করিয়া ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অথবা পৃথিবী অস্তরীক্ষ ও 
স্বর্গ অথবা ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা অথব৷ স্থল সুম্্র কারণরূপ ব্রিবিধ বিষয় সত্য 
বলিয়া! প্রতীত হইতেছে । 

৩। তর্গ। স্বরাট-_-সবিভ্‌ প্রকাশক পরম তেজোবাণচ স্বরাড়িতি। 

ভর্গকেই পরম তেজ বল] হয়। সবিতার বরপীয়ভর্গ বলিতে শুদ্ধাসব- 
গুণান্বিত চৈতন্তপুরুষকেই বুঝায় । শুদ্ধসত্বগুণ যাহা তাহাই তর্গ। ইহা 
আদিত্যপথ গামিনী। রজ ও তমগুণকে পরাভূত করিয়া যখন শুদ্ধসত্ব উদয় 
হয়েন তখন তিনি ব্রঙ্গের সহিত মিলিত হইবার জন্তই গমন করেন। সমশ্ত 
দেবতা শুদ্ধসত্ব গুণযুক্ত। ইহারা ব্রন্মে মিলিত হইতে যাইতেছেন বলিয়া! 
ষেকেহ ইহাদের কাহারও ভজন! করে ই হার! সেই সাধককে সেই রমণীর 
দর্শনের সহিত মিলিন করাইয়া দিয়! থাকেন। 

“সবিতার ভর্গ”--ইহার ব্যাখ্যায় কেহ বলেন যেমন রাহুর শিল্প ঝুলিতে 





২৮ ্ শ্রভাগবত। 

 ক্লাহকেই বুঝায় অর্থাৎ রাঙুর আর কিছুই নাই শুধু শিরই আছে সেইরূপ 
সবিতার তর্গ অর্থে শক্তি ও শক্তিমানের একত্বই বুঝাইতেছে। বরশীয়ভর্গ ই 
ব্রদ্ম। এইখানে এইমাত্র বল! উচিত যে বরশীয়ভর্গ যখন ব্রন্ষে মিলিত 
হয়েন তখন ব্রহ্ধই থাকেন এই অর্থে শক্তি ও শক্তিমান এক বল! হয়, 
নতুবা নছে। 

৪1 ধীয়োয়োনঃ' প্রচোদয়াৎ। তেনে ব্রঙ্গহৃদেতি বুদ্ধিপ্রেরণ! প্রার্থন। 
কুচিতা। তদেবং কৃপয়! স্বাধায়নায় বুদ্ধিবৃত্তিং প্রেরর়তার্দিতিভাবঃ। তচ্চ 
তেজস্তত্র অন্তস্তদ্শ্মোপদেশাদিত্যাদি সংগ্রতিপন্ন যন্ম্ভং তদা দ্যনত্তমুর্তিমদেব ধ্যেয 
মিতি। ভর্গরূপী শ্রীভগবানই আদিজীব ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক । 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীভাগবতের প্রথম গ্লোকটিকে ্্ররুষ্ণপক্ষে মিলাইয়। 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

সত্যং শ্রীকষ্ণং ধীমহি। নরাকৃতি পরংব্রদ্দেতি ব্রঙ্ধাও পুরাণাৎ। 'স্বেন 
ধাল্স। শ্রীমথুরাখ্যেন। মথ্যতে তু জগৎ সর্বংব্র্গঙ্ঞানেন যেন বা। তৎপার- 
ভূতং যদ্যসা। মথুর। স| নিগদ্যতে। ইত্যাদি। অন্ত একজন ব্যাখ্যাকর্তা যাহ! 
লিখিয়াছেন তাহা! এখানে উদ্ধত হুইল :--শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি। তাহ। হইতেই 
আছ্ অর্থাৎ রতিভাব জন্মিয়াছে। তিনি সর্বন্ঞ . সর্বশক্তিমান্। ব্রহ্ম/ বংস 
হরণ করিয়া, তদীয় স্বরূপ জিজ্ঞাসায় সমুদ্যত হইলে তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই 
তাহাকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন । ব্রহ্মা দেবগণও তাহার স্বরূপ-পরিজ্ঞানে 
সমর্থ নহেন ॥ সেই ব্রহ্মা যেমন তেজ জল মৃত্তিক এই ত্রিবিধ উপাদান সহ- 
কারে তৃত সকলের স্থষ্টি করেন, তিনিও যেমন অপহ্ৃতমাত্র বস গোপাল 
ও তাহাদের উপকরণ এই তিনের স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম! এঁরূপে 
এ তিন হরণ করিক্া যে অপরাধ করেন তিনি তাহা ক্ষমা করিয়াছিলেন। 
অধিক কি, তিনি আত্মতত্ব, সতত! ও স্বীয় অসামান্ত প্রভাব দ্বার! ব্রহ্মার বিহিত 
উল্লিখিত কপট পরাহত করেন। 

শ্রীযুক্ত খগেন্ত্র শাস্ত্রী কৃত শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়-_-আদ্যস্য আদিভৃত 
সনাতন শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্ট পাঁপনার্থ ( যতঃ )' বন্থদেবগৃহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু ( ইতরতঃ ) ব্রজপতি ননদরাঞ্গৃহে ( অন্বয়াৎ ) পুঞ্ভাবে 
গমন করিয়া তাছাদ্দের মনোবাঞ্থ। পুর্ণ করিয়াছিলেন। (অর্থেযু অভিজ্ঞ ) 
তথায় গোপগোপীগণের সর্বানন্কারী লীলা দ্বার! চিপ্তবিনোদন করতঃ কংসাদিকে 


জানবিজ্ঞানযোগঃ ] গীতা । ৬৫৭ 
| ব শ ম 
ব্যাকুলানামাপ্যায়কঃ সোঁহহমিতি বোধ/ম্‌। তথা সর্ববভূতেষু সর্বেবযু 


ম শ শ ম 
প্রাণিযু জীবনং যেন জীবন্তি সর্পবাণি ভূতানি তজ্জীবনং প্রাণ 


ম 
ধারণমায়ুরহমন্মি তজ্রপে ময়ি সর্বেবে প্রাণিনঃ প্রোতা ইতার্থঃ। 
ম ম শী ৰ 
তপস্থিযু নিতাং তপোযুক্তেষু বানপ্রস্থাদিধু তপঃ দ্বন্দ্রদহনং চ অন্মি 





শ | শ ম 
তশ্যিন্‌ তপসি ময়ি তপন্ষসিনঃ প্রোতাঃ। চকারেণ বানর 


জিহেবাপস্থাদি নিগ্রহলক্ষণং বাহাথ মর্বং তপঃ মুস্া়তে ॥ ৯॥ 


টি লিটন ০০০ ০ পসপে শশী ৮ ০৬৭ সপ পা এ এ গা?» শী স্পীসি প্পিসপীপ ২ পি ও ২ শী পাকি পাপী” পট 


(আমি) পৃথিবীতেও পবিত্র গন্ধ, অগ্রিতেও তেজ, সব্বপ্রাণীতে জীবন 
(আফু) এৰং তাপসগণের তপ ( ছন্পহনসামর্থ্য ) হই ॥ ৯ ॥ 





সিএ ০৮- লাশ কত 








ভগবান্_-পৃথিবীর তন্স।ত্র। হইচেছে পবিত্র শন্ধ। গন্ধভৃত আমি-_আমাতে পৃথিবী ধোত। 

অর্জুন-__-পবিত্র গন্ধটি তুমি? কিন্তু অপবিত্র গন্ধও ত আছে ? 

ভগবান্-__বিকারপ্রাপ্ত ন। হইলে গন্ধ পর্বত্রই পবিত্র । বিকারে বিকৃত ভাবটি এত 
প্রকাশ হয় যে, আমি সর্বববস্ত মধ্যে থকিলেও বিকারের আবরণে আগার প্রকাশ হয় ন!। 

অর্জুন তোমার আরও কত বিভূতি মাছে? 

ভগবান্‌-_গন্ধের পবিভ্রত। যেমন আমি, সেইরূপ শবম্পর্শরপরস--ইহাদের পবিত্রতাও 
আমি। অগ্নির তেজও আমি । অগ্নির ষেতেজে পাক হয়, আলো হয়, তাপ হয়, উন্জ্বতা 
যাহাতে আছে--সে তেজও আমার রূপ । আবার অগ্নিজ উষ্ণম্পর্শের মত বায়ুর শীতলম্পর্শও 
জামি। প্রাণিগণের আযুও আমি। অথবা--ভূতগণের জীবনম্বরূপ অমৃতাখ্য অল্লাদি রসও 
আমি। তপন্িগণের হ্বন্বসহিফুতারূপ তপন্ঠাও আমি । 

সহ করাকে যেমন তপন্ত! বলে, দেইরপ নিগ্রহশক্তিকেও তপন্ত। ঝলে। চিত্তনিগ্রহ, 
জিহবা-উপস্থ।দি নিগ্রহ-_-এই ছুই প্রকার অন্তর্বব।হানিগ্রহ শক্তিও আমি। আমি যেমন রদষর 
যেমন আমাতে জল প্রোড--সেইরপ গন্ধময় আমি আমাতে পৃথিবী প্রোত। তেজন্বরূপ 
আযি- আমাতে অগ্নি গ্রথিত। জীবের প্রাণম্বরপ আমি--প্রাণে সর্ববভৃত গ্রধিত। তপস॥ 
অর্থাৎ শীত, উ, বর্ষ, আতপ, ভূর্গক, ্থগন্ধাদি সমানভাবে সহা কর! অথবা ভিতরে চিত্ত- 
নিগ্রহ কর! এবং বাহিরে জিহ্বা! ও. বাকানিগরহ করা রূপ নতপস্যা -শুন্যাস্বরপ আমি-- 
আমাতে তপশ্িগণ প্রোত। 





৬৫৮ শীত। | [ ৭ম অং, ১ গ্লোক? 


অজ্ছুন-_-ফাহারা তপন্বী, যাহ।র! সাধু, যাহার! ভক্ত--তাহাদের মধ্যে তোমার প্রকাশ 
কিরূপ? 

ভগবান্--আমি ভাবের বিষয়। হুর্যোর তেজ আঁকাশ হইতে আমিতেছে, কিন্ত 
আকাশে কোন প্রকাশ দেখা যায় ন। কোন ভিত্তিতে নিপতিত হইলে দেখ! যায় । স্বৃত্তিকাতে 
দেখা বার, আবার জলে ভালরূপ দেখা যায়। নিরবয়ব ব্রঙ্ম_-মানৰ দেহে প্রতিফলিত 
দেখ! যায় না, কিন্ত বাহার অন্তর পবিভ্র--তাহার সুমিষ্ট স্বরে, ভক্তের অঙ্গভঙ্গীতে দেখা যায়। 
তক্তের ভাবপূর্ণ বাকো আমার প্রকাশ আছে_সেই জন্ত ইগুলি এত চিত্তাকর্ষক 1৯ 


বীপ্ং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্‌ । 
বৃদ্ধিবুদ্ধিমতামন্মি তৈজন্তেজব্িনামহং ॥ ১০ ॥ 


হে পার্থ! মাং সর্ববভূচানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সনাতনং চিরস্তনং 





ম শ শ ৃ যা নী 

নিত্যং বীজং প্ররোহকারণং কার্য রস্তসামর্থ্যং বিদ্ধি জানীহি বীজে 
: নী ম 

ময়ি পিশুাদিকম্‌ প্রোতম্‌ কনকে কুগুলাদিব অতো যুক্ত- 


পে ্ ম রশ শ 
মেকস্মিশ্নের ময়ি সর্ববীজে প্রোতত্বং সর্বেবষামিত্যর্থঃ ! কিঞ্চ ' 
শ আ 


বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতাং অহং বুদ্ধিঃ চৈতন্যস্াভিব্যগ্ীকং তত্বনিশ্চয়- 


স্পা - এ তাহা কপ 





আআ. ম আ ম ম : 
সামর্থ অশ্যি বুদ্ধিরূপে নি সর্বেব বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ তগা তেজন্বিনাম্‌ 


আ আ 
প্রাগল্ত্যবতাং অহং তেজঃ পাপা পরাভিভবসামর্থাং পরৈশ্চা- 


্রস্য্ম। তেজোরপে ময়ি তেজন্বিনঃ প্রোত। ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 











ছে পার্থ! আমাকে সর্ধভূতের সনাতন ( নিত্য ) বীঞ্জ বলিয়।৷ জানিও 1 
বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেঈস্বিগণের তেজ আমিই হইতেছি॥ ১* ॥ 


হস্ত 





পে সপ - শপ দীপ শপ আজ টি ০ শী পপ এপ পপ পা সপ ও ই পাপা ৫০০ “রর 





০ ০ পপির 


জানবিজ্ঞানযোগঃ-] গীতা । ৬৫৯ 

অঙ্ছুন-তুমি সর্বভৃতের বীজ কিরপে? ভৌতিক পদার্থসমুহ আপন আপন স্বতন্ত্র বীজেইত 
প্রোত? তৰে তোমাতে সর্বসৃত প্রেত কিরপে? আরও দেখ অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বাঁজ 
নষ্ট হয়, কিন্তু জগন্বক্ষ উৎপন্ন হইয়া গেলেও-_তুমি যে অবিনাশী সেই অবিনাশীই থাক। 
ঙবু তুমি সকলের বাজ কি জন্য বজিতেছ? 


ভগবান্‌--মেখ হইতে যখন বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি ধত মাঁটার নিকটবর্তী হয়, ততই খণ্ড এবং 
বিতিন্ন আকার ধারণ করে; কিন্ত উপরে এক খণ্ড বুষ্টিই থাকে। সেইরূপ এক আদি বীক্প 
বা কারণ যতই স্থুল হয়, ততই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণ করে। 
আম, জাম, কাটাল ইত্যার্দি বীজগুলি স্থুলভাবে দেখিতে গেলে তিন্ন বটে, কিস্ত নুক্্রভাবে 
দেখিলে সকল বীজেই বৃক্ষ-উৎপাদনের একটি শক্তিমাত্রই আছে। সেই শক্তিটি আবার 
কি? না অনাদিসঞ্চিত বাসনার পুঞ্রীকৃত অবস্থ। মাত্র। সেই জন্য বল। হয়, মূল বাসনা--“অহং 
বহুস্]াম্‌?। হইতেই এই বিচিত্র জগৎ আসিয়াছে । একমাত্র আমিই আছি। আমি এক.। 
“বছ হইব” এই লঙ্কল্লে বহু মত হইয়াছি। বছ হওয়া তবে কালিক। তথাপি বাহিরেও 
যে নতা সত্যই বহু দেখ, এট কি যদি জিজ্ঞাসা কর_-ইহার উত্তর এই যে, ম্বপ্রকালে এক 
মনই বছ ভাবনা করিয়।, বহ নঙ্কল্প তুলিয়া! ধেমন বহু বস্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মূলে 
সেই এক মনই থাকে-(বহ হওয়াটাই মিথ্যা) সেইরূপ আমি ভিতরে সর্বদা এক 
থাকিয়াও আত্মামায়! ছার! বাহিরে বছু মত হইতেছি। বতক্ষণ স্বপ্ন দেখ! যায়, তত্তক্ষণ হাতী, 
ঘোড়া, বাঘ, পুরুষ, স্ত্রী কতই দেখ। যায়; কিন্ত স্বপ্রটি ভাঙ্গিলেই সেই এক মন মাত্রই থাকে; 
অন্য কিছুই থাকে না-_-এই হৃষ্টিবৈচিত্রাও সেইরূপ । দীর্ঘ স্বগ্নে বহু দেখ! যাইতেছে। ' স্থূল 
*্থষ্টি যত দেখিবে, ততই বহু; কিন্ত উপরে চল একই শানে । পঞ্চমহাতৃতের পঞ্চীকরণে বহর 
হৃষ্টি। পঞ্চমহাভূত আবার পঞ্চতন্মাত্র! গুল হইয়া হইয়াছে। তন্ত্র! আবার ব্রিবিধ 
অহংকার হুইতে, ত্রিবিধ অহংকার আবার এক মহত্ত্ব হইতে, মহত্ত্ব আবার প্রকৃতি হইতে, 
প্রকৃতি মাবার পুরুষ হইতে । তবেই দেখা গেল, এক শক্তি হইতেই সমস্ত,_আবার সেই 
শক্তি পক্তিমানের । সাধারণতঃ লোকে বলে স্বপ্ন অলীক, ইহার কোন নিয়ম নাই। জগৎ 
স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন হইলেও নিপ্মমত হইতেছে । জড়ই ন্যিমে চলিতেছে, চৈতন্যের কোন নিয়ম 
নাই। এই জন্য বল! হয়, মূলে একমাত্র জীবস্বূপ আমিই আছি। ০ 


স্কুল বীজ সম্বন্ধে দেখ। যায়, অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নই হয়; কিন্তু মুগ বীন্ষস্বরূপ আম! 
হইতে মিখ্য! রন্ধাগ-বৃক্ষ উৎপন্ন”হইয়। বৃক্ষই নষ্ট হইয়া! যায়। আমি কিন্ত (সনাতন-_সর্বদ! 
খাকি। জাবার দেখ, যে বুদ্ধি দ্বার! বুদ্ধিমাদগণ নিতা, নিতা, এক, বছ বিচার করেন- সে 
বৃদ্ধিও জামি। যে তেজে তেজন্বী অন্যকে পরাতব করেন বং. নিজে অন্তের নিকট ধ্ব 


'খাকেন নে তেজও আমি 1১৭৪ 


৬৬ গীতা। [ ৭ম অঃ,.১১ ল্লোক। 


বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জজিতম্‌ । 
ধন্মাবিরুদ্ধে! ভূতেষু কামোহম্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥ 


ম -. ম 
হে ভরতবর্ষভ ! বলবতাং সাব্বিকবলযুক্তানাং সংসারপরাত্মুখানাং 





শ 
কামরাগবিবর্জজিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগো কামস্তুষ্তা অসম্নিকৃষ্টেষু 








শ 
বিষয়েধু; রাগোরঞ্জনা প্রাণ্ডেযু বিষয়েযু; তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং 


শ ম ূ শ ম 

বিবর্জিজিতং বিশেষেণবর্জতং দেহাদিধারণমা ত্রার্থং বলং সাত্বিকং বলং 
শী ম 

স্বধশ্মানুষ্টানসামথ্যং চ অহং অস্মি তদ্রপে ময়ি বলবস্তঃ প্রোতা 
ম ম ম | 

ইত্যর্থঃ॥ চ-শব্দজ্ত্র শব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। কামরাগবিবর্ভভভতমেব 

ম 
বলং মজ্রপত্থেন ধ্যয়ম্, নতু সংসারিণাং কামরাগকারণং বল- 


' অ ম শ 
মিত্তার্থ)। ক্রোধার্থো বা রাগশবো ব্যাখ্যেয়ঃ। কিঞ্চ ভূতেষু প্রাণিষু 


শ শ ম ম 
ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধঃ কামঃ ধশ্রেণ শাস্তার্থেন অবিরুদ্ধঃ, প্রতিযিদ্ধঃ, ধর্্মানুকূলঃ 





শ্রী ম 
শ্বদারেযু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী শান্তানুমত জায়াপুত্রবিস্তাদি- 
ম 


বিষয়োহভিলাষঃ অহং অস্মি শাস্রাবিরুদ্ধকামভূতে ময়ি তথাবিধ 


1. ম | | 
কামধুক্তানাং ভূতানাং প্রোততমিতার্থঃ ॥১১॥ 


এসকে 








হে তরতর্যত! আমিই বলবান্গণের (সাত্বিকবলযুক্ত সংসার-পরান্থুথ 
'স্ব্ক্তিগণের ) কাম রাগ শুন্ত ( ধর্ানুটানে ধাবিত ) সান্বিক বল। প্রাণিগণেক 
র অবিরোধী শোস্ত্রমত স্বদারে পুরোৎপাদনমাক্রোপযোগী) কারও আমি ॥৯১ 
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সন্ধা! হইতেছে। বেলা.মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট । ভগবান্‌ বান্মীকি গ্রীভরঘ্বাজকে 
বলিতেছেন বৎস! ভগবান্‌ বশিষ্টদেবের উৎকৃষ্ট বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রোতা- 
গণ একরস প্রাপ্ত হইয়া! মৌন রহিয়াছেন। সভা নিম্তন্ধ। এত নিস্তব্ধ ষে 
সভাস্ক জনগণের কটিতটস্থিত কিন্কিশীজালরব শান্ত; পিঞ্জরে হারীত শুক 
ক্রীড়াবিরত, ললনাগণ বিলাসবিস্বত__-সভাস্থ সকলে যেন চিত্রঠিত্তিতে স্তস্ত 
চিত্রের হ্ঠায়। রবিকিরণের গঙ্গে সঙ্গে জাগতিক ব্যবহার অন্তভাব ধারণ 
করিতেছে ; উৎফুল পদ্গন্ধবাহী সুখন্পশ সান্ধাসমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়। যেন 
শ্রবণার্থামবাগতাঃ । দিবস রচনা! জন্ত ভ্রমণকার্য্য ত্যাগ করিয়া সুর্যদেবও 
যেন শ্রতবিষয়ের চিন্তা জন্ত নিজ্জন গিরিতটে অন্তগমণ করিলেন। তুষার- 
পাতে বনভূমিও অবিষমতাপ্রাপ্ত হইয়! শান্তভাব ধারণ করিয়াছে-_যেন শাস্তি- 
দেবী জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশাতল হুইয়। সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। 
সভাস্ক জনগণের কাহারও কোন চেষ্টা নাই, সকলেই একাগ্র। সকল 
বস্তর ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ বাসনায় তাহার! 
ক্ষ্ধ উন্নমিত করিয়াছে । 

এমন সময়ে প্রতিহ'র-_ছ্বারপাল--প্রধান রাঁজভূতা--আসিল, আসিয়া নত্র 
হইয়া বলিল মহারাজ ! সাক্্যঙ্গান ও পুজার সময় অতীত হয়। বশিষ্ঠদেৰ 
সেদিনকার মত মধুরবাঁক্যের উপসংহার করিলেন । বলিলেন মহারা্ ! অন্থ 
এই পর্যন্ত রহিল। “প্রাতরন্যগদিষ্যামি” পরাতে অবশিষ্ট বলিব বলিয়! তিনি 
মৌনাবলম্বন করিলেন। 

তখন রাজ! “তাহাই হউক” বলিয়! প্রশ্্যবৃদ্ধি জন্য দেব, খবি, মুনি ও 
দ্িজ্মগণকে পুষ্প পাদ্যনর্ঘয দক্ষিণ! দান, সম্মান দ্বার সাদরে পুজা করিলেন। 

সভাভক্ক হইল সকলেপ্দকলকে সম্মান করিতে, লাগিলেন। রাজাদিগের 
আভরণ রদ্বপ্রভায় সভ। উজ্দ্বল হুইয়! উঠিল। রাজাদিগের মন্তকে কুনুমদাম. 
তাহার উপর ভ্রমরবন্ধার--ধেন কেশকলাপ মৃদমধুর ধ্বনি করিতেছে। 
দিত্মগুল নুবর্ণসদ্শ সমুজ্জল হইল। আক্িককৃত্য করণার্থ বিমানচারিগণ 
বিমানে, ভূতলবাসীগণ স্বত্ব গৃছে গমন করিলেন। শা 


১১৪ যোগবা শিষ্ঠ। 


ধীরে ধীরে ভ্তামা যামিনী আগমন করিলেন--জনসক্বাদ্ধিনিমুক্তা গৃহে 
বালাঞ্ন! বখ| | মধ্যযৌবন! বাল! জনসজ্ঘ ত্যাথ করিয়! যেমন ধীরে ধীরে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সেইরূপ । আর “দেশাস্তরং ভাসয়িতুং যযৌদিবসনায়কঃ 
দিবসনায়ক শৃর্ধ্যও অন্যদেশে আলোক বিতরণার্থ গমন করিলেন ।  সং- 
পুরুষের ব্রতই আলোক দানকর!। 

ক্রমে উৎফুল্ল কিংশুক-কানন। বসন্ত শোভার তায় চিনা কর 
সন্ধ্/া আসিলেন। পক্ষিগণ চূতকদম্ব ও নীপবৃক্ষের পত্রাস্তরালে, গ্রামে, চৈতো 
এবং গৃহাভ্যন্তরে নিলীন হইল। যেমন চিত্ববৃত্তি সকল নিদ্রাবৃত হইলে 
নিলীন হয় সেইরূপ । 

. ভানোর্ভাসাভূষিতৈ মে বলেশৈ: 
কিঞ্চিৎ কিঞিত কুস্ক,মচ্ছায়য়েব। 
 পাশ্চান্যোত্রিঃ পীতবাসাঃ স মেঘৈঃ 

| স্তারাহথারঃ শ্রীযুতং থং সমেতঃ ॥ ৃ 
ৰ (অন্তরিরির চারিধারে মেঘখণ্ড সমুহ অস্তোন্ুুখ দিবাকরের সারি ৰ 
কুষ্কমবর্ণ ধারণ করিল, উপরে নীল আকাশে নক্ষত্রামাল! তারাহারের মত. 
শোভ! পাইল। শ্রুমান্‌ পশ্চিম পর্বত যেন সুধ্যকিরণরূপ পীতবন্ত্র ও তারা- 
হার পরিধান করিয়া সাধকের হৃাদয়াকাশে পীতবাস শ্রীবিষ্ণর উদয়ের মত: 
আকাশে প্রবেশ করিলেন। 
_ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা-_-আপন পুজাভাগ গ্রহণ করিয়া স্থান করি: 
লেন আর ভীষণ অন্ধকার, দেহধারী বেতালের স্টায় চারিদিক. আচ্ছাদন, 
করিল। তখন হিমকণাবাহী শীতল সমীরণ কুমুদগন্ধ মাখিয়! পল্লবসমুহফে , 
সঞ্চালন করিতে করিতে বহিতে লাঁগিল। এখনও চন্দ্র উঠে নাই । নক্ষর€. 
ফুটে নাই। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন। বোধ হইল যেন দিগাঙ্গনাগণ 
দীর্ঘকৃষ্ণকেশ-শালিনী. পতিবিয়োগবিধূরা! বিধব'রমণীর ন্ভায় দিবাঁকর-বিরছে 
কাতর হইয়া নীহাররূপ সশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। | 
ক্রমে ক্রমে আকাশ ক্ষীরসাগরের মত ছুগধ প্রবাহে প্রপুরিত হইল। অমুত-. 
ময় চজ্দেব তখন চারিদিকে জ্যোত্ব ছড়াইতে লাগিলেন। .. | . 

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিল কেহ দেখিতে পাই, 
না। »জানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞান যেরূপ. পলায়ন রুরে. সেইরূপ ॥ খাবিগণ, 
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দ্বিজগপ, রাজগণ তখনও আপন আপন আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছেন। ক্রমে যম+ 
কাযোপম! তিমিরমাংসল। শ্যামবর্ণ। বিভাবরী অপস্থতা হইল আর মিহিকাক্ফার! 
_-তিমিরবনুলা1 উধা ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। আকাশে আর তার! 
নাই। প্রভাতপবনে বৃষ্টিনিপতিত কুনুমের ন্যায় আকাশ হইতে প্রদীপ্ত 
নক্ষত্রনিচয় অন্তহৃত হইল। আপন প্রভায় প্রাণিগণের চক্ষু উন্মীলন কারিয়! 
হুর্ধ্যদেব আকাশে উঠিলেন--মহাস্মাদিগের অস্তঃকরণে নবোদিত বিবেক বৃত্তি 
যেরূপে উদয় হয় সেইরূপ। উদয়গিরি এখন অন্তগি'রর সান্ধ্যমেঘ মণ্ডিত- 
হওয়ার মত উদয়োম্ুখ দিখাকরের কিরণমগ্ডিত 'মেঘসমূহ দ্বার! পরম শোত! 
ধারণ করিলেন। ক 
.. ম্ভশ্চর, মহীচরগণ প্রাতঃরুতা সমাপন করিয়! রাজসভায় সমবেত দু |. 
সত! পূর্ববৎ নীরব ও নিষ্পন্দ। সরোবরে বার স্পর্শশূন্য। পদ্িনী সমূহ্রে- 
শোভ। যেরূপ সভার শোভা সেইরূপ হইল। 

শ্রীরামচন্ত্র তখন বাগ্ীশ্রেষ্ঠ বশশষ্ঠদেবকে মধুর বাক্যে বলিলেন তগবন্‌ 
মনসোরূপং কীঘৃশং বদ মে স্ফুটম্” হে ভগবন্! যে মন হইতে এই বিশ 
বিস্তৃত হইয়াছে, এই দৃশ্যদর্শন ফুটিয়! উঠিয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা 
সপ করিয়! বলুন । 

বশিষ্ঠ--আচ্ছ! বল দেখি মনের শ্বব্ধপ জানিতে কেন চাও ? 

র'ম_-আপনি আপনিভাবে থাকাই মুক্তি। উৎপত্তি প্রকরণের প্রথম 
হইতেই এই আপনি আপনিভাবে স্থিতি বা স্ব্বরূপে স্থিতি বা ব্রঙ্গীস্কিতি: 
কিরগে লাভ হইবে তাহাই .বুঝাইতেছিলেন। আপনি আপনিভাবে স্থিতি 
হন্ন না! কেন? কারণ দ্বশাজ্ঞান যতদিন আছে ততদিন কেবলভাব- 
থাকিতেছে না অন্ত কিছুও আছে। দ্বিতীয় থাকিলেই ভয় থাকিল। শ্রুতিও, 
বলিতেছেন “দ্বিতীয়াদৈ তয়ং ভবতি”। তবেই হইল দৃশ্যজ্ঞানটি বাহাই হউক: 
--সতবস্তরবিষয়ক দৃষ্তজ্ঞানই হউক বা অসতবস্তবিষয়ক দৃশ্যন্তানই হুউক-_. 
রষ্টাতে দৃশ/জ্ঞান. থাকিলেই বন্ধন হুইল। দর্পণে কোন কিছুর আকৃতি দেখা 
গেলেই সেই ছায়৷ দ্বার! দর্পণ আবৃত থাকিল। ততদিন দর্পণ আপন স্থচ্ছ-. 
স্বরূপে থাকিতে পারিল না। কিন্তু দৃশজ্ঞানটা যদি নিতাস্ত অলীক হয় 
তবে ট্হা, থাকা বা. ন! থাকার দর্পণের স্বরূপতঃ' কিছুই ক্ষতি হইল না।, 
কিন, দ দর্পণ জডবন্ধমাজ। : ইহাতে বন্তর ছায়া, পড়িলে ইহার 'কোন ক্ষতি, * 


১১৬ ৃ যোগবাশিষ্ঠ। 
হয়না । কিন্তু আত্মা চেতন। ইহাতে দৃশ্যজ্ঞান জন্মিলেই [ বদিও দৃশ্য- 
জ্ঞান মিথ্য! ] একটা অধ্যান ব্যাপার ঘটে। এই অধ্যাসে আত্ম আপনার 
আপনি আপনিভাব ভু লয়! দৃশ্যজ্ঞানই আম এই ত্রমজ্ঞানে বদ্ধভাব পাওয়ার 
যতন হয়েন॥। তাহা! হইতেই জগতের জনন মরণ আধি ব্যাধিরূপ দুঃখের 
উৎপত্তি হয়। 
তবেই হইল: ডষ্টাতে দৃশ্যজ্ঞানই বন্ধের কারণ। ইহাই সর্ব প্রকার হুঃখের 
মূল। দৃশ্ুজ্ঞান মার্জনা না হওয়া পর্ধ)স্ত ছুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি হইবে না । 
কিন্তু দৃশ্তজ্ঞান মাঙ্জন কিরূপে হইবে? যতদ্দিন মন আছে ততদিন দৃশ্তজ্ঞান 
আছেই । মন না থাকিলেই আর শোক ছুঃখ জবর! আধি ব্যাধি কিছুই থাকিল 
না। মন ন! থাকিলেই দৃশ্তাপ্রপঞ্চ থাকিল না। নুযুণ্তিতে ধখন মন থাকে ন! 
তখন আত্মা আপনি আপনি ভাবে থাকে ন। নু 
মনোনাপই মুক্তি। জ্ঞানমার্গে মনের আত্যনিক নাশ হয়। ভক্তিমার্গে 
মন প্রবৃতিমার্গে না গিয়। ষখন নিবৃত্তিমার্গে শুদ্ধ সত্ব ভাবে থাকে তখনও ইহা 
ক্রম মুক্তির পথে চলে। অর্থাৎ মনট! যখন ঈশ্বর ভাবে আকারিত হয়, মন যখন 
বিষণ উপাসনায় বিষু ভাব ব! ব্যাপক ভাব প্রাপ্ত হয় তখন ইহ! মনের অধীশ্বর 
হন। মন বা মায়ার অধীশ্বর হইতে পারিলেও জীব্র.ঈশ্বর ভাব প্রাপ্তি ঘটে। 
এই অবস্থার সর্বশক্তি সম্পন্নও হওয়া যায়। কাজেই আপনি আপনি ভাবে থাকার 
শক্তিও ইনি তখন লাভ করেন। ইহাই ক্রম যুক্তি ঘারা আপনি আপনিরূপ 
সস্তোমুক্তি লাভ কর1। এই অবস্থায় মনের নাশ হইবেই। 
সেই জন্ত বলিতেছি মনের নাশ হউক ব| না হুট্টক যদি আমি মন হুইতে 
পৃথকরূপে থাকি তবেই আপনি আপনি ভাবে থাকিতে পারিলাম। মনই যখন 
দৃশ্তাজ্জানের মূল তথন মনের স্বরূপ জানিলেই ইহাকে ত্যাগ কর! সহজ হইবে 
তাই মনের স্বরূপ জানিতে চাই। 
 বশিষ্ঠ_ রাম ! তুমি সর্বপ্রকারে জ্ঞান লাভের যোগ্য পান্র। তোমার বুদ্ধি- 
নিতান্ত নির্ঘ্বল হইয়াছে। মনের স্বরূপ পি তাহা বলিভতছি মনোযোগ করি! 
অবণ বর। 
_ কমি-_তগবন্‌ বলুন। আমিও শান মার্দন। করিয়। ুস্থ রা 1 ৮ 
| .বশিষ্ট _নণিতে ঝলক যেমন স্বাভাবিক সেইরূপ পরমাত্মাতে মায়াও শ্যাভা- 
বিক। -পরমাত্মাতে মায়! যেমন, শ্বাতাবিক'আত্মাতে মনও সেইন্ধগ নৈসর্নিক। 


উৎসব। 


০৬ 


স্বাস্বারামায় নমঃ | 


অঠৈব কুরু যচ্ছেয়ে! বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যলি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 





৮ম বর্ষ |] ১৩২০ সাল, শ্রাবণ । 1 হর্থলংখ্যা | 
চারার রেরররগাতচরর রাজের রাজররেরিদের জারি 


মা। 


- আমি সহজ জ্ঞানে আমার প্রাণে 
পাব কি তোমাক ? 
যেমন অবোধ শিশু মায়ের শুধু 
মুখ পানে চায়। 





জানেন! কারণ তার তবু হাসে বারে বার, 
পলক বিচ্ছেদ হলে কেঁদে সারা হয়। 
বে আমি তেমনি ক'রে কার্দিব মা তোমার তরে 
তখন, গেহ.আলিঙ্গন দিয়ে জুড়াবে আমায় ॥ 


( গিরিডি )-__ 


৮২ উৎসব। 
উচ্ছু স। 

ছুটিল জাহুবী যবে কি আবেগ ভরে-_- 
মিশাতে আপন কায়৷ সিন্ধু কলেবরে ) 

কি গভীর উদ্দীপনা, এক লক্ষ্য করি-_ 
লভিল সাগর বক্ষ ; আমিও হে হরি,_ 
তোমাতে মিশাতে চাই ; তাই এ উচ্ছস,_- 
তা এ মিনতি প্রভো, হব কি নিরাশ? 


নাশ মোহ অন্ধকার, ভেঙ্গে দাও ভূল, -.. 
শান্ত হব চিরতরে লভি পদমূল। 


শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, 
মুক্তাগাছ। । 


ঈশ্বরানসন্ধান। 


হদয়ের রাজ! হৃধয়ে আছেন। জীবন্ত ভাবে সদ! জাগ্রত আছেন। সত্য 
সত্যই আছেন। এট! শুধু কথার কথা নয়। ছগ্ধের মধ্যে ঘ্বত যে তাবে 
থাকে সেই ভাবে সবার মধ্যে তিনি আছেন। যেমন সমুদ্রমস্থনে অমৃত 
উঠিয্লাছিল, সেইরূপ চি্তসমুদ্রমস্থনে সেই হৃদয়ের রাজ! আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর 
হয়েন। শান্ত্রও বলেন “ভক্তচিত্তনুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ” রামায়ণ কি 
৫২৫। প্রথমে তাহাকে বিশ্বাস কর, করিয়। গুরুদত্ত সাধনা দ্বারা তাহাকে 
খুঁজিতে থাক। যতদিন ন! জীবন্ত ভাবে পাও, ততদ্দিন তোমার বিশ্রাম নাই। 
প্রথমে নিজের হৃদয়ে লাভ কর তবেই সর্বত্র লাভ হইবে। ফ্রুব নিজের হৃদয়ে 
লাভ করিবার পরে সর্ধত্রে লাভ করিয়াছিলেন। দৃঢ় বিশ্বাসে “আমি তোমার" 
সাধনা কর, পরে যখন ডাকিলেই পাইবে তখন বলিও “তুমি আমার”। “তুমি 
আমার” এই পধ্যস্ত উঠিলে আর ভয় নাই। নতুবা আছে। ২।১৪২০ বুধবার । 


অযেষণ। 


ওগে!। ! এতদিন শুধু জানিনা! কি মোছে- 
চুটেছি আপন মনে; 

সাগরে, প্রান্তরেঃ পথে, গিরি, গুহ1, গেনে, 
সজনে, নিজনে বনে। 


মুগ্ধ আপন গন্ধে কস্তরী মুগ ফিরি 
. বনপথে হয় সারা; 
কোন অঙ্জানিত বাসে মদির-বাতাসে 
তেমনি পাগল পার1। 


শ্রাস্ত চরণ, মানেনিক' বাধ।_-মানসে 
কু দেয়নি বিরাম; 

অবসাদে আখি পড়েছে ঢ.লিয়া, ক্লান্ত 
পরাণ মাগি বিশ্রাম । 

তবু দূর হতে দুরে এসেছি সরিয়৷_ 
মন্দ বাধন খুলিনি ঃ 

ওগো ! আপনার মাঝে আপণার প্রেম 
তাহার মনন বুঝিনি। 

আরঙ্ কে দেবে মুছায়ে মোহের অঞ্জন, 
আধার কুহেলি' ঢাক! ! 

ওগে। ! দিবসের আলে! কে দিবেগো আনি, 
অরুণ কিরণ মাথ! ? 


সেথা সোন। হয়ে যাবে সকল পরাণ 
স্পর্শ মুণির পরশে ; 
সরসে ফুটিবে হিয়ার কমল 
তব চরণ চুম্বি হরযে ॥ 
মু»_ভেবানীপুর) 


৮৪ উৎসব। 


তুই কি আগে গেলে রুষ্ণ পাবি? ইত্যাদি 


এইত কাল সধ্ধযার সময় “কিছুই ভাল লাগে না” “কিছুই ভাল লাগে না” 
এই কথা যাকে তাকে বলিতে বলিতে লোকের কান ঝালাপাল! করিয়া! তুলিয়া- 
ছিলে! কত কি যে করিলে কিছুতেই সে এলনা। আর আজ? 

আজ এত আনন্দ যে বলিয়৷ শেষ করিতে পার না। বল তোমার ভাব 
কি? আচ্ছা বল দেখি খন আনন্দ পাও তখন কিসে আনন্দ পাও ? 

শুনিবেঃ একধার হইতে বলিয়! যাই শোন। যেমন যেমন মনে আসিতেছে 
তেম্নি তেম্নি বলিয়া! যাইব--দোষ ধরিও না। 

আচ্ছা বল। 

(১) তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি এই কথায় আমার বড় আনন্দ। 

এ ত ৬কুষ্ণচকমল গোম্বামীর গানের কলি। ইহাতে আনন্দ কেমন? 

আনন্দ ত ভাবনায় । যখন ভাবি কৃষ্ণান্ুরাগে পাগলিনী হইয় শ্রীমতী অতি 
দুর্বল শরীরে বড় দ্রুত চলিতেছেন, আর ললিতা! প্রভৃতি সখীর। বলিতেছে 
ধীরে চল্‌, তোর যে চলিতে চরণ কীাপে--তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি? 
আমাদের কীধে হাত দিয়া চল্‌-_কেন এত পাঁগলিনী হইল্লিঃ ধীরে চল্‌-_ 
এই কথায় যে ছবি মনে জাগে তাতে আমার চক্ষে জল আসে। আমিত 
কখন এমন ক'রে যাইনি; তবু মনে হুয় বুঝি আমার ভিতরে এমনি একজন 
কেউ আছে--সে যেন এম্নি ক'রে তার কাছে যেতে চায়। অথব| আমি 
ভাবনায় বুঝি এম্নি হইতে চাই। এমনি করিয়া ছুর্ববল দেছেও যেন তার কাছে 
ছুটিয়া যাইতে চাই। এতে আমার কত যে আনন্দ তা আমি বলিতেও পারি 
না-_লেখাত তার কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। বলন! কেন এমন হয়?" 

আবার সব দিন ত সব সময়ে এমন থাকে না। এখন ইহা! যে তাবিলাম 
তাহাতে যেন প্রাণে ব্থ। পাই। এই ভাব থাঁকিবার সময় মনে ভাবিতেছি 
ইহা আমার কথন ছুটিয়া যাইবে না। তাই কি হবে? এখনকার ভাব কি 
সব সময়ে থাকিবে? এখন ত আছে--থাকিবার কালে কেন ভাবি অন্ত সময়ে 
থাকিবে না। ইহাত আমি বুঝি না। তুমি যদি জান ত বল আমি কি 
করিব? [ 

»গতুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি” ইহার ভাবটিই আধার আনন্দ । 


তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি? ইত্যাদি ৮৫ 


(২) প্রকাস্তিক ধর্ম। ভক্তগণ নারায়ণপরায়ণ হইয়/--একাস্ত ভক্তি 
সহকারে তাহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনাদের অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়েন। 
নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না-_পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটে না। 
নারাযর়ণই ইহাদের ষোগক্ষেম বহন করেন। এইটি মহাভারত শাস্তিপর্ে 
৩৪৯ অধ্যায়ে আছে । শ্রগীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের ব্যাথায় ১৭৭ 
পৃষ্ঠায় ইহ! ধৃত হইয়াছে । ইহাতে আমার আনন্দ । 

আমি কি ভক্ত? আমি কি নারায়ণপরায়ণ ? আমি কি নারায়ণের 
অনুগ্রহ কখন পাই ? এ সব ত আমি বুঝিনা । তবে যখন গ্রানিশুসন্ত আনন্দ 
পাই তখন মনে হয় বুঝি সে অনুগ্রহ করিয়াছে, নতুবা আনন্দ কে দিল? 

মনে করি কত কঠোর বুঝি করি। সবাই বলে নিত্যক্রিয়া করা উচিত। 
সন্ধ্যা আহ্কিক তিন বেলায় কর! উচিত। তাই করি। মন্ত্রের অর্থ বুঝিনা। 
তবু নিত্য ক্রিয়ার সময় মনে করি “তুমি প্রসন্ন হও" আমি ত নির্বোধ--আমি 
তভাঁল লোক নই। কত মন্দ কাধ্য ত আমাধার! হইয়া গিয়াছে । আমি ত 
কোন কিছুই দমন করিতে পারি না । আমি সব দিকে চেষ্টা করি বটে, কিন্ত 
তাও যেন চেষ্টার মত চেষ্টা-_তীব্র চেষ্টা নহে । লোকেত কত কঠোর করে। 
আমি বেশী সাধন ভজন ত পারি না। তবু যখন আনন্দ পাই, তখন বুঝিতে 
পারি না তুমি কেন আমার উপর অনুগ্রহ করিবে? আম কি তোমার অনু- 
গ্রহের পাত্র? তোমার অনুরাগে আমি কি কোন কিছু ত্যাগ করিয়াছি? 
ক্ষুধা থাকে ন! তাই অল্প আহার করি। আবার বেশী ক্ষুধা পাইলে বেশী 
আহার হইয়! যা়। তার পরের দিন পরিপাক হয় না বলিয়1--পেট খালি 
থাকে না বলিয়! কষ্ট পাই । উদর ভারি থাকিলে নিত্য ক্রিয়ায়_-তোমার আজঙ্ছ। 
পালনে--বাধ! পাই । নান! অস্থৃবিধা হয় তাই অল্প আহার । কৃষ্ণ-অন্ুরাগে 
আহারে বিরাগ কি আমার হয়? তাহ! হইলে ত বাচিতাম। বলনা কি 
দেখিয়া! সে আমাক অনুগ্রহ করিবে? এসব আমি আর বলিব ন!। বলিয৷ 
কি হইবে? ্ 

আচ্ছ! বলির! কাজ নাই। আর হ' একট! আনন্দের কথা বল। 

ছাড়িবে 7? আচ্ছা! ! 

০৩) সন্ধ্যার ভাব। এই প্রাতঃসন্ধ্াার সময় মনে হয় সবাই তার আরতি 
করে। সবাই আরতি করিতেছে এই ভাবনায় আমার বড় জানন্দ হয়+ প্রকৃতি... 

| উহ. - . 


৮৬ উৎসব। 


বড় সুন্দর সাজে সাজিয়! দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আকাশের গায়ে মেধের রং- 
ফলান মত কাপড় পরিয়! যখন প্রতিদিন তিন বেলায় তারে আরতি করে-_ 
তাঁর গায়ে সকাল বেলায় কত ফোটা ফুলের গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া চারি- 
দিক আমোদিত করে-_যখন প্রকৃতি এই বুহত চণ্ডীমগ্ডপে অচল ছুলাইয়! 
পঞ্চ প্রদীপ লইয়! চারিদিকে গন্ধ ছড়াইয়া তারে আরতি করিতে আসেন--এই 
ভাবনায় আমার বড় আনন্দ হয়। আমার ইহ! বড় ভাল লাগে। 

তখনও আকাশে ছুই দশটা নক্ষত্র থাকে; অল্পে অল্পে অন্ধকার তেদ 
করিয়! সুন্দর আলোক ফুটিতে থাকে । প্রকৃতি তন্ময়ী হইয়! নিঃশবে ধীরে 
ধীরে তাহার কাছে যায়; ক্রমে পুঞ্জ! সারিয়, আরতি করিয়! যখন স্তব স্তুতি 
করে, আহা ! সে মধুর স্বর আমার বড় ভাল লাগে। ব্রাঙ্গমুহ্র্তে পাখীর 
গানে, সাধকের সুললিত স্বরে আমি প্রকৃতির স্তবস্তরতি ভাবনা! করিয়৷ বড় আনন্দ 
পাই। হৃর্য্য যে উঠেন আমার মনে হয় তাতে অন্ধকার সর।নার একট! ভারি 
কার্য হয়। যেমন সাধকের লয় বিক্ষেপ কাটাইয়া রমণীয়-দর্শনকে পাওয়া -- 
সেইরূপ। মন্দেহা রাক্ষসসমূহ, গায়ধীমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল দ্বার বিনষ্ট হয়-_- 
লয় বিক্ষেপ রূপ রাক্ষসের রক্তে ব্রাহ্মুহূর্তের পরে সমস্ত আকাশ যেন রঞ্জিত 
হইয়! যায়, তার পরে উষার আলোক স্পই ফুটিয়া উঠে। পন্ুর্যো দেবীমুষসং 
রোচমানা, মর্য্যো] ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ” মানুষ যেমন যুবতীন্ত্রীর পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ যায়, সেইরূপ দী্তিশালিনী উষ!দেবীর পশ্চাৎ হূর্ধ্য আগমন করেন । এই 
সমস্ত দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে আমার 
বড় আনন্দ হয়। আর সৃধ্যকে আমর! দেখি কিরূপে ? শুধু চক্ষু চাহিলাম আর 
দেখিতে পাইলাম এ ত বড় মোটা কথা । কিন্তুইহার ভিতরে আরও কথ৷ 
আছে। আগে হৃূর্ধ/রশ্মি জগৎকে প্রকাশ করে আবার সেই রশ্মিই হৃর্য/কে 
প্রকাশ করে। যদি কতকগুলি রশ্মি হুর্ধ্যের দিকে ন! ছুটিত, তবে হুর্ধ্য দেখ 
যাইতেন কিরূপে ? তবেই হইল আদ্দিত্পথগামী বরণীয় ভর্গই স্ুর্ধ্যকে 
প্রকাশ করেন। 

দেবং বহস্তি বেত্বঃ। দশে বিশ্বায় কৃত্যম্। রশ্শিগুলি সৃর্ধ্কে উর্ধে 
ধারণ করেন বিশ্বকে গ্রকাশ জন্ত। বল ন৷ এসব চিন্তায় আনন্দ কেন আইসে? 
কিন্ত এসব বলিয়। কি হইবে? 


তবু আর একটু বল। 


«তোমার ভাবল |% ৮৭ 


আচ্ছ। মার একটা মাত্র বলিব । আর বলিব না। 

আচ্ছা । 

রামায়ণে শ্রীীতা৷ যখন শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেন--ছোট বৌ-- কৌশল! 
রাণী নিত্য নূতন সাজে তার রামের বধকে সাজান--আর সেই হ্বন্দর সাজে 
সাজিয়া তিনি অযোধ্যার রাজ-বাড়ীর অন্তঃপুরে ওখানে ওথানে ঘুরিয়! বেড়ান। 
শ্বীশুড়ীদের আনন্দ ধরে ন/। আবার সকলের সাক্ষাতে যখন রাম আসেন, 
তখন তাহাকে দেখিয়! সেই কচি বৌ একটু ঘোমটা টানিরা যেন একটু লজ্জ। 
পান। আর কোৌশল্য! রাণী তথন সীতাকে কাছে লইরা রামকে কাছে 
ডাকেন--বলন! তখন কেমন হয় ? এই সব ভাবনায় আমার চক্ষে জল আসে। 
আমি বুঝিতে পারি ন! কেন কাদি। সীতা আমার কে? রামই বা আমার 
কে£2 আমি কেন কীার্দি? এই ভাবে একটার পর একটা করিয়। রামারণের 
ছবি ভাবিয়া আমি যেন কি পাই-_কি যেন হইয়! যাই। বলন! আমার ভিতর 
কি তখন সীতারাম খেল করেন? 'আমি আর বলিব না। অ.মার ঘা হয় তাই 
হয়। ২১৫২৯ 


“তোমার ভাবন। ।, 


দেখে কি ছিলাম আমি তোমায় কথন ? 

ইন্্রনীলমণিপ্রভা, নধর স্ুুঅঙ্গ-মাভা, 

একটা ছুইটা মাত্র শোভিত দশন। 

কটিতে কেয়ুর গাথা, কোমল অস্ফুট কথা, 
বালক-স্বভাব অতি চঞ্চল যেমন । 

কৌশল্যা ধরিতে যায়, হাসি দ্রুত ফিরে ধায়, 
নবীন ১ৈশব-লীলা সুমি ব্কেমন ! 

কুণডল-শোভিত কর্ণ, কে শোভে নান! বর্ণ- 

: শার্দংল-নখরযুক্ত মণিময় হার ।, 


উৎসব। 


স্বর্ণ নূপুর পান, হেলিতে ছুলিতে তায়, 
মধুর মধুর ধ্বনি শ্রুতিসথখসার । 
বিশ্বানিত্র প্রিয়বর, সর্বজ্ঞ যজ্জেশ্বর, 
ক্ুবাহু-মারীচ-শক্র, ধনুর্ববাণ-ধারী | 
অগণিত গুপধাম, দিভূজ-্থন্দর রাম, 
শঙ্খ চক্র গ্রদাধর পাবাণ-উদ্ধারী । 
এসব পুরাণে গাথ।, বহু পুরাতন কথা, 
কি জানি পরাণে কেন ভাসে বা এখন । 
সেই যে পরম রঙ্গে, ব্রজ-বালকের সঙ্গে, 
লইয়া! পাচন-বাড়ী মাঠে গোচারণ। 
স্বেদযুক্ত চন্দ্রানন, দেখি সব শিশুগণ, 
কেহ বা করিত কোলে কেহ বা বীজন। 
কেহ ফল দিত মুখে, কেহ বা ধরিত বুকে, 
বলন! সে দিন সথে! গিয়াছে কেমন ? 
যদি না সরম হয়, আগাগোড়1। সমুদয়, 
বলিব কি সব কথা! হক্‌ পুরাতন ! 
ঠল ঠল ছল ছল, যমুনার কাল জল, 
ঘন শাখ! পল্লবেতে টার কিরণ । 
সরস সবুজ পত্র, নীহারে হুইয়া ন্নাত 
মলয় পবন ভরে পড়িত ঘুমিয়!। 
স্থন্নিগ্ধ সৌন্দধ্য রাশি, অন্বরে জাগিয়৷ শশী 
ক্ষীণপ্রভ তারাহার গলায় পরিয়!, 
রজনী তৃতীয় যাম, বমুনার তটে শাম, 
বাজাতে মোহন বাঁশী হয় কি স্মরণ! 
ধীরে ধীরে অতি ধীরে, জুধার গম্ভীর ্মরে, 
কাকে বা সঙ্কেত হরি! করিতে তখনু। 
রাধা, রাধা, রাধা রবে, আকুল পরাণে যবে, 
ডাকিতে বলন! কারে £ঃ সে নারী কেমন! 
দ্ূপ-গুণে*বংশীধারী, তোম! হতে সেকি হরি 


“তোমার ভাবন| 1৮ ৮৯ 


আর কি জগতে আছে রূপ অতুলন ? 
জপত যাহার নাম, নিশি দিশি তুঁহু শ্যাম, 
হবে কি তোমার রাধা তোমার মতন? 
আবার যখন তুমি, ত্যজি স্থখ ব্রজভূমি 
নিদয় হইয়া কর মথুর। গমন, 
তোমার পাধের র।ধে. চরণে লুটায়ে কাদে, 
ললিত! বিশাখ বৃন্দ! যত সথিগণ ! 
অশ্রুজলে গোপবাল!, ভাসে যেন পদ্মমাল। 
ভ্রমর-নিন্দিত আখি অরুণ ৰবরণ। 
বাক্যন্ষ,ত্তি নাহি হয়, উদ্দদৃষ্টি শৃন্ভপ্রায় 
সে দৃশ্ঠ দর্শনে বিশ্ব আধার যেমন। 
আবার তেমনি হেসে, দাড়ালে কুবুজ1-পাশে 
করিলে কতই খেলা, শ্রীমধু্দন ! 
তোমার লীলার শেষ, বল কোথা মথুরেশ ! 
কোন্টি বলিব আর, সবত মধুর | 
বিরহে এশবর্ধা মাথ।, জ্ঞানে মাত্র তুমি একা, 
শোকে শাস্তি, সুধে দেখি আনন্দ প্রচুর; 
যেন পরিচিত তুমি, কোথায় দেখেছি আমি, 
বল কে তোমার আমি সখা কি শ্বজনী ? 
দাস কিন্বা দাসী হব, অন্তরঙ্গ কি মাধব? 
অথব! কি নন্দ পিতা, যশোদ! জননী ? 
পূর্বব-স্বতি আসে যায়, স্বপ্ন সম ভাসে হায়! 
হলন! আমার হরি! নিশ্চয় ধারণ। 
বদি দাও দয়াময়। কৃপা করি পরিচয়, 
. কি আর বলিব প্রভু! তোমারি করুণ! ! 
আবার বাজাও হরি, বীশীটা তেমনি করি, 
মণিপুরে মনোহারী জগৎ রমণ। 
স্বরে ও ভঙ্গিতে হরি, চিনিলে চিনিতে পারি, 


, ধ্বজ-ব্রজান্ুপ চিহ্কে চিকিত চরণ . .  .- *. 
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দ[ও ভে হৃদয় মাঝ, তুলিয়া লইব ছ'ঁচ 
অন্তরে অন্তরে চির-কালের মতন। 
যে চরণে চির-শাস্তি, পরশেতে মহা মুক্তি, 
ঘুচিবে এ মহাব্যাধি জনন মরণ। 
যে চরণে গয়াধামে, পিও দেয় পূর্ণ কামে, 
পিতৃলোক-মুক্তি হেতু এখনও নর ; 
যে পদে জনমে সতী, পুণ্যনতী ভাগীরথী, 
সে পদে প্রণমি পুনঃ পুনঃ গদাধর। 
২১১২৩ 
রা 


খধিগণের পদাহ্ুমরণ | 


তৃতীয় প্রবন্ধ । 


অমর! বলিতেছিলাম পরমপদই জীবের বিশ্বামস্কান। চিরশান্তি, সর্বহ্ঃখ-ং 
নিবৃত্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তির ইহা ভিন্ন আর দ্দিতীয় স্থান নাই। বেদ বা শ্রুতি, 
স্থৃতি, পুরাণ) ইতিহাস, তন্ত্র সর্বশান্্র একবাক্যে এই পরমপদই ষে একমাত্র 
বিশ্রামস্থান তাহ! দেখা ইতেছেন। 

বলিতেছিলাম পরমপদে আশ্রয় লইতে হইবে? আশ্রয় লইতে হইলে এই 
পরমপদের অন্বেষণ কর! চাই, পরমপদ দেখা চাই। 


কিরূপে অন্বেষণ করিব? 
স্বৃতি বলেন-__ অশ্বখমেনং সুবিরূঢ়মূলং 
অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা । 
ততঃ পদং তৎপরিমার্শিতব)ং 
যন্মিন গত! ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ ॥ ইত্যাদি । 


.. স্ু়-মূল এই সংলাররূপ অশ্বখ বৃক্ষকে অসগ শন্তে সমূলে ছেদন করিয়া! 


খবিগণের পদানুসরণ। ৯১ 


তাহার পরে সেই পরমপদের অন্বেষণ করিবে। সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, 
আর সংসারে প্রত্যাবর্তন নাই। 
যদি মনে করিয়া থাক আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য! নিদি- 
ধাসিতব্যঃ, আত্ম বা পরমপদকে দেখা চাই। সেই জন্ত আত্মার কথা 
শ্রবণ চাই, মনন চাই এবং ধ্যান চাই, তবে দর্শন হইবে ; যদি ইহ! সহজ মনে করিয়! 
থাক তবে তুমি ত্রাস্ত। শ্রবগাদিতে কোন ফল হ্টবে না, যতদিন না সংসার- 
বৃক্ষকে অনঙ্গ-শন্ত্রে দৃঢ়রূপে ছেদন কর, যতদিন না ভোগত্যাগ দৃঢ়ভাবে অনুষ্ঠান 
কর--সঙ্গতণাগ ব! বাসনাত্যাগগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ মনন অভ্যাস করিতে 
হইবে। বাসনাত্যাগ, তত্বজ্ঞান এবং মনোনাশ সমকালে অভ্যাস কর! চাই 
তবে পরমপদের দর্শন মিলিবে। বাসন! যে মিথ ইহ! জানিয়া আমি নিঃসঙ্গ, 
আমার সহিত কোন কিছুর সঙ্গ হয় না, চেতনের সহিত অন্ত কিছুরই সম্বন্ধ 
নাই, আপাততঃ আত্মার সহিত যাহার ষে সম্বন্ধ পাতান হইয়াছে তাহ! মায়িক, 
তাহ! ভ্রম মাব্র-_-আত্ম। আকাশের মত পুর্ণভ'বে নিঃসগ ইহা প্রতিদিন অভ্যাস 
করিতে করিতে চিত্ত যখন ব্রল্গভাবে ভাঁবিত হঈয়া যাইবে, তখনই চিন্তক্ষয় 
বা মনোনাশ ঘটিবে। এই বিষয় বাশিষ্ঠগীতায় আমর বিশেষরূপে আলোচনা 
করিব। 
এখানে আমর! এইমাত্র বলিতে চাই যে, আত্মা যে নিঃসঙ্গ ইহা সত্য সত্য 
অনুভব করিতে হইলে শুদ্ধ সবগুণ পাওয়া চাই! শুদ্ধ সত্বগুণ তাহার নাম-_ 
যেগুণেরজ ও তম কোন কার্ধ্য করিতে পারে না। মনকে লয়বিক্ষেপের 
হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিপে, ইহ! শুদ্ধ সত্বগণ প্রান্ত হইবেই। শুদ্ধ সত্বগুণ 
প্রাপ্তি জন্তই খধিগণের পদানুসরণ গ্রয়াস। ইহাই ধাধিগণের উপাসনার বস্ত। 
কারণ ইহাই আমাদিগকে পরমপদে পৌছাইয়া দিতে পারে। কিরূপ পারে 
পরে আলোচন! কর হইতেছে । দ্বিতীয় কথ! হইতেছে পরম পদ কার? শ্রুতি 
বলেন, তদ্ধিষ্ঠোঃ পরমং পদং। সেই সর্বব্যাপীর পরমপদ। এখানে কখন 
কখন অর্থ কর! হয় সেই বিষুরই পরমপদ্দ। যেমন রানুর শির বলিলে ।শরই রাহ 
বুঝায় সেইরূপ। শাস্ত্র এখানে শক্তি ও শক্তিমান্‌ যে এক তাহাই বলিতেছেন। 
আবশ্তাক হয় এই বিষয় পরে আলোচন। কর] বাইবে। 
শ্রুতিও বলেন বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ ভিন্ন অন্ত কিছুতেই জীবদ্ুক হওয়! 
যাইবে ন!। : | | 


৯২ উৎসব। 
সর্ববে বেদ! যৎ পদ মামনস্তি 
তপাংসি র্বাণি চ যদ্বদত্তি | 
বদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরস্তি 
তত্তে পদ্দং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ 
সকল বেদ যে পদকে মনন করিতেছেন, সমস্ত তপন্তাও যে পরমপদের 
কথা বলিতেছেন, যে পরমপদ প্রাপ্তি ইচ্ছ৷ করিয়৷ লোকে ব্রহ্গচর্য আচক্সণ 
করে, সেই পরমপদ্কে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি ওঁ | 
বিষুর দেই পরমপদই তুরীয় পদ। তুরীয় ব্রহ্ম আপন! হইতে ম্বভাবতঃ 
উত্থিত মায়। অবলম্বনে স্বপ্ন, জাগ্রৎ সুযুন্তি অবস্থা নিত্য লাভ করেন। ব্র্ধ 
একট| জড়ের মত অসাড় হইয়৷ পড়িয়। নাই। তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন, স্ুযুগ্তি 
অবস্থা আয়ত্ত করিয়া থেল! করেন। যৎ ্বপ্রঞাগরনুযুগ্তমবৈতি নিত্যম্‌। 
থেল! করিলেও তিনি সর্বদা আপনার আপনি আপা ভাবরূপ শ্বরূপে অবস্থিত। 
ইহ! তাহার মহিমা! । যুক্তিদ্বারাও বুঝা যায় ইহা! তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছ 
কাধ্য মাত্র । শ্রুতি আরও বলেন, মহামতন্ত যেমন নদীর উভয়কৃলে বিচরণ 
করে অথচ কোথাও আসক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন 
তথাপি কোন অবস্থাতেই আসক্ত নহেন। অবস্থার দোষগুণে তিনি সংস্থষ্ট 
হন না। | | | 
বল। হইল আত্মা পরমপদে সর্বদাহ অবাস্থত। এই পরমপদে কোথাও, 
সংসার নাই। তুরীয় পদ পরম শাস্ত। ব্রন্মের ষে অতিন্ুক্ষ বিন্দৃস্থানে মায়ার 
তরঙ্গ উঠিয়। অনস্ত কোটি ব্রন্গাণ্ড রচনা! করিতেছে, তাহাই পরমপদে প্রবেশ 
দ্বার । মহাপ্রলয়ে ত্রিভুবন যে শবে লয় হয় আবার সর্বশব্দ যে বিন্দুতে লয় হয়__ 
সেই বিন্দুই পরমপ্দে প্রবেশ-ছার। পুর্বে বলা হইল পরমপদে কোথাও 
হৃষ্টিতরঙ্গ নাই। সেই জন্ত গীতা বলিতেছেন-_-অসঙ্গ পন্্রে সুদৃঢ়মূল সংসার 
ছেদন করিয়। সেই পরমপদ্দ অন্বেষণ কর। ইহাই চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের একাগ্রত। 
এবং চিত্তকে ব্রঙ্মভাবে ভাবিত করিয়া ইহার চিরনিরোধ। শেষে জ্ঞান ও বিচারে 
স্থিতি। পু 
এই পরমপদই ব্রদ্দের স্বরূপ । ব্রন্ধ সর্বব্যাপী বলিয়৷ তাহার নাম বিষুঃ। 
জল যেমন মৃত্তিকা-পিগুকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়৷ থাকে অথচ জল মৃত্তিক! 
হইতে স্বতন্ত্র বন্ত, সেইরপ ব্রদ্গও ওতগঞ্রোত ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকিলেও 


খধিগণপের পদাুসরণ। ৯৩ 


জগৎ হুইতে স্বতম্ত্র। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইহার ব্যাথায় শ্রুতি বলেন, 
বিষ্োঃ সর্বতোমুখস্য। স্নেছো যথা পলনপিগমোতপ্রোতমন্ব্যাপ্তং ব্যতি- 
রিজং বাপ্প ত ইতি ব্যাপ্রবতে! বিষ্ঠোস্তৎ পরমং পদং পরং ব্যোমেতি পরমং পদং 
পশ্বান্তী বীক্ষন্তে 1 সুরয়ো ব্রহ্মাদয়ে। দেবাঁস,.ইতি সদ| হৃদয় আদধতে। তক্্াথিষ্ঠোঃ 
স্বরূপং বদজ্ঞ তিষ্ঠতি ভূতেঘিতি বাস্থদেব ইতি। 

সর্বভূতে এই পরমপদ, এই বিঞুণর স্বরূপ, অবস্থান করিতেছেন। সংসার 
ছাড়িয়া ই"হাকেই অবলম্বন কর! চাই। 

যে মনুষ্য সংসারকে দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে ইহ! মৃত্যু-সংসার-সাগর । 
নিরস্তর জরামরণ সম্কুল এই ভীম ভবার্ণন পার হইতে ধাহার তীব্র বাসনা 
জাগিয়াছে তাহাঁরই আশ্রযস্থান এই পরমপদ | 

প্রথমে দর্শন তবে আশ্রয় । পরমপদ দর্শনই তবে মুমুক্ষ জীবের মুখ 
কাধ্য। ্‌ 

(করূপে পরমপদের দর্শন হইবে? সর্ববোচ্য উপাসন! যাহা তাহাই পরম- 
পদের দর্শনের উপায় । খধিগণ এই উপাসনা করিতেন। তাহাদের পদান্ুসরণ 
ভিন্ন এই উপাসন! বুঝ। যাইবে না। ইহাঁরই প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে । 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বল! হইয়াছে ধিনি নদীর সাগরে মিলনের মত সর্বদা সেই 
পরমপদে মিলিতেছেন, তাহার আশ্রয় ভিন্ন পরমপদের দর্শন অসম্ভব । 

কে ইনি ধিনি পরমপদে মিলাইতে পারেন? কে ইনি যিনি সেই পরম- 
পদ দেখিয়! দেখিয়া পরমপদে মিলিয়া অগ্তকে ইহ! দেখাইতে পারেন, অন্তকে 
এই পরমপদে মিপাইতে পারেন? কে ইনি? ইনি কোথান্ন থাকেন £ 
ইহার রূপ কি? | 

ইনি সেই পরমপদের, সেই পরম দেবতার, সেই সর্বভাব প্রসবিতার উৎকৃষ্ট 
উপাসনীয় তেজ। ইনিই তীহার পরম! শক্তি) তাহার পরম জ্যোতি। 

যে মানুষ ই হার নাম গান করেন, সেই তেগ্গোরুপিণী,. বলরূপিণী, আযুরূপা, 
দীপ্তিরূপ।, মন্ত্রবপাকে যে গ্রায়, উচ্চারণ করে, তীাহাকেই তিনি মৃত্যুসংলার- 
সাগর হইতে ত্রাণ করেন। 

ইনি আদিত্যপথগামিনী, ইনি ব্রহ্গতে্, ইনি দীন্তিমতী, ইনি মুক্তিপ্রদা, 
ইনি চিন্তনীয়, ইনি প্রণম্যা, ইনি দেবতাদিগের প্রিয় ঈশ্বরোপাসনার মন্তর। 
 পপ্রিয়ং দেবানামনাধষ্ং দেবযজনম” ত্বং বদ্ত্দ্্েতি ব্রদ্মবিদে!- বিহ্ম্ত।1ং.। 


১৩ এ 


৯৪ | উৎসব। 


ইনি ব্রহ্ষত্বরূপিণী। আবার বিশ্বনসি বিশ্বাযুঃ সর্বমসি সর্বাযুঃ । তুমি বিশ্ব 
বিশ্বের আযুও। সমস্তই তুমি, তুমি সকণের আয়ু। 

কে ইনি? যথাগ্রিদে'বানাং, ত্রাহ্গণে। মন্ুষ্য।ণাং, মেরঃ শিখরণাং, গা 
নদীনাং বসন্ত খতৃনাং, ব্রঙ্গ। প্রজপতীনাং এবমসৌ মুখ্য/। অগ্নি যেমন 
দেবতাদিগের প্রধান, ত্রাঙ্ণ যেমন মনুষ,গণের প্রধান, স্থুমের যেমন পর্বতগণের 
প্রধান, গঙ্গ! যেমন নদীগ্রণের প্রধান, বপস্ত যেমন খতুগণের প্রধান, ব্রহ্ষ! 


যেমন প্রজাপতিগণের প্রধান, ইনি সেইরূপ সকলের প্রধান। 
কে ইনি? 
ইনি দেবী; ইনি মহাদেবী_তেজোমত্বী; ইনি সগুণ ব্রন্মের তেজ। ইনি 


বিষ্তাস্বরূপিণী--ততজ্ঞানময়ী ; ইনি সদ্ধ্যান্বরূপিণী। এক দিকে অনস্তসীমাশূন 
পরমপদ-_অন্ত দিকে নুর্ধ্যকিরণে 'এসরেণু মত ভাসমান অনস্ত কোটি শ্র্গাও ইনি 
এই ছুয়ের সন্ধিস্থান। ইনি সরস্বতী--সরসবতী ; ইনি বেদমাতা) ইনি জরা- 
রহিত; ইনি মরণবর্জিত। কি ইনি নন? ধাহ। হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। ইনি সেই প্রকৃতি। তমসন্তং পরং জ্যোতি_-তমোগুণাতীত পরম পুরুষ 
যাহার সহিত নিত্য বর্তমান, ইনি তিনিই। সমস্ত দেবদেবীরূপে ধিনি 
বর্তমান, ইনি তিনিই । 


ইনি কোথায় থাকেন ? 
খধিগণ বলেন হান কোথায় না থাকেন? এই সগুণ ব্রহ্ষশক্তি, এই 


ব্্ষতেজ না থাকেন কোথায়! সমস্ত বস্তর উৎপাদনের হেতু কারণবারি 
হইয়৷ ইনিই আছেন ; মণিপাধাণাদি ধাতুতে তেজরূপে ইনিই আছেন; তৃণ, 
বৃক্ষ, ওষধি ইত্যাদি স্থাবরে রসরপে ইনিই আছেন; আবার অনন্ত অনস্ত 
প্রাণধারী জীবহৃদয়ে জ্যোতির্মম়ী চেশুনারূপে ইনিই আছেন। 

ইনি থাকেন কোথায় ? সর্বত্রই ইনি থাকেন। বিশেষতঃ উত্তমে শিখরে 
দেবী ভূম্যাং পর্ববতমুর্ধনি। এই ব্রহ্গাণ্-দেহ ভূমিতে যে পর্বত চুড়! তাহারই 


উত্তম শিখর স্বরূপ.সহশ্রার কমলে ইনি সদ! বাস করেন। 
কি ইহার রূপ? 


ইহার রূপ বর্ণনা কে করিবে? এই অরূপে *্রূপ বর্ণনা করিতে কে 
পারে? সবরূপে রূপে মিশাইয়। ঘিনি আপনি নিরাকার, আবার আপনরপ 
দিয়! ধিনি তীর স্বরূপ ঢাকেন, স্বরূপেতে ধিনি অরূপ তীরে ধিনি রূপ ধরান-- 
তার রূপ বর্ণনা করিতে কে পারে ? 


ধাষিগণের পদানুসরণ | ৯৫ 


কেহই পারে না। তবুও শ্রুতি বহুরূপে ইহার রূপ বর্ণনা করিতে চান। 
খেদ সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি শ্রুতি বলেন £-- 

গৌরীনিমায় সলিলানি ত্যক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী স! চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী 
বভৃবুধী সহশ্রাক্ষর। পরমে ব্যোমন্‌। 

পরমপদ হইতেছে পরমব্যোম। সেই পরমপদে বা পরক্রদ্দে প্রতিষ্ঠিত 
গৌরবর্ণা শবব্রক্গাঝ্বিক! বাগদেবীই গৌরী। ইনিই সেই--ধিনি সেই রমণায় 
দর্শনের সহিত মিলাইয়৷ দিতে পারেন । প্রলয়কালে ইনি পরমপদেই প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন। তথন শকি ও শক্তিমান এক থাকেন। মাবার পুনং্যষ্টির আরম্তে 
বর্ণ, পদ ও বাক্য স্থাষ্টি করিয়! ইনিই শব করিয়াছিলেন; সমস্ত বর্ণ, পদ ও 
বাক্যের মধ্যে অন্তর্ধামিনীরূপে ইনিই প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ তাহাতেই 
নিখিল শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছে । শবব্রহ্ষাত্মিক। এট বাগদেবী কিরূপে নান! 
আকার ধরিয়াছেন,--ধরিয়া শাস্ত্র বিকাশ করিয়াছেন-_শ্রতি এক্ষণে তাহাই 
দেখাইতেছেন। বাকৃদেবী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রণবাত্মাতে একপন্দী হুইয় 
প্রথমে আবিভূতি! হয়েন। এই জন্ঠ ব্রন্ম! প্রণবের খবি। তৎপরে ব্যাহতি 
ও সাবিত্রীরূপে ইনি দ্বিপদী, তৎপরে বেদচতুষ্টক্রূপে ইনি চতুষ্পদী, তাহার 
পর ষট্‌ বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশান্ত্র দ্বারা ইনি অগ্টাপদী, তৎপরে মীমাংসা- 
 স্তার-লাংখ্যযোগ পাঞ্চরাত্র-পাণ্ডপত-আয়ুর্বেদ-ধনুবেরদ-ও-গান্ধবর্ববে দ দ্বার] নব- 
পদদী এবং তদনস্তর অনস্ত বাক্‌্সন্দর্ভদারা ইনি অনস্তরূপে প্রকটিত হন। 
আধ্যশান্ত্র প্রদীপের ব্যাথা।--পৃঃ ১৩৫। 

কি তার রূপ? 

সকল সময়ে ত একরূপ থাকে না। কখন কুমারী, কথন যুবতী, কখন বৃদ্ধ! । 
কখন রক্তাঙ্গী, কখন শ্বেতাঙ্গী, কখন কৃষণাঙ্গী। উষঃকালে রক্তা, মধ্যাহ্ছে শ্বেতাহ- 
পরাহ্ে কৃষ্ণ! | কধন মায়া-মান্ুষ মায়া-মান্থধী, কখন বিশ্বরূপ বিশ্বরূপিণী, 
কখন আপনি আপনি। আবার কখন দৃষ্ঠাদৃষঠরূপধারিণী। তাই শ্রুতি 
এরূপের একরপে বর্ণনা করেন না । খধিগণ কখন বলেন-_ 

সৌমূ্ি, সঙ্গতান্তে, লঙাটে রুদ্র:, ভ্রবোমে থঃ, চক্ষুষোশ্চন্্রাদিতোী, কর্ণরো 
গুক্রবৃহস্পতী, নাঁদিকে বাযুদেবতো, দস্তোষ্ঠাবুভয় সন্ধো, মৃখমঘি, পেহব! সরন্থতী, 
গ্রীবা সাধ্যান্গৃহীতিঃ, স্তনয়ো বর্ষসবঃ, বাহেরবোর্শর 5২, হাদয়ং পার্ছনং, . আকাশ: . 
মুদরং, নাতিরস্রিক্ষং, কটিরিআ্রামী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলযাব,দ, 


৯৬ .. উৎসব। 


বিশেদেবা জান্ুনী, জহকুশিকৌ জজ্বাঘয়ং, খুরা/্পিতরঃ, পাদৌ বনম্পঞ়ঃ, 
অঙ্গুলয়ে। রোমাণি, নখাশ্চ মুহুর্থীস্তেৎপি গ্রহাঃ কেতুমাঁস! খতবঃ সন্ধ্যাকালে 
স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষ-মহোরাত্র আদিতাশ্চন্ত্রমা। একবার স্থিরচিত্তে 
এই সর্ব জড় ও জীব প্রকৃতি বিজড়িত টিটি চিন্তা করিয়! দেখ দেখি 
কি পাও! 

শ্রুতি কখন বলেন গায়ত্রাস্তেক পদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুপ্্ পদসি, ন হি. 
পাসে । নমন্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে । ভূভুবিঃ স্বঃ এই. ব্রিভবন 
ধার প্রথম পদ, খক্‌ যঙ্কু সাম এই তিন বেদ ধার দ্বিতীয় পদ, প্রাঁণ,. অপান, 
ব্যান এই তিন বায়ু যাহার তৃতীয় পদ আর চতুর্থ পদ ষার হৃর্য্য। তিনি আবার 
অপদ তাহারে সহজে পাওয়া যায ন|। তীহার প্র যে পরম রমণীয় 
রজোগুণের পর তুরীয়পদ্দ তাহাকে আমর! প্রণাম করি । 

কোথাও বল! হয় শ্বেতোবর্ণ; অগ্রিমুধং, ব্রহ্মা! শিরো, বিষুত হাদয়ং, রুদ্ধ 
ললাটং, পৃথিবী কুক্ষি স্েলোক্যং চরণঃ। ইনি ব্রিপদা, যটুকুক্ষঃ, পঞ্চশীর্য। । 

ই'হার মুখ পীচটা। ব্যাকরণ সস্তা প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষ। দ্বিতীয়ং, 
কল্পন্ত তীরং, নিরুক্রং চতুর্থ, জ্যোতিযাময়নমিতি পঞ্চমম্॥ ইহার সাকার 
মূর্তির রূপ ও কতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বাহুল্যভয়ে তাহ! এখানে বল! গেল না। 

 শ্বরূপের কণা বলিতে গেলেই অনেক .কথা বলিতে হয়। ইহার পরেই 

স্বরূপ বা পরমপদ দর্শনের কথ।। এখানেও বুঝিবার কথা এবং তাহার পরে 
করিবার কথা ঝ৷ সাধন: আছে। এই ছুই রকমের কথা এখানে আলোচনা 
হইবে। দর্শনটি কিরূপে হইতে পারে তাহাই প্রথমে পরিষ্কার রূপে আলোচন! 
কর! হউক। র 

কথ! হইয়াছিল কে সেই' পরমপদ্দ দেখাইবে? মীমাংসা হইয়াছে ধিনি 
সর্ধবস্থানে থাকিয়াও পরমপদে মিলিতে যাইতেছেন তাহার অনুসরণ করিলেই 
সেই পরমপদের দর্শন হইবে । 

. পরমপদ ই'হারই তুরীয়পদ । এইট তুরীয়পদের সহিত হুর্য্যের বড়ই খনিষ্ 
স্বন্ধ। অন্ত! এতদেব তুরীয়ং পদং য এষ আদিত্যন্তপতি। শ্রুতি বলিতেছেন 
নমন্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে । ব্যাখ্যাক্র বল! হইতেছে তে তর 
তুরীয়ায় পদায় আদিত্যরূপরীয় নমঃ| কীদৃশায় ? দর্শতায় দর্শনীয়ায়-_-ছুরাপত্বাৎ 
কেবল দৃষ্ঠমানায়। পরো. রজসে রজোগুণাতীতায় শুদ্ধ সত্বময়ায়। ইহার 


 খবিগণের পদানুসরণ। . ষ 
মধ্যে অনেক কথ! রহিল। যাহার! বুঝিবেন তীহার। বুঝিয়া লইবেন। আমরা 
সহজ করিয়া পরিষ্কার করিয়! বলি । 

ধাহার উপাসনা করিলে পরম্পদের দর্শন মিলিখে--সেই উপাসনার প্রধান 
অঙ্গ হুর্ধ্যদেবকে চিত্ত! কর1। এইহৃ্রধ্য ও পরমপদরূপ জ্ঞাননুধ্য একই--শান্তর 
এই কথা বলেন। | 
আদিত্যই তুরীয় পদ ইহা! বল! হইয়াছে । আবার বল! হইতেছে. আদি- 
ত্যান্তর্থতং 'যচ্চ জ্যোতিষাং গ্যোতিরুত্তমম। হৃদয়ে সর্বভৃতানাং জীবভৃতঃ 
স তিষ্ঠতি। কৃর্ধ্যান্তর্গত যে জ্োতির জোতি উত্তমজ্যোতি তাহাই সর্ব- 
প্রাণা-হৃদয়ে জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই পরমপদই স্ুধ্যের মধ্যে 

ও জীবরূপে আছেন । ইহাই বল! হইতেছে। 
ক 
পরম পদ দর্শন । 
কুর্যযকে আমর। যেরূপে দেখি পরমপদকেও সেইরূপে দেখা যাইতে পারে | 
হুর্ধ্ঃ বাহিরের বস্ত, তথাপি ইহাকে আমর! হৃর্ধ্যরশ্মি-সাহায্যেই স্থূল উক্তি 
দ্বারা দেখি। পরমপদ অন্তরেরও বস্ত। হুল্াদপি হুম্্ম। তাহাকে দেখিতে 
হইলে পরমপদের উৎকৃষ্ট তেজ বঝ| বরণীয় ভর্গ সাহাযোই দেখিতে হয়। স্কুল 
*ক্ষুতে ইহা! দেখ! যার না, দেখ! যায় তৃতীয় চক্ষু গ্ার।। এই কথাই বিশদ 
কর! বাইতেছে। এ 
_ হ্র্যযরশ্ি-সাহাযেই আমর! অন্ত সকল বস্ত দেখি এবং রশ্মি- সাহাযোই 
হুর্য্কে দেখি। তবেই হষ্টল কতকগুলি রশ্মি হুর্ধ্যাভিমুখে প্রবাহিত 
হইতেছে । আমাদের চক্ষু তাহাদের দ্বারাই হৃর্ধ্য দর্শন করে। শ্রুতি বলেন 
্বস্তরসি, শ্রেঠোরশির্বচ্চোদাঅসি ইত্যাধি। শ্তামাচরণ কবিরত্ব মহাশয়ের 
পুস্তকের ব্যাখ্যাতে পাওয়! যায়__হুধ্যন্ত সপ্তরশ্ময়ঃ সম্তি। চতুর্দিস্ষু চত্বারঃ, 
এক উপরি, একঃ অধস্তাৎ, সপ্তম! মগ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ ৷ স. 
শ্রেষ্টঃ। হেকুর্য! সত্বদ্অসি। কৃর্পুরাণ ওর্ঘ অধ্যায়ে ইনিরি কথা |: 
সবিষ্তারে বর্ণিত হইগ্নাছে। তা 
_. এবমেষ মহাদেব! দেবদেবঃ পিতামহঃ । 

. করোনি নিতং কালং ফালাম্মা, ইত, 


তন্ত যে রশ্ায়ে! বিপ্রাঃ সর্বলোকগ্রহীপঞ্াং | 
্‌ তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সগ্ডরশ্ময়ো গ্রহযোনরঃ । 
প্রধান প্রধান রশ্মি গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন লোকসমূহ পৌষণ করে। এই সপ 
সুশেষ্ঠ রশি নাষ-_ 
০. স্থযুম্ন কুর্যযরশ্মি-_-তীর্যযগৃর্ধ প্রচারোসৌ নুযুম্নঃ পরিগীগতে ॥ এই 
রশ্মি বক্রভাবে এবং উর্ধদিকে প্রবাহিত । 


অন্তগুলির নাম হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বব্যচা, সম্পদবন্থ, অর্বাকবন্ 
ও স্বরাট। | 





এবং হুর্ধ্যপ্রভাবেণ সর্বা নক্ষত্র তারকাঃ 

ব্ধান্তে বর্ধিত! নিত্যং নিত্যমাপ্যায়বস্তি চ ॥ 

দিব্যানাং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাঞেব সর্বশঃ | 

আদানান্লিতাষাদিতান্তেজল! তমপাং প্রভূঃ ॥ ইত।াদি 
সবিতার বরণীয় ভর্গ ধিনি, তিনি সর্বদেবন্বর্ূপিণী। হছিরপ্যগর্ভই প্রধান 
দেবত। | ইনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী । ইনি ব্রহ্ম পথে গমন করিয়! 
তাহার সহিত মিশ্রিত হয়েন। যেসাধক ইহার ধ্যান করেন, তিনিও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্দে মিলিত হইতে পারেন । 
_ খাহার! বুঝিতে যত্ব করেন, আমরা তীহাদের জন্য অন্ত প্রকারে ইহা ধারণ! 
করিতে চেষ্ট! করিতেছি । 

-' রাত্রির অন্ধকার অল্পে অল্পে অপসারিত করিয়৷ যখন আলোকরেখ! ফুটিতে 
থাকে, ক্রমে ব্রাঙ্ম-মুহূর্তে চারিদিক্‌ শুভ্র আলোক দ্বার! প্রকাশিত হয়) আবার 
রৌন্জ-মুহূর্তে ক্ষপকালের জগ্থ আকাশে নানাবর্ণের মেঘমাপার খেলা হয়ঃ 
তাহার পরেই সমস্ত পৃথিবী আলোকরাশি-ম্ডিত হইয়। উঠে; জলম্থল অন্বরতল, 
মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা আপোক-নাত হইয়া দর্শনেঞ্রিয়ের 
গোচর হয়--আমর। সমস্তই দেখি বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না 
কোথা হুইতে এই আলোকরাশি আসিংতছে। শুধুই একটা জগত্ব্যাপী. 

আলোক আসিয়! অন্ধকার,নাশ করিয়া সকল বর্ত প্রকাশ করে--ইহ! মাই”, 

. দেখি । পরে যখন গগনতলে নুর্ধযদেবকে উঠিতে দেখি, তখন আমরা বুক, রর 
পুরি, রঙ্গিজাল কোথা হইতে আসিতেছে ? | 2 

 উহতযাং জাতবেদসং দেৰং বস্তি কেতবঃ। দশে বা 1: 


১ 





খধিগণের পদাছসরণ। ৯৮ 


রঃ জাতবেদসং তেগ্গোময়ং তেজন্বর সং সুর্ধযং বিশ্বায় বিশ্বপ্রকাশার উদ্বহততি 1 
জগতে প্রকাশ করিবার জন্য হুধ্যরশ্মিসমূহ হূর্ধযদেবকে উদ্দেধারণ করিতেছেন। 
ইহার পরেই খধিগণ বলিতেছেন-_মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতির প্রকাশক, স্থাবর. 
জঙ্গমের অন্তর্যামী হূর্ধা আশ্চর্যারূপে উদিত হইয়াছেন এবং স্বর্গ মর্ত মাকাশকে 
স্বীয় রশ্মিজালে পরিপৃরিত করিয়াছেন । 

যেমন হূর্য্যের আলোক ধরিয়৷ 'অপেক্ষ/! করিতে করিতে তবে ব্যর্শন 
হয়, সেইরূপ পরমপদ-প্রন্ুত কোন কিছু ধরিলে, তবে আমর! পরমপদ দর্শন 
করিতে সমর্থ হই । ইহাই সেই বরণীয় ভর্গী। 

শান্তর জড়কে জড় বলেন আর চৈতন্তকে চৈতগ্তঈ বলেন। আকারবিশিষ্ 
বন্তই. যে চিজ্জড়ের মিশ্রণে জাত তাহ! খধিগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। 
চৈতন্ত না থাকিলে জড়ের মস্তিত্ব পর্যান্ত যে থাকে ন! তাহা তাহার! বিশেষ 
রূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সর্বশান্ত্রেইে দেখা যার জড় যেটা সেটা মায়িক, 
স্টে! মিথ্যা, সেট ইন্ত্রজাল মাত্র । যে শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অবহার ও লীলা 
বিশেষরপে বর্ণিত, সেই ভাগব 5 শান্্ও জড় জগৎকে মিগ্য। ইন্ত্রজাল বলিতেও 
কুন্ঠিত হন নাই। শ্রীভাগবত বলিতেছেন, যত্র ত্রিসর্গেহমৃষা । যত্র ভগবং- 
স্বরূপে ব্রিসর্গঃ ত্রয়াণাং মারাগুপানাং তমোরজঃসত্বানাং সর্গঃ কার্য্যবর্গঃ 
অমুযা সত্যবৎ প্রতীয়তে । অত্র দৃষ্ান্তঃ তেজোবারিমৃদাং খা বিনিময়ঃ | 
রজ্জুতে যেমন সর্প বোধ হয়, সেইরূপ ব্রন্ধে এঈ জগৎ । সেই সন্ত শান ঘখন ুরযযকে 
উপা্ন! করিতে বলিতেছেন, তখন ৃরধ্যমগুলবর্তী যে চৈহন্ত তীহাকেই লক্ষ্য 
করিতেছেন। যখন বলিতেছেন সৃর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং, মর্যযো ন. 
যোষ(মভ্যেতি পশ্চাৎ-_ুর্য্যঃ রোচমানাং দীপ্যমানাং দেবীং উধসং পশ্চাৎ 
অভ্যেতি তামভিলক্ষ্য গচ্ছতি । তর দৃষ্টাস্তঃ মর্য্যে। ন যোষাং যথা। কশ্চিম্মনৃষযঃ 
শোভমানাবয়বং গচ্ছস্তীং যুবতিং স্ত্ি্ং সততম্‌ অন্থগচ্ছন্তি তদ্বৎ। পুরুষ যেমন 
সুন্দরী যুৰতীর অনুগমন করে, হুর্ঘ। সেইরূপ দীপ্তিশাপিনী উধাদেবীর অগ্থুগমন, 
করিতেছেন। আবার যখন বলিতেছেন ভদ্র। অশ্ব হরিতঃ হৃ্যন্ত। চিত্রা. 
এতথা অনুঙান্তাসঃ। নমন্তত্তে। দিব আপৃষ্মনতুঃ পূরি ভ্যাব পৃথিবী রস্তি সন্ঃ-_. 
সুর্ধ্ের অশ্ব অর্থাৎ কিরণ সকণ মঙ্গলময়, সর্ধবব্যাপক, বিচিত্রবর্ণ এবং আমাদের: 
যথাক্রমে জ্তবনীর। তাহার! আমাদের নমস্কার প্রাণ্ড হয়! শুন্তলোকের: রে 
আরোহণ করিতেছেন এবং ভখনই শ্বর্গ ও .মর্তকে ব্যাপ্ত “করিতেছেন এই 
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া সমস্ত যখন বলিতেছেন তখন কোন ভব বন্ত লক্ষ করিয়াই শ্রুতি এই সমস্ত 
'বলিতেছেন। শ্রুতি পরেই আবার. বলিতেছেন তংধ্যন্ত দেবত্বং তন্মহিতং 
*মধ। কর্তোর্ধিততং ংজভার। হৃূর্যের তাহাই ঈখরত্ব ও তাহাই মহত্ব যে 
তিনি কর্ধের মধ অর্থাৎ লোকের আরদ্ধ কর্ম সমাপ্ত হইতে ন| হইতেই স্বীয় 
নুবিস্তীর্ণ তেজ সংহার করেন-__ূর্যয অন্তগমন করিলে কেহ আর কর্ণ 
[যজ্ঞাদি ধর কর্ন] করিতে পারে না, স্থতরাং আরদ্ধ কর্মুও অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
রাখিতে বাধ্য হয়। | 

শ্রুতি কত প্রকারে সৃুর্যদেবের উপাসনা! করিতে বলিতেছেন। আমর! 
সকল কথ। এখানে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজ্জন মনে করি । একটি কথ! আমর! এই 
বলি যে, লোকে আলোক না থাকাকেই অন্ধকার বলে, কিন্ত শ্রুতি তাহ! 
বলেন না । শ্রুতি বলেন-__ 

অনস্ত-মন্তদ্রণদন্ত পাজঃ কুষ্ণমগ্তদ্বরিতঃ সংভরস্তি। অন্ত হূর্যযস্ত হরিতঃ রস- 
'হুরপশীলা রশ্বয়ঃ হরিঘর্ণা অঙ্থ। বা অনস্তম্_-অবসানরহিতং কৃতসম্ত অগতো৷ 
ব্যাপকং রুশৎ দীপ্যমানং, শ্বেতবর্ণং পাঁজঃ ৰলনানৈতৎ-_বলযুক্তম, অতিবলস্তাঁপি 
নৈশ্বস্ত তমসে! নিবারণে সমর্থম্‌ অন্তৎ তমসে! বিলক্ষণং তেজ: সংভরস্তি অহনি 
শ্বকীয়াগমনেন নিষ্পাদরত্তি। তথা কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অন্তৎ তমঃ স্বকীয়াপগমনেন 
রাত্রোঅন্ত রশ্ময়োহপ্যেবং কুর্বস্তি। ভাবার্থ এই--কুর্যের কিরণ সকল 
দিবসে এক প্রকার তেজ ধারণ করে, তাহা অনস্ত শুক্লুর্ণ ও অন্ধকার নিবারণে , 
সমর্থ এবং রাত্রিতে আর এক প্রকার তেঙ্গ ধারণ করে তাহ] কৃষ্ণবর্ণ। উপস্থিত 
সময়ে বেদবিশ্বাসী যে কোন বিজ্ঞানবিৎ হূর্য্য ও কুর্ধযরশ্মি সম্বন্ধে বিশেষরূপে 
আলোচন! করিবেন, তিনি খধিদিগের এই সমস্ত বাক্য যে বিজ্ঞানের কথ 
ইহ! বিজ্ঞানের মত করিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে কতদূর যে উপকার হইবে 
তাহা বল! যায় না। গগনে উদ্দিত কুরধ্যকে অবলম্বন করিয়া আমর! বরণীয় 
ভর্গ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আকাশের হৃর্ধয যে ভাবে উদ্দিত হয়েন, 
জ্ঞান-হুর্ধ্যও সেইরূপে মন্থধ্ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন। জ্ঞান-নুর্য্ের তেজের. 
মধ্যে শুদ্ধসত্ব তেজ যেটি দেইটিই বরণীয় তর্গ। “রজ ও তম যাহ তাহাই, 
' অদ্ধকার--তাহাই ক্ক$তেজ। রজ ও তমের উদয়ে জ্ঞানের অপ্রকাশ । কিন্ত রজব: 
ঁতমকে অভিকূত কারয়৷ শুদ্ধসত্ব. যখন উদ্দিত হয়েন, তখনই উহু! ব্রদ্মের সহিত. 
নাদিতে পারেন।  প্রীগীতাও এই অন্ত বলিতেছেন, ঘোগিগণ চিত্গুদ্ধি: জন? 
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লব 'কাটাইয়। নিত্যসবন্ থাকিতে প্রয়াস পান। নিতাসবন্থ লাঙ্ের 
পরে গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি। যত দেবতার নাম 
ছিন্দুশান্মে পাওয়া! যায়, সকলেই এই বরপীয় ভর্গ। ইহার উপাসনা রা 
পরমপদে স্থিতিলাভ হয়। 

এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত ছুজ্ঞের অথচ ব্রান্ষণদিগকে প্রত্যহ এই উপাসনা 
করিতে হয়। বাহার এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে আলোচন! করিয়াছেন 
তাহাদের নিকট আমাদের প্রার্থন।-- তাহারা ষিগণের উপাসনার ক্রমগ্ডণি 
যদি সাধনার সহিত মিলাইয়! প্রদর্শন করেন তবে মৃত সমাজ আবার জীবিত 
হইতে পারে । উপযুক্ত লোকে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন ন! বলিয়া, 
মুর্খলোকে বাঞ্ছোক তাহোক করিয়া ইহা! আলোচনা করে। উদ্দেস্ত মুর্থের 
মুরখখত্ব দেখিয়। যদি কোন জ্ঞানী সৎ উপদেশ প্রদান করেন। - 

কেহ কেহ উপাসনার মধো এত জটিলতা আছে দেখির। হতাশ হইতে 
পারেন। আমর! বলি ধধিগণ ইহাও জানিতেন মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া। এবং এক. 
মন্ত্রের পরে অন্ঠ মন্ত্র কেন যোজন! করা হইয়াছে ইহ! ধারণ। করিয়া: সাধারণ .. 
লোকে খধিগণের উপাসন। করিতে সক্ষম হইবে না। না হইলেও হতাশ. 
হইবার কিছুই নাই। জ্ঞানেই জীবনুক্তি হয় সত্য, কিন্তু জীবন্ুক্তির সাধক 
কয় জন? বাহার! জ্ঞানমার্গে যাইতে ন! পারেন, তীছারা ভক্তিমার্গে 
।তিন বেলায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। ভক্তিমার্গে এই সমস্ত কাধ্য করা ৃ্‌ 
সকলেরই আয়ন্তীবীন। কারণ ধাহার উপাসন! করিতেছি তিনি জগজ্জননী। 
সন্তান শত অপরাধ করিয়াও মাতার নিকটে যাইতে পারে । মা! শত অপরাধ 
হইয়া গিয়াছে--ম।! আর অপরাধ করিতে ইচ্ছ! নাই। আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম। তুমি যেমন আজ্ঞ। করিয়াছ__-আমি মৃখ-_তখাপি তুমি 
প্রসর হও বলিয়! আমি খষগণের পদানুসরণে কর্ম করিয়া যাইব। আমার. 
অন্ত' কোনই উদ্দেস্ত নাই। কোনরূপ ফলাঁকাজ্ষ! আমার নাই। শুধু তুমি. 
আজ্ঞা করিতেছ বলিয়া-_-তোমার আজ্ঞ! বলিয়াই আমি সঞ্যাবন্দন! করি। মা! 
তুমি প্রসন্ন হও । যাহাতে আমার গুভ হর তুমি আমাকে লেই পথে লইয়া: 
চল। যাহার! অজ্ঞ তাহাদের শরণাপন্ন হওয়! বাতীত অন্ত উপায় কি আছে 1 
ঝাছার। মন্ত্রে অর্থ বুঝিয়। উপাসন! করিতে পারেন তাহার! ত আনন্মের সহিত 
তোমার দিকে যাইতে পা কিন্ত বুবিবার চে? ত সকলকেই করিভে; 








হইবে _চেষ্টা করিয়াও যাহার! বুঝিতে পারে ন1-_ভাহার। শরণাপর হইয়া! কাতির- 
ভাবে নিত্যকর্শী করিতে করিতে ক্রমে তীহার রুপায় আনন্দ অন্ুুত্তব করিবে 
কএবং তাহারই কৃপায় তাহার দিকে তাহার দ্বারাই ০এরিত হইবে । 

_হময়ণ তআছেই। তবে কুকুর শৃগালের ধত্‌ ডাকিয়া না মরিয়! যাহাতে 
টু তাহার আজ্ঞাপালন-প্রয়াসে মরিতে পার। যায়, সাধারণের সেই বিষয়েই ছুঁঢ়- 


প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। আমর! পরে এই উপাসনার অন্ত বিষয়' আলোচন! 
করিব। ২১৬২০ 





রন্দাবনে ব্রজেক্দ-নন্দন | 
প্রথম দর্শনে | 
দ্বিতীয় অংশ-_শ্রিরুষ্ণ। 


সময়-_পুর্ববাহ বেল! আট দণ্ড অতীত হয়াছে। 

স্থান. গোকুলের উপকঠবর্তী ময়দান । 

অদূরে কলনাদিনী যমুন! উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়।৷ সাঁগর-সম্মিলনে গমন 
 করিতেছেন। শ্রুদাম সদামাদি ব্রজ্জ বালকেরা খেল! করিতেছিল, কিছুক্ষণ 
পরে শ্রীকঞ্ণ দেখানে আসিলেন। শ্রীকুষের মুখখানি আজ যেন কিছু বিষাদমন্ন;. 
- আনন্গময়ের এই আকন্রিক পরিবর্তন আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও, সর্বদ! একত্র ৃ 
থাঁকাতে জুবল কিন্তু তাহার প্রাণসখার এই মলিনভাবৰ বুঝিতে পারিয়াছেন-_ 
তাই ধীরে ধীরে নিকটে গিয় জিজ্ঞাসা করিপেন, ভাই কানাই! আজ তোমাকে 
এত বিমর্ষ দেখছি কেন? এত দিন আমর! তোমার সঙ্গে গোচারণে আস্ছি, 
| কিন্ত কৈ. কোন দিনই ত তোমাকে এত বিমর্ষ দেখি লাই? তাই! একটু পুর্বে ৃ 
পথ লাম তুমি বদুনার কুলে চলিয়া! গেলে, তার পর সেখান হইতেই. তো? 
| খানে আসিয়াছ । এরই মধ্যে এমন কি দেখিয়াছ, যাহাতে ভোদার সদা. 
প্লিফুর সুখখানি এত মলিন হোলো? ভাই! তোমার একটু বিষাদ, ভাৰ. দেখে 


আর, বুক ফাটি বাইতেছে। যদি কোন বাধা ন! থাকে, তবে তোমার রা 
ধরি ভাই! . আমাকে তোমার মনের কথা বল। আমাদার! যদি তোমার 
কোন উপকার হয়, তবে তোমার গ্রতিজ্ঞ৷ ক'রে বলছি, আমার দেহে প্রাণ: 
থাকৃতে আমি পশ্চাৎপদ হইব ন1, বল ভাই! তোমার এই আকন্মিক মনোভাব 

পরিবর্তনের কারণ কি? | 


হবলের কথায় কোন উত্তর ন! দিয় শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। 
ভাই কানাইকে এইরূপ নিরুত্তর এখং দীর্ঘ নিশ্বাস তাগ করিতে দেখিয়া! 
সবল বড়ই ব্যথিত হইলেন । চক্ষে জল আসিল, সুবল কাদিতে লাগিলেন । 


স্থবলের চক্ষে জল দেখিয়া প্রীরুষ্ণ কথ! কহিলেন, যেন স্থৃবলের সধ্যতাঁর 
গভীরতা বুঝিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ চুপ করিয়াছিলেন। কহিলেন, ভাই সুবল! 
মনে আছে, যে দিন কালিয় দমন হইয়াছিপ? সেই কালিয় সর্পের মন্তকোপরি 
দাড়ায়! দেখিয়াছিলাম, কালীদহের তীরে শত শত ব্র্বালা একত্র হইয়া 
দীড়াইয়। আছে, কিন্তু তন্মধো স্থির সৌদামিনীর স্তাম়ু একজন অলোকসামান্তা 
ভুবনমোহিনী সুন্দরী আমার দিকে চাহিয়াছিল ; আমি তাহার মুখপানে . 
চাহিব! মাত্র তাহার চক্ষুদ্বর নত হইল, কিন্তু জানি নাকি জগ্ত আমার সর্বাঙ্গ 
কীপিয়। উঠিল। -পুনরায় আর আমি সেরূপ দেখিতে পাইলাম না; তার পর” 
আর এক. দিন যে দিন ক্রোধোন্মত ইন্দ্র-কর্তৃক ব্রজসহিত শিলাবৃষ্টি হইতে 
'ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য গোবর্দন পর্বত ধারণ করিপ্নাছিলাম, 
সেই দিন আবার পুনরায় সেই সুন্দর মুর্তি আমার নয়নপথে পতিত হষ্টয়াছিল। 
আমি বাম হস্ত উদ্ধ করিয়া পর্বত ধারণ করিয়া দাড়াইয়৷ আছি.--দেখিলাম 
সেই মনোমোহিনী আমার পানে স্থিরনেরে চা'হয়। আছেঃ সেই অতি-. 
সুন্দর নয়নের স্থকোমল চাহনীতেও আমার হৃদয়ে কুনুম সর-সম বিদ্ধ হইণ। 
এবারেও আমার সর্বশরীরের সহিত গোবর্ধান পর্বত পর্যন্ত কম্পিত হইয়া 
'উঠিল। তার পর এ পথ্যন্ত আর দেখিতে পাই নাই; আজ বহুদিন পরে. 
বসুন কুলে সেই বজরমণীকে দেখিতে পাইলাম । | 


. অপরূপ দেখিনু রাম! | 
(যেন), কনক লতা, অবলম্বনে রা 
হরিনী হীন হিমধামা! ॥.. 


খু 

লা এই সত কত 
স্টিল 

এ সহ 





নয়ন নলিনী দৌঠ  অঞ্জনে রঞ্জই, 
ভাঙ বিভর্গি বিলাস । 

চকিত চকোর, জোর বিধি বাধল, 
কেবল কাঞ্জর পাশ॥ 

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত 
গীম গজমতি হার! । 

কাম কথ, ভরি, কনয়া শস্ত, পরি, 
ঢারত সুরধুনী ধার! ॥ 

পয়সি প্রয়াগে, যুগ্রশত জপই, 

, সোহি পাওয়ে বুভাগী । 

বিগ্ভাপতি কহ, গোকুল নায়ক 

গেপীজন অনুরাগী ॥ 


আহ! কি সুন্দর ! পূর্বে ছুইবার বাহ! দেখ! হইয়াছিল, সে জতি দূর 
হইতে স্থির সৌদামিনীর স্তায় কেবল রূপই দেখিয়াছিলাম -আজ যমুন1-কিনারে 
অতি নিকটে যাহা৷ দেখিলাম, তাহাতে দেখিলাম সেই ভূবনমোহিনীর প্রত্যেক: 
“আঅবয়বই বিধাতার অতুলনীয় স্থষ্টি। কিন্তু আজও আমার দেখিবার আশ! মিটে 
' শাই ; আজও সেই মুখখানি দেখিয়াছি বটে, কিন্ত__ 


কাঞ্চন কমল, . পবনে উলটায়ল, 
এ্ছন বদন সঞ্চারী। 
সরবসলেই, পালটা পুনঃ বি ধল, 


রঙগিণী বন্ধ নেহারী ॥ 


হরি হরি কে। দিল দারুণ বাধা । 
নয়নক সাধ, আধ নহি পুরল, 
পালটী না হেরিন্ু আধা ॥ 


ঘন ঘন আ চর কুচ কনকাচল, 
ঝাপই হাসি হাসি হেরি। 

জনু মধু মনহরি, কনয়! কুম্ত ভরি, 

| রাখলছি করিয়ে চাতুরী ৪ 


যব মন বাধল! ইল্লিয় ফাফর, 
তহি মিলন আন্‌ আন্‌ 
কাঠক মূরতী, ছে ৯ 
মিরার টিন দাস পরমার ॥ যার 
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পরমাত্মাই ত্রষ্া, মায়! দৃশুবুদ্ধি। আমিই ভ্রষ্টা মনই দৃষ্তীবুদ্ধি। বল! হইতেছে 
রষ্টাতে তৃণ্বুদ্ধি নৈসর্গিক । কিস্তু নৈসর্গিক হইলেও-_শ্বাভাবিক হইলেও এই 
ৃস্তবুদ্ধি অলীক । মৃগনদীতে জল যেমন অলীক, রজ্জতে সর্প যেমন অলীক, 
স্বপ্নপুরীতে ভিত্তি যেমন অলীক দ্রষ্টাতে দৃশ্তবুদ্ধি সেইরূপ অলীক। 

দৃশ্ত সকল যে ব্রষ্ঠাতে এক হুইয়! মিশিয়! থাকে তাহ! আমি তোমাকে অচি- 
খাৎ বুঝায়! দিতেছি । তুমি এখন মনের রূপ কি তাহাই দেখ। 

মনসোরূপং ন কিঞ্রদিপি দৃশ্াতে। হেরাম! এই মনের কোন প্রকার রূপ 
দেখ! যায় না। নাম মাত্রাদতে বোয়ো যথ! শুগ্ত জড়াকতেঃ। আকাশের 
কেবল নামটি মাত্র আছে । আকাশের কোন রূপও নাই, কোন আকারও নাই। 
অথচ আকাশটা নীল দেখায় এবং ইহার সর্বব্যাপী একটা আকারও দেখার । 
মনটা আকাশের মত । ইহারও রূপ নাই, আকারও নাই। ইহার রূপ ও 
আকার উত্ভয়ই শন্গাকার ও জড় । মনটা কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও 
বস্তরূপে বিছ্যমান নহে । ন বহে নাপি হৃদয়ে সন্পং বিস্ভতে মনঃ। কোথাও 
নাই অথচ এই মন আকাশের মত সর্বত্র অবস্থিত । 

ইদমন্রাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাত্ব, সন্নিভঙ্গ। ইদং জগৎ অন্মাৎ মনসঃ__-এই 
পরিদৃশ্তমান্‌ জগং এই আকাশ সদৃশ মন হইতে সমুৎপন্ন । মরুমরীচিকাতে যেমন 
জল দেখা যায় সেইরূপ মন হইতে এই জগৎ। তবেই দেখ একত মনটাই কোন 
খবস্ত নহে-__মুগতৃষ্িকার মত এই অবস্ত হইতে যে জগৎংট! জন্মিতেছে সেট! তবে 
কিরূপ ? দ্বিচন্দ্র ভ্রমের মত ক্ষণসন্কল্প হইতেই ইহার একট! রূপ যেন দেখা বায়। 
আকাশের নীলবর্ণ ট। যেমন ভ্রম, মনের রূপও সেরূপ ভ্রম মাত্র। বলিতেছি 
মনের যেটা রূপ দেখ। যায় সেটা ভ্রম মাত্র । ভ্রমজ্ঞানই মনের আকার । 

ষগ্চপি মনোনামপরমার্থতে| নান্ত্যেব তথাপি শান্জীয় ব্যবহারোপযুক্তং কল্লিতং 
তত্রূপম্। পরমার্থতঃ মনের রূপ কোন কিছু নাই কিন্তু বাবহথারের উপযুক্ত 
একটা কল্পিত রূপ আছে। প্রকৃত পক্ষে মায়! সম্বদ্ধে যাহা! বল! যার মন সম্বন্ধে 
তাহাই বল! হয়। মনের যথার্থ কোন রূপ আছে তাহীও বলা যার না, কোন :. 
রূপ নাই তাহাও বলা যায় ন7া। আছেও ৰল! বারন ন, নাইও বল। বায় না কিন নু 
একট! কল্পিত রূপ আছে। হা 

মনের আকার কি? রা 

1 ছিল না, পরেও মনের আকার থাকে না. নব 





রি ধনের না  -. 
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১ পি এ. _ যোগবাশিষ্ট। ্‌ 
যে বন্তবিষয়ক ব। অবস্তবিষয়ক জান তাহাই মনের আকার । অন্তরে বাহিরে 
বন্তর আকারে বাহ! প্রকাঁশ পায় তাহাই মন। ইহা ভিন্ন মনের অন্ত আকার 
'নাই। 

এ যে ধল! হহঁণ “রূপন্ত ক্ষণসন্কল্লাৎ”, ক্ষণসঙ্কল্প হইতেই ইহার একটা রূপ 
আমে দেখা -যাক্স এই “সঙ্করনং মনোবিদ্ধিলক্কল্লাততনন ভিদ্যতে”__ম্পনদনাত্মিকা 
 স্কর্পশক্তিটাই মন বাধু ও স্পন্দতা যেমন ভিন্ন নয়, জল ও দ্রবত্ব যেমন ভিন্ন 
নয়, মন ও সঙ্কল্প সেইরূপ ভিন্ন নয়। শক্তিমান্‌ ও শক্তি অভিন্ন সত্য কিন্তু শক্তি'টি 
স্পন্দণাত্সিকা আর শক্তিমান যিনি তিনি চলন শূন্য । স্পন্দনাত্িক। স্বল্প 
শক্তি খন চলন রহিত শক্তিমান্কে ম্পর্ণ করেন, শক্তি যখন শিবকে স্পর্শ 
করেন, তখন স্পন্দন বলিয়া কোন কিছু থাকে না একমাত্র পরমশান্ত আপনি 
আপনি ভাব মাত্র থাকে। ইস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বল! হয় মহা প্রলয়ে দ্বিতীয় 
কিছুই থাকে না একমাত্র পরমশান্ত আপনি আপনি ব্রক্ষই থাকেন। প্রকৃত 
পক্ষে তিনিই আছেন-_-শক্তি ব! স্পন্দন যাহা তাহ! মায় মাত্র, তাহ অলীক । 

মন তবে কি? 

সত্যমস্থবাসত্যং পদার্থ প্রতিভাসনম্‌। 

তাবন্মাত্রং মনোবিদ্ধি তদ্ব্রদ্দেব পিতামহঃ ॥ 

আতিবাহিক দেহাত্ী মন ইত্যভিধীয়তে ॥ 
| পদার্থ যাহা দেখা ঘায় তাহ! সত্যই হউক বা অসত্যই হউক কিন্ত পদার্থকারে, 
প্রকাশ হওয়াই মন! £ই মন লোক পিতামহ ব্রহ্ম! আত্মা! আতিবাহিক 
দেহ ধারণ করিলে যাহা হয় তাহাই মন, তাহাই ব্রন্গা। আতিবাহিকট৷ 
কল্পনা ময়। আতিবাহিক দেহধারী মনোরদ্ধাই সৃষ্টিকর্তা । ইনি সত্যসহকর 
পুরুষ। ইনি যাহ! সক্কল্প করেন তাহাই কালে স্থুল দেহ ধারণ করে। সঙ্বল্ল 
প্রথমে সুক্ষপ্রপঞ্চরপে ভাসে । হুক্ম ভূত সকপ দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার পর. 
পঞ্চীকৃত হয় তাহাই স্থল আকার। হুস্প্রপর্শত্মক মনই স্থল প্রপঞ্চের 
কুষ্টিকর্তা । : তাই বল। হইল ব্রহ্ম আধিভৌতিকী বুদ্ধি বিধান করিলে-_স্থলদেহের 
উপর অভিমান করিলে স্থুলদৃশ্ত প্রপঞ্চ সৃষ্ট হয়। অবিষ্ঠা, সংসার, চিত্ত মন, 
বন্ধন, মল, তমঃ এইগুলি দৃশ্াপ্রপঞ্চেরই পর্ধ্যায়। 
_ উপরের বাকাগুলি বিশেষরূপে আলোচনা কর, করিয়া! নিশ্চয় কর, শশশৃজ্ 
. যেরূপ একটি নাম মাত্র--যেমন ইহার রূপ কেহ কখন দেখে নাই--সেইরপ: 


যোগবাশিঠ । ১১৯ 


2855১ 
অক 
সপ 


মন একট নামমান্র ইহার রূপ কেহ দেখে নাই। মনেরই বখন রূপ নাঁই তখন 
প্রকৃত কথ! এই যে দৃশ্তও বাস্তবিক উৎপন্ন হয় নাই। রজ্জুই আছে সর্পটা 
ভ্রমজ্ঞানে ইঈন্দ্রজাল মত ভালে মাত্র। দ্রষ্টাতে অর্থাৎ ছুল্ল্য পরমাস্মায় দৃশ্ত 
বুদ্ধি অলীক হইলেও ইহ! টনসর্ণিক। 

পুর্ব্বে বলিয়াছি অলীক দৃশ্ত স্কল দ্র্গীতে অভিন্ন ভাবে কিব্ধূপে ভাসে 
তাহ! তোমাকে বুঝাটব। দৃশ্ত দেখে চিত । চিত্ত যে জগৎ দেখে ইহাই, 
চিত্তেরই মলিনতা । :এই মল চিত্ত হইতে দূর করিতে গারিলেই আর দৃশ্ঠ 

দর্শন হইবে না। চিত্ত তখন দর্পণের গায় স্বচ্ছ হইবে । রি 

দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলেই দ্রষ্টা আপনি আপনি ভাবে কৈবল্য অবস্থায় 
স্থিতি লাভ করিবেন । 

দরষ্টার অদ্রষ্টাী হওয়াকেই তুমি কৈবলা ধলিয়। জানিবে। 

রাম-__দইা! কিরূপে অদ্রষ্ট। হইবেন ? 

বশিষ্ঠ-_বাধুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি যেমন নিফম্প হয় ০০ 
চিন্ত স্পন্দন অপগত হইলে মাতম! কেবল হইলেন । 

রাম- -চিত্ত স্পন্দন অপগত হইবে কিরূপে ? | 

বশিষ্ঠ-_চিন্ত বহু বিষয়ে স্পন্দিত হইতেছে প্রথমে ইহাকে এক বিষয়ে - 
স্পন্দিত কর। একাগ্রতা লাভ করিয়৷ যখন চিত্ত আত্মাতে একাগ্র হবে 
তখনই চিন্তনিরুদ্ধ হইবে । চিন্ত্ু নিরুদ্ধ হইলেই--চিন্তউ নিগোধ অবস্থ। লাত 
করিলেই চিন্ত নাশ হঈল। তখনই আন্ম প্রকাশ হইবে। 

অসম্ভবতি সর্বন্মিন্‌ দিগুম্যাঁকাশরূপিনী 
প্রকাশে যাদৃশং রূপং 'প্রকাশন্তামলং তবেত ॥ 





চৈতন্তময় জ্ঞানটি হইতেছে প্রকাশ। আর দিকৃভূমি আকাশ ইত্যাদি 

জ্ঞেয় বন্তগুলি প্রকাশ্ত। যে প্রকাশে প্রকাশ্ঠ প্রকাশ পাইতেছে সেই প্রকাশ | 

প্রকাশ্ঠ হীন হইলে আত্মপ্রকাশ হইবে। | 
ভ্রিজগত্বমহঞ্চেতি দৃশ্ঠেইসত্বামুপাগতে। 

০ জষ্ঃ স্তাৎ ফ্রেবলীতাবস্তাদুশোবিমলালসনঃ ॥ না 

. যখন ত্রিজগৎ তুমি আমি প্রভৃতি দৃশ্ঠ অসৎ বলিয়া! বোধ. হইবে, তখনই 


অঙার বে কেবল ভাব হইবে। ইহারই নাম বায পিন আপনি তাবে বে: 





থাক1। দর্পণে বাহিরের বস্তর ছায়া না পড়িশে দর্পন যেমন কেবল হয়, 
সেইরূপ প্রষ্টায় তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি ভাব ন1 জাগিলেই ভ্রষ্টার দৃষ্টদর্শন: 


উন্মার্জিত হইল । 
রাম-্-দ্রষ্টাতে তুমি আমি জগৎ ভাব জাগিবে না কিরপে? 


বশিষ্ঠ--চিত্তকে কোন এক বিষয়ে স্পন্দত করিয়া দেখ। যখন দেখিবে চিত্ত 
এক বিষয়েই একাগ্র হঈফ়াছে তখন উহাতেই তন্ময় হইয়া যাইবে । তখন তুমি, 
আমি জগৎ ভাব কি থাকে? একাগ্র হইতে পারিলেই সব হারাইয়৷ নিরোধ 
"অবস্থা পাইবে । জপে একাগ্র হও. পরে ধ্যানে পরে আত্মবিচারে সব হইবে। 
বারই দৃষ্তপর্শন পূর্ণমাত্রায় দুর হইবে। 
.. বাম-_দৃশ্থাদর্শন যে নাই তাহা! জানিলেই খন কেবল শবস্থায় থাকা যায়, 
তখন সেইটিই ভাল করিয়া বুঝিব । 

- বশিষ্ঠ-_বল। 

রাম--ষাহা! সৎ তাহ! চিরদিনই থাকিবে, কখন নই হইবে না। বাহ 
অসৎ তাহা কখনও উৎপন্নও হয় নাই । ব্র্গই সৎ, অন্ত সমস্ত অসৎ । দৃশ্বস্ত যাহা 
তাহা অসৎ বলিতেছেন ৷ অসৎ দৃশ্তাই অশেষ-দোষ-প্রদায়ী। শত্যক্ষ দেখিতেছি, 
দ্ৃশ্ত বিশ্ব চারিদিকে ছড়াইয়া আছে-_কিরূপে ইহাকে নাই বলিব? 
_.. ৰশিষ্ঠ_-যদস্তি তন্ত নাশোস্তি ন কদাচন রাঘব ] 

ছে রাঘব! যাহা আছে তাহার নাশ কখনও হয়না । ব্রহ্দই আছেন-_ 
তাহার নাশ কিছুইতেই হয় ন1। অন্ত কিছুই নাই| কিন্তু যাহার! বলেন 
যাহা কিছু জগতে আছে তাহার আত্যন্তিক নাশও কখন হয় ন--এক অবস্থ! 
. হইতে অবস্থান্তরে বস্ত সকল পরিবর্তিত হয় মাত্র তাহাদের মতে দৃশ্তবস্ত অনৃস্ত 
হইলেও এ বন্তর বীজ বা সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে । ইহারাই বলেন, মহা গ্রলয়ে 
সকল বস্তর বীজ প্রকৃতিতে থাকিয়া! বায়। এ বীজ আবার চিদ্বাকাশে সমস্ত 
দৃশ্ত প্রকাশ করে । এই মত যদি ঠিক হয়, তবে মোক্ষ অসম্ভব। অথচ অনেক 
জীবনুক্ত দেবতা খষি আছেন। তবেঈ্ঈ দেখ জগৎ ধদি থাকিত, তবে কখন 
_ কাহারও মোক্ষ হইত ন!। টু 
_.* ক্জ্জুর উপরে যখন সর্প ভাসে, তখন সর্প আছে বলিয়া বোধ হয় ) কিন্ত 
বাস্তবিক সর্প নাই। সেইক্ষপ ব্যবহার-দশায় একট! জগৎ দেখ! যাইতেছে, কিন্ত 
.. বাস্তবিক ইহ! নাই) ব্রদ্মই”আছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ বলিয়া! একট! ফিছু নাই |. 


, বেদেধু বজ্ঞেযু 
বেদৈশ্চ সর্ব 
- বেদাং পবিভ্রমোক্কারং 
বেপথুশ্চ শরীরে : 
বেপমানঃ 
বৈনতেয়াশ্চ পক্ষিণাং 
বৈরাগ্য 
বৈরাগাং সমুপাশ্রিতঃ 
বৈরাগ্যেগ চ গৃহতে 
বৈরিণং 
বৈশ্যকর্্ম স্বতাবজং 
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বৈশ্বানরো 
বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্্ণণঃ 
বোধরস্তঃ পরম্পরং 
ব্যজমধ্যানি ভারত 
ব্যতিতরিষ্যতি 
গব্যতিষ্ঠা 
বাথয়স্তোতে 
বাধা 
ব্যগেততীঃ প্রীত 
ব্যবসায়ঃ 
ব্যবসারাত্মিক! বুদ্ধিরেকেহ 
ব্যবসাযাত্মিক! বুদ্ধি 
ব্যবসিতা বয়ং 
ব্বস্থিতৌ 
ব্যাতাননং 


ব্যাং স্বরৈকেন... 
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১৪1৩১. 
, ৬1১৪... 
১৮৫৭. 
৬০৩... ১৮1৫৮: 


_জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ, ] গীত! । ৬৬১ 
_ অন্জুন কাম রাগ বিবর্জিত বল কি ১_-ভাল করিয়! বল। 
. ভগবান্‌-__কাম বলে তৃষ্জাকে। যাহাকে নিকটে পাইতেছি না তাহায় বিষয়ে যে তৃষ্ণা, 
তাহাকে বলে কাম। যাহ। পাওয়! গিয়ছে তাহাতে যে নাসক্তি, তাহাকে বলে রাগ বা 
অনুরাগ । যাহার অপ্রাপ্ত বিষয় পাইবার জন্য চিত্তলালস! নাই এবং যাহ! পাইয়।ছি তাহা 
র/খিবার জন্যও কোন চেষ্ট! নাই-_এইরাপ কাম রাগাদিশুস্ত উৎসাহী পুরুষের যে সাত্বিক 
বগগ,--ষে পবিত্র সাত্বিক বলে মানুষ কেবল শ্ীভগবান্কে পাইবার জন্য দেহাদি রক্ষা করির। 
যায-_সেই বলই আমার সত্ব।। 

অচ্ভুন_ ধর্ম অবিরুদ্ধ কামও তুমি কিরূপে? 

ভগবান্‌_-শাস্ত্রবিধান মত ধন্মানুকূলে জায়া, পুত্র, বিশ্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ, তাহাও 
আমি। তিথি সেবা, খতুকালে স্ত্রীসেবা, পুত্রকে সাধু, ধার্মিক করিবার জন্য যে অভি- 
লা--সেই কামও আমি। জীবের যে কাম ধর্মশাস্ত্ানুমোদিত, তাহ! আমিই । ধর্শসঙ্গত. 
অর্থ ও কাম আমিই | চতুর্বর্গ--ধর্দম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এইজন্ প্রার্থনার বিষয় । 

শ্রীভগবানের সেবা জন্য যাহা অভিলাষ কর! বায়, তাহ।ই নিক্ষাম কন্ম। এই নিক্ষাম 


কামনাকেও আমার সত্ব বলিতেছি। | 
অজ্জুন। তুমি স্বধন্ম রক্ষা! করিয়। যাঁও-ত্রিভবনে সর্বত্রই মামি আছি। ত্রিভুবনরূপা 


আমি তোমাকে রক্ষা করিব। এঈরূপে স্ত্রীগাতি সত্বীত্বরূপ স্বধন্ন রক্ষা করুক; ত্রিভুবন 
তাহাদের রক্ষা জন্য ॥১১॥ 
যে চেব সান্তিক! ভাঁবা রাজপাস্তামসাশ্চ ঘে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন তু তেষু তে ময়ি ॥১২॥ 

্ ম নী ষা 
সাত্বিকাঃ শমদমাদয়? ধরন্মজ্ঞানবৈরাগ্যেশর্ধাদয়ঃ  সব্বপ্রধান! 


ম যা | যা 
যে চ এব ভাবাঃ চিন্তপরিণামাঃ সন্ভি রাজসাঃ রজোগুণপ্রধানা যেচ, 








শ্রী নী ষ। যা 
ভাবা হ্দর্পাদয়ঃ লোভ প্রবুশ্তাদয় সম্ভি তামসাঃ তমোগুণপ্রধানা 


শ্রী নী শ্রী শ্রী রর 
ষে চ চ শোকমোহাদয় নিদ্রালশ্যাদয় স্তি অথব! প্রাণিনাং কর্্মাবশাৎ | 


বস জেতা জেটি 


্ী শ্রী শী 
লাস (তান্‌ নববান্‌ নতঃ মত্তঃএব হা ইতিবিদ্ধি মদীয় টি গুণতয়-+ ্ 





| ৬৬২. গীতা | [ ৭ম অঃ ১২ ক্লোক 


নী নী ৰ 
 নিগগতা ইতি বিদ্ধি। নম্বেবং তব পর্ব-জগদাজুনো বিকারিত্বাপন্তা। 
| শী শ 

কোটস্থ্যহানিরিত্য।শঙ্ক্যাহ ন হৃহং তেষু তে ময়াতি। যল্ভপি তে মন্তে। 

শ ৰি শ ম শ 

জায়ন্তে তথাপি অহং তেষু তুন বর্ধে তদধীনস্তদ্ধশেো ন ভবামি যথ৷ 
শ মা ২ শ বি বি 


₹সারিণঃ তে তু ভাবাঃ ময়ি মদ্বশামদধীনাঃ সম্ভ এব বর্তস্তে ॥ ১২৪ 





আদ 





৫ ডা. 


সত্বগুণ প্রধান যে সমস্ত ভান ব্রেখর্ষ্য, বৈরাগা, শম দমাদি), রজোগুগ প্রধান 

ষে সমস্ত ভাব ( লোভ, প্রবৃত্তি, হর্য দর্পাদি ) এবং তমোগুণ প্রধান যে নধস্ত ভাব 
(1নদ্রা, আলন্ত, শোক, মোহাদি ) সে সমস্ত আম! হইতেই জাত জানিও। 
(সর্বজজগতের আত্মা আমি তবে কি বিকারী ? ইহাতে কি আমার কৃটস্থ স্বরূপের 
হানি হয়? যদি এই আশঙ্কা কর, তাহার উত্তরে বলি) (গ্তপি সত্বরজস্তম ভাবাদি 
আম! হইতে জাত তথাপি) আমি কিন্তু সে সকলে নাই, সেই সকল ভাবই 
আমাতে রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ 








£. 


সপ অপ সত 


_ অঙ্জুন--রস, শব্দ, গন্ধ, রূপ, তেঞ্জ ইত্যাদি বাহা বন্ত তোমা হইতে, আবার মানুষের 
আত্তরিক শক্তিও তোমার অধীন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজন্বীর তেজ, ধার্শিকের- ধর্মবল 
এবং ষ্বানুষের ধর্খুসঙ্গত কাম--ইহাদেরও নিয়ন্তা তুমি। আবার বলিতেছ-_সত্বপ্রধান,, 
রঞ্জপ্রধান ও তমপ্রধান ভাবসকল তাহাও তোন। হইতে জাত। ঝাঁরও বলিতেছ-__জীব, 
সাত্বিকাদিভাবের বশীভূত হই! পড়ে, তুমি কিন্তু তাহাদের বশে নও। সন্বরজন্তমাদি তাব 
ত প্রকৃতি হইতে জাত-__তোম! হইতে জাত কিরপে? এই মমন্ত বিকারী বস্ত তোমা হইতে 
অন্মিতেছে, তবু তুমি বিকারী নও কিরূপে ? 

- ভগবান্--যত কিছু তাব-_ ধর্মজ্ঞান, বৈরাগ্া, শম দমাদি সান্বিক ভাব; হর্ধ, দর্প, জো, 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসভাব ; এবং নিদ্বা। আন্ত, শোক, মোহাদি, তামদ ' ভাব- মানুষের শব কব. 
'কর্সীবশেই জন্মে । আবার কর্ণ বাহ। কিছু তাহ। প্রকৃতির গুণত্রয়েরই কর্ম। সক 
স্ামারই শক্তি। আসারই মনোমরী স্পন্দশক্ি। তবেই ত 'হুইল সমস্ত ভাব আগা হইতেই: 
'জ্লাত অর্থাৎ আমার শক্তি হইতে জাভ। -প্রন্কৃতিকে জাশ্রয় করিব! মার গলা রখ্দ 
পখাছি ভাব” ও তাহার কারা হয়, ভাঙা! যেন অথণ্ড ঠৈতগ্োর -খতিত: গাব $:. ইবি 





-জানবিজ্ঞানযোগঃ ] গীতা । ৬৬৩. 
ভাব। জীনভাবই পরা গ্রকৃতি ব৷ জীবাত্মক প্রকৃতি। অপর! প্রকৃতি হইতেছে জড়াত্মক তাব। 
এই জীবাক্বফ ও জড়ারাক ভাব হইতেই স্থাবর জঙ্গযাত্মক এই বিশববরহ্মাণড। ৃ 

পরষাম্ার শক্তি হুইভে নানাবিধ ন্থষ্টিবিকার হইলেও পরমাত্ম। কিন্তু অবিকৃত। 
রজ্জুতে সর্প অধ্য।স হইলেও রজ্জু, কখন সপত্ব বিকাঁর দেষ দুষিত হয় না। যতই কেননা 
সন্ধল্প উঠাও, তাহাতে তোমার বিকার কিছুই হুয় ন।। পরমাত্ম! স্বশ্বরূপে সর্ববদ। পূর্ণ থ।কিয়! 
এই মারিক খেল! করিতেছেন ॥ ১২। | 


ত্রভিগু গময়ৈর্ভীবৈরেভিঃ রি জগ ॥ 


মোছিতং নাভি জানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥১৩॥ 
যা নী 
গুণময়ৈঃ সন্বাদিগুণপ্রচুরৈঃ এভিঃ পুর্বেবাক্তৈঃ ত্রিভির্ভাবৈঃ 


7 শ নী নী 
ভ্িবিধৈঃ ডিস ইদং সর্ববং জগৎ চরাচরং প্রাণিজাতং মোহিতং 


শর. যা 
অবিবেকতামাপাদিতং | এভ্যঃ সান্বিকরাজসতামসেভ্যো- 


| বা. শ প্র 
ভাবেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং এতেষাং নিয়ন্তারং অব্যয়ং 


ৰ যা নী ০ 

: অপ্রচ্যুতম্বভাবং সদৈকরূপং পরন্বে হেতুঃ অব্যয়ংং এতে ভাবাঃ পরি- 
ব 

ণামিত্বাৎ ব্যয়বস্তঃ ॥ অহন্ত্ তদ্পরীতঃ সাক্ষী ইত্যব্যয়ঃ। মাং কুষ্ণং 
রী যা নী মা 
নাভিজানাতি জ্তাতুং ন শরুোতি। যথা রাজং সর্রত্রমেণ ব্যাকুলঃ ৪ 





নী - 
পরাং রজ্ছুং ন জানাতি তদ্বু। ততশ্চ ১০৮৯ সং রভীবেত্যহো রর 
ৃ  দৌর্ডাগ্যমবিবেকি জনচন্তত্যনুক্রোশং দর্শয়ততি টিন ॥১৩॥ : 


আদ পর্নল ভিবিধ পদার্থ ঘার। এই চরাচর প্রাণিজাত মোহিত হই 
হিরাছে। এতাবতের অতিরিজ বায় (ব্যরশূগ্ত, সদা একরপ ). আমাকে 
'উ্হারা জামে না 1:১৩.।.. : রি 





?ঃ ৯৬৪ গীতা । . [ ৭ম অঃ ১৪শ শ্লোক 





অজ্জুন--সকলের মধ্যেই তুমি মাছ-_মণিমালার মধ্যে যেমন সুত্র, তুমিও সেইরাপ নুত্রাস্ব!- 

 ক্ষপে রপরসানি তান্মাব্র। মধো বিরাজিত। তথাপি তোমাকে লোকে জানেন। কেন? 

ভগবান্‌--সাত্বিক, রাজসিক, ভামসিক এই ত্রিবিধভাবে সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত ॥ 
মোহ্গ্রত্তের বিচার থাকে ন!। অবিবেকী জীব যক্স করিয়া বিচার অভ্যাস করেন। বলিক্না, 
এই আিগুণময়ী মায়ার মোহিত হয়। তিন গুণে অতিশয় আনক্তি করিয়া! ফেলে বলিয়া, সকলে 
উহ! দ্বারাই উন্মত্ত । মত্ত জনের শ্রম ত হইবেই। রজ্ছুতে সর্পন্রম যাহার জন্মিয়াছে সে 
যখন ভয়ে বকুল হয়, তখন তাহার বিচার থাকে নাঁ। ভয়ে অভিভূত হইলে ধেমন বিচার 
থাকে না, সেইরূপ আবার আহ্পাদে বেছস হইলেও বিচার থাকে না| লোকে ঝামার 
অঙ্গতৃষ! স্বরূপ বাহিরের এই প্রকৃতি দেঁখিয়াই মুগ্ধ হয়-সন্ম খেই প্রকৃতি হাব ভাব দ্বারা 
জীবকে মোহিত করে, কিন্ত যাহার অঙ্কে এই প্রকৃতিরপ অগস্কার-_ সেই অলঙ্কার ন! দেঁখিয়!, 
যে অলম্ক(র পরিয়াছে তাহ।কে যখন জীব দেখে, তখনই জীবের স্গাতি হয়। | 

অশ্জুন_-মোহ যাহাতে না আইদে তঙ্জন্ত কি করিতে হয়? 

ভগবান্‌_-ভিতরে আমি । কোটি বুধ্য প্রতিকাশ; চন্র কোটি হুশীতল--অনপ্ত প্রভাময় 
হুর্য পুশ আমি-মনে কর আমি তোমার ভিতরে ঢকিলাম। তুমি বাহিরে চাহিয়া আছ, 
কিন্ত ভিতরে আমাকে ভাবনা-চক্ষে দেখিতেছ.- এখন দেখ দেখি! বাহিরে প্রকৃতির দিকে 
চাহিয়। থাকিয়।ও তুমি প্রকৃতিকে দেখিতেছ না- আমাকেই দেখিতেছ। এখুনি করিয়। দেখ, 
ক্ষণকালের জন্য হইলেও বুঝিবে ধানধোগ কি? এই ক্ষণটিকে সাধন। দ্বার! স্থায়ী কর-- 
করিলেই আর কথন মায়া দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥ ১৩ ॥ 


দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া । 
মামেব যে প্রপদ্ভন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে ॥১৪॥ 


ব ম ম 
মম অতিবিচিত্রানস্তবিশ্বষ্ট,ঃ মায়াবিনঃ পরমেশ্বরন্য এধ। 


শ ই 5 | 
যথোক্তা গুণমযী সব্বাদিগুণত্রয়াত্মিক । শ্রেষেণ ব্রিগুণিত। 


| | বৰ নী 
রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং, বন্ধহেতুঃ মায়া 'মামহং ন জানামীতি: 





শু নী 

সাক্ষি প্রত্যক্ষত্েনাপলাপানহ। অনৃতস্য  প্রপঞ্চচ্যেন্্র পালাদেরিব 
ক ..নী সস ১ 
ঈপ্রকাশিকা ব| মম মায়াবিনঃ পরমেশ্বরত্যা সর্ববজগণ্কারগন্য 





উৎসব। 


স্বাস্মারাষাস় লমঃ | 
অগ্ৈব কুরু যচ্ছে. যে! বুজ্ধঃ সন কিং করিব্যসি। 
শ্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 


০ টিলার 


৮ম বর্ষ] ১৩২১ সাল, ভাদ্র ও আশিন। [৫ম ওঠ সংখ্যা । 


শপ ্ল শপ পস্পাপা। জজ স্পা পপ লশ ৯: ০০৮ পা 











শান্ধীয় শরণাপত্তি | 


ভঞ্জিপথের সাধন! সকল প্রকার সাধন! অপেক্ষ। নিরুপদ্রব। শ্রতিও ইহা 
বলেন | যজ্ঞ, দান, তপ্ত, যোগ, জ্ঞান, যাঠান্ কেননা অবলম্বন কর, মুলে যদি 
ভাঁঞ্ না থাকে তনে কোন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারিবে ন।। 

শরণাগতি বা শরণাপত্তিটি হইল ভঞ্তিপথের মুূলে। এই শরণাগতির 
কথ! বহুপ্রকারে খল! হইয়াছে । এখন আরএকবার শান্তর এই সম্বন্ধে যাহ 
বলিয়াছেন তাহাই দেধান বাবে। 

শ্রীগীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৬ গ্লেকের বাখ্যায় থে শরণাপত্তির কথ! লেখা 
হইয়াছে তাহাই এখানে প্রবন্ধাকারে দেওয়! গেল। 

যেযাহার শরণাপন্ন হয় দে বিক্রীত পশুর ভ্তার শরণদাতার অধীন। 
শরণদাত! তাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেইখানেই 
থাকে, যাহা থাওয়ান তাহাই খায়--ইহাই শরণাঁপ(তি-লক্ষণ ধন্বের তন্ব। 


বন্ধু পুরাণ ছয় প্রকার শরণাপত্তির কথ বলিতেছেন-- 
| ৯৫ 


৩৬ উৎসব 1 


আনুকৃল্যন্ত সন্কল্পং গ্রাতিকুল্যন্ত বজ্জনং | 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসে! গোপ্ত.ত্বে বরণং তথ।॥ 
নিক্ষেপণমকা্পণ্যং ষড়িধা শরণাগতি ॥ 


(১) অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প --““আনুকূল্যন্ত সন্কললম্‌” । 

(২) প্রতিকূল বিষয়ের বজ্জন “প্রাতিকূণ্যস্ত বজ্জনম্‌” | 

(৩) রক্ষা! করিবেন এই বিশ্বাস “রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাস | 

(৪) রক্ষকত্বে বণ “গোণ্রত্বে বরণং তথ!” । 

(৫) আত্মনিক্ষেপ ''নিক্ষেপণম্‌” | 

(৬) অকার্পণ্য “অন্ত কাহারও নিকট দৈনভাব প্রকাশ না কর! 

(১) অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে রুচি বর্ধিত হয় ০েইরূপ সঙ্বপ্প 
করার নাম অনুকুল বিষয়ের সঙ্কল্প। ইইদেবতার সম্বন্ধে লীলা গ্রন্থ পাঠ, 
ইষ্টদেবতার ভক্ত ধাহার1 তাহাদের সঙ্গ_ ইহার দৃষ্টান্ত । 

(২) ইট্দেবতার ভক্ত ষাহার। নহে কিন্তু বিদ্বেষী তাহাদের সঙ্গত্যাগ। 
যেখনে ও যে লোক দ্বার! তাহার প্রতিবাদ হয়, সে স্থান ও সে লোক বজ্জন। 

(৩) আমার ইষ্টদেবতা ও তাহার নাম আমাকে রক্ষ/ করিবেন এই 
বিষয়ে প্রবল বিশ্বাস। 

(৪) প্রতিদিনের কাধ্যে, প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাহাকে রক্ষকত্তে 
বরণ করা । 

(৫) প্রতিদিনের সন্ধণাপুজা অস্তে অথবা তৎপূর্বে নিজের £ুক্দেহ 
মন ও তদ্ভাবনাদি শ্রীমৎ ইষ্টদেবে অণ। নিজের খণ্ডভাবকেও সেই 
অথণ্ডে অর্পণ করিয়া তাহার মত নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিতে অভ্যাস। ইহ] 
মাত্মনিক্ষেপ। 

(৬) কোন নান্ুষের নিকট দৈম্তভাব জ্ঞাপন না কর! অর্থাৎ আমি 
তোমার শরণাগত-_-আমার শারীরিক বা মানসিক দুঃখের কথ! আঁর কাহাকে 
জানাইব? তুমিই ত আমার রক্ষাকর্তা। তুমিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার 
রক্ষ। কর, অথবা ধিনি রুকা করেন তিনি তুমিই, অন্তে নহে। ইহার নাম 
অকাপণ্য। 

এই ভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, কোন প্রকার ধর্মাধর্শের 





শাস্ত্রীয় শরণাপত্তি। ১০৭ 


ভাবন! সাধকের থাকে ন1। সাধক শ্ীভগবানের ঈপরে এতই নির্ভর করে 

ষে, প্রারবূবশে যে কন্ধ্ই তাহাকে কবিতে হউক না কেন, তাহার অন্তর সর্বদা! 

দয়াময়ের চরণ চিন্তা করে বলিয়! কর্মে বা কর্ম্মফলে তাহার কিছুই লক্ষ্য 

থাকে না। একমাল্র শ্রীভগবানে লক্ষা থাকে বলিয়৷ সে ধর্শমাধম্মের কোন প্রকার 

বন্ধনে পড়ে না। শ্রীভগবান্‌ সেই জন্ত এইরূপ শরণাগত সাধককে বলেন-_- 
'অহং ত্বাং সর্বপাপেভো। মোক্ষরিষামি মা শ্চঃ | 

এইরূপ সাধকের যদি কখন মনে হয়--মআমি যে বিছিত কর্ম করিতে পারি- 
লাম ন৷ অথবা আম! দ্বারা যে অবিহিত কম্ম করা হইয়। গেল--ইহাতে বুঝি 
কতই পাপ হইল.--যদি তাহার এপ কখন মনে হয়, তন্নিবারণ ভন্) 
শ্রীভগবান্‌ বলেন তুমি শোক করিও না-_-মামি তোমাকে ধর্মাধন্ম করার 
যে বন্ধন-শুধু অবিহিত কণ্দ করার বদ্ধনটি মাত্র নহে-_কিস্ত বিহিত কর্ম 
করার পুণ্যবন্ধন হইতেও মুক্ত করিয়া দিব। তুমি শারীরিক, বাচিক, মানসিক 
সকল কন্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়! ঠাহার শরণাপন্ন হইয়াছ বলিয়া তিনি 
তোমার মধ্যে তাহার মাত্মভাব প্রকাশ করিয়! দিয়া থাকেন। সাধক তখন 
তাহার মত সর্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়া ও সকল কর্ম করিয়৷ তাহার 
প্রসাদে পরমপদ লা করে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে বারুপুরাণোন্ত শরণাগতি যিনি মভ্যাস করেন, তিনি 
কিরূপে জ্ঞানলাভ করেন? 

শরণাপনের জ্ঞান ক্রম অনুসারেই হয়। এই ক্রমের তিনটি অবস্থা! | 
(১) আমি তোমার, (২) তৃমি আমার, (৩) তুমিই 'আমি। 

(১) আমি তোমার অবস্থ।। শরণাগত বিভীষণকে যখন প্রধান প্রধান 
সৈগাধ্যক্ষগণ, পরম শত্রু রাবণের ভ্রাত। বলিয়া! বিনাশ করাই উচিত স্থির করিয়া- 
ছিলেন, তখন শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ 

সরুদপি প্রপন্নায় তবাম্মীতি চ যাচতে। 
অভয়ং সর্ব হুতেভো। দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥ 
রামায়গ যুদ্ধকাও্ড। 


ভাবার্থ এই--যে সাধক “আমি তোমার” বলিয়! একবারও আমার শরণাগত 
হয়) হইয়। আমার নিকট অভয় যাচ.ঞা করে, সে যদি নীচ হুইতেও নীচ হয়, 


১৪৮ উৎসব। 


তথাপি আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি--এ্ঠ আমার ব্রত, এই আমার 
প্রতিজ্ঞ! ৷ 


এখন প্রথম প্রকার শরণাপৰ্তির সাধনার কথ! শ্রবণ কর। সংসার- 
নিম্পেষিত সাধক কাতর পাণে আমার নিকট প্রার্থনা করেন ১ 

হে আমার দেবতা_-মামি মার কা হইব? আমি তোমার হইলাম। 
আমি কত লোকের হইতে গিয়াছিলাম_-কখন সংসারের হুইয়াছিলাম, কখন শ্রীর 
হইয়াছিলাম, কখন পুত্রকন্তার হইয়াছিলাম, কখন বন্ধুবাদ্ধবের হইয়াছিলাম।_ 
যেখানে যাহার কথ! শুনিয়াছিলাম তাহাকেই ভালবাসিতে ছুটিয়াছিলাম, 
কিন্তু আমাকে অভয় দিতে £কহু পারিল না! তুমি ভিন্ন অভয়দাতা কে? 
তুমি ভিন্ন মৃত্যু-সংসার-নাগর হইতে কে পার করিতে পারে ? তুমি ভিন্ন প্রাণের 
জ্বাল! জুড়াইতে আর কে পাবে? হে ভগবান! হে আমার প্রভূ! "মামি 
তোমার হইলাম । তোমার মামি-_-আমি আর কাহারও নই। মমি কাম 
ক্রোধের আর হইতে চাই নল, আমি লোভ মোহের মার হইতে চাই ন।, 
রূপ রসের আর হইতে চাহ না, আমি কোন প্রকার ভোগের আর 
হইতে চাই না। আমি তোমার। প্রারন্ধনশে আমায় যাহাই কেন 
করিতে হউক, "আমি যে তোমার” ইহা! আর তুলিব না । বাহ! হয় সব 
সহা করিয় যাইব। আমার একমাত্র থাকিবে তুমি। কর্মস্রোতে 
যেখানেই ভাসিয়! যাই না কেন, বলিব সবই ত তুমি জানিতেছ-__আমার যাতনা 
দূর করিয়৷ আমাকে তোমার করিয়। লইবার জন্তই তুমি আমার পূর্বকৃত কর্ণ 
ভোগ করাইয়৷ দিতেছ। পুর্ব কম্ফলে আমার যাহাই কেন আম্মক না, আমি 
অতিশয় যাতনা! পাইলেও ইহা তোমার ন্নেহ মনে করিতে চে করিব। 
অপরাধের বিস্ফোটক অস্ত্র করিয়াদিতেছ মনে করিয়৷ যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধরিয়া 
থাকিব। তুমি আমার নিদ্মল করিয়৷ তোমার ক্রোড়ে তুগিয়৷ ল্বার উপযুক্ত 


করিয়া! লইতেছ ভাবিয়। কিছুতেই হতাশ হইব ন৷। সব সহ্য করিয়া বলিব 
“আমি যে তোমার” । 


এই সাধন! যে অত্যন্ত সহজ তাহা ভাবিও না। ইহা অপেক্ষ/। আর 
নিরুপদ্রব পথ নাই বটে কিন্তু হাতেও অটল বিশ্বাস চাই, বিলক্ষণ ধৈর্য্য চাই। 
শরীর দ্বারা, মন দ্বার!, বাক্য দ্বারা ষে কর্মই কর! হউক ন কেন, দকল কর্মের 
আদিতে_:সকল লৌকিক বা বৈদিক কম্বের প্রথমেই বলিতে অভ/াম কর 


ডাক! । রা 


“আমি তোমার” । তুমি আামায় রক্ষ। কর--মামি তোমার শরণাগত। আমি 
তোমার আজ্ঞামত তিন বেলায় নিয়ম করিয়! সপ্ধ্যাপূজা, জপ, স্থিতি ইত্যাদির 
জন্য প্রাণপণ করি । তুমি আমার প্রতি গস হইয়া তোমার করিয়! লও । 
সাধক এই অবস্থায় শ্রীভগবানের উপর জোর করে না। শ্্রীভগবানের সহিত 
এক হইতেও চায় না। সাধক “আমি তোমার” এই সাধনা অভ্যাস করিতে 
করিতে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করে _ 

অবিনয়মপনয়বিষে দময় মনঃ শময় বিষয়মুগতৃষ্ণাম্‌। 

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ 

হে বিষণ! আমার অবিনয় দুর কর। মন দমন কর। বিষয়তৃষ্ণ। শান্তি 

কর। আমি যেন সর্বভূতে দয়! বিস্তার করিতে পারি। হে প্রন! আমাকে 
সংপার-সাগর হইতে ত্রাণ কর। প্রবদ্ধের বাকী শ্রাগীতা তৃতীয় খণ্ড ৪৭২৪ । 


ডাকা । 


যদি জানিতাম মনে নারায়ণে, 
কতূ কি তারে ভুলিতাম। 
গুঁলিয়। তীহাবে, এই হাহাকারে, 
কতৃ কি তবে মজিতাম !। 
সর্বকালে সখ!, না দিলেও দেখা, 
ফের পাছে পাছে বুঝ! যায়। 
যে যাহ! করুক, ডুবিয়। মরুক, 
ডাকিলেই সদ! ডাকা! যায় ॥ 
মহাপাপী-জনে, ডাকিবে কেমনে, 
এটা মাত্র মনের ছলন!। 
মরি ত মরিব, তবু ডেকে যাব, * 
এই জোর করে দেখ না ॥ 
জোরে জোর পাবে, ক'রে দেখ সবে, ৃ 
সত্য সত্য আছে ঘোষণা । 


১১৩ উৎসৰ ! 


বন্ধন যে করে, জোরে ধর তারে, 
সেই খুলে দেবে দেখ না ॥ 
উপরে চন্দ্রমা, নীচে জলাশয়, 
জল নাচে, ছায়। নাচিছে। 
গ্রণবের ছায়।, বীজেতে ভাসিয়।, 
নামন্ূপে জেগে উঠিছে । 
লল শুকাইল, ছায়া মিশে গেল, 
গ্রতিবিষ্ব বিষে কল্পনা । 
জপিতে জপিতে, মন ম'রে গেলে, 
কিয় করিয়া দেখ না॥ 
নাম নামী ভাই, কিছু ভেদ নাই 
ডাকিলেই ডাক। আসিবে । 
উঠিতে বসিতে, চলিতে ফ্ষিরিতে, 
ডাক সদা, প্রেম জাগিবে 


আশীর্বাদ । 


কিছু ত করিতে পারি না । আপনার আশীর্বাদই আমার তরস!। 
বাবা! কথাটা ঠিক বলিলে না। সংসারের সকল কম্ই ত বাধ্য হইয়। 
করিতেছ ; সেইরূপ বাধ্য হইয়াও নিত্যকম্ম করিতে হুইবে। শ্রীভগবানের 
আশীর্বাদ ত আছেই । 

তাহীর আশীর্বাদ ত বুঝিতে পারি না; তাই আপনার আশীর্বাদ 
চাই। 

আশীর্বাদ বুঝিতে যদ্দি চাও, তবে একটু উপযুক্ত হও । বুঝিবে। 

কি বলিতেছেন? ও 

বলিতেছি তাহার আশীর্ব্ধাদ সর্বদাই জীবের রঃ বর্ষিত হইতেছে। যে 
তাহার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করে, সেই তাহার আশীর্ব্বাদ বুঝিতে পারে। যে 
প্রাণপণ করে না, সে আশীর্বাদ থাকিলেও পায় ন। 


আশীর্বাদ । | ১১১ 


আশীর্বাদ করুন বপণিলেই ত গুরুজনের! আশীর্বাদ করেন? 

বলনা কত আশীর্বাদ ত পাইয়াছ? কোন্টি ফলিয়াছে? 

কেন ফলে না £ 

যেমন আচরণ করিলে, আশীর্বাদ করিলে আশীর্বাদ ফলে, তেমনটি কর 
ইক? তুমি যেমন বচনে মাত আশীর্বাদ চাও, আশীর্ববাদও সেইরূপ বচন 
মাত্র সার হুইয়! যায়। কর্মটি কর, আশীর্বাদ ফণিবেই । 

কণ্মুই ষদ্দি করিতে পারিতাম তবে আর আশীর্বাদ চাহিৰ কেন ? 

কথাটা ঠিক বুঝিতে পার নাই। কর্মের জন্ত প্রাণপণ করা চাই । বতদুর 
তোমার অবস্থায় সম্ভব তত্র চেষ্! থাক! চাই । তোমার চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় 
থাকিলেই যে ঠিক ঠিক হইবে তাহাও নহে। যতক্ষণ না তার 
কপাদৃষ্টি পাও, ততক্ষণ হইবার মত হইবে না। তাই বলি, প্রাণপণও করা 
চাই আবার কপারৃছ্টিও পাওয়া চাই। আবার তাহাতে পুর্ণমাত্রায় বিশ্বাস 
রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা কর, তুমি সিদ্ধ হইতে পারিবে। নতুবা শুধু প্রাণপণ 
করিলেও কাধ্য একরূপ হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার বন্ধন দূর হইবে না। 
ব্যবহারিক কাধ্য কিছু দিন একটু সুবিধা দেখাইয়। চলিবে বটে কিন্তু আদও 
কার্ধ্যে তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে । 

কি করিতে হইবে বলুন। আমি প্রাণপণ করিব। 

হ1। এই তচাই। প্রাণপণ কর আশীর্বাদ পাইবেই। আমি মূলস্্ 
বলিয়! দিতেছি । তুমি যদি নিতাস্ত কুৎসিত কন্ম করিয়াও কলুষিত হইয় গিয়া 
থাক, তথাপি যাহা বলিতেছি তাহা! করিতে পারিবে । কিন্তু তোমার পক্ষে 
বিশেষ দৃঢ়তা চাই। 

বলুন কি করিব ? 

তোমাকে যে কাধ্য করিতে বলিতেছি তাহা! তোমার সর্বদার কার্য । সহজ 
কার্ধ্য। তুমি এই দৃঢ়সঙ্কল্ল কর যে, মরণ ত আছেই । কত লোক ত মরিতেছে। 
মরিব কিন্তু এ কণ্দ্ করিবই। মরণ হয় হউক্ক। এ কর্দ আমি ছাড়িব না। 
এই দৃঢ় অধ্যবসায় কর,_করিয়! এই মুহূর্ত হইতেই লাগিয়া পড়। ফলের 
আকাজ্ষ। করিয়! কাধো প্রবৃত্ত হইও ন1। সফল যা! হয় হউক, বত দিনে 
হয় হউক 7 আমি বরং মরিব, তথাপি একন্ম কখন তুলিয়! থাকিব ন|। পূর্ববরত্যাস- 
বশে ভুল হইলেও আবার করিব। 


৯১২ উৎসব। 
ইহা নিশ্চয় জানিও, কিছুদিন দৃঢ়তার সহিত করিয়! চল-নিশ্চয় বলিতেছি 
তুল হইবে না। 


বলুন। 

প্রণব» বীজ ও নান, কোথাও বাবীঞ্জ ও নাম, কোথাও বা শুধু বীজ, 
কোথাও শুধু প্রণব--এইগুণি মন্ত্রের প্রকার ভেদ । তুমি মগ্ত্ গ্রহণ কর। তোমার 
ংশের ইষ্ট দেবতার মন্ত্রই তোমার মন্ত্র। শ্রণ্রুর নিকট হইতে অথব৷ তদভাবে 
গুরুবংশ হইতে শান্ত্রমত মগ্তর গ্রহণ কর। ইহা মনে রাখিও যে মন্ত্র ইষ্টদেবত। 
ও গুরু এই তিনটির যোগেই তোমার সাধনা । গুরুবিচার প্রথম অবস্থায় 
করিতে যাইও না। কুলমন্ত্র ও কুলগুরু বা গুরুবংশ ত্যাগ করা উচিত নহে। 
তবে বদি সিদ্ধপুরুষ কোথাও পাও, সেও জানিও তোমার পূর্ববরূত তপস্তার 
ফলেই তাহ! লাভ হয়। যাহাকে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ ভাবিষ্স! ভ্রমে পতিত 
' ইইও না। সিম্বপুরুষের লক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা এক বৎসর নিকটে রাখিয়া 
তোমায় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা! করিয়! তবে কিছু দিয়। থাকেন। তাহাও এ।থমে 
তোমাকে প্রস্তত করিরা লইবার গগ্ঠ দিয় থাকেন। আর শিব্যসংগ্রহের 
জন্ত যে গুরু তাহ! ফুসলান ব্যবস। মাত্র । আজকাল যখন ব্যবসার প্রসার অত্যন্ত 
অধিক দেখ! যায়, তখন কুলমন্ত্র ও কুলগুরুই ভাল। তোমার তক্তি থাকিলে, 
তোমার দৃঢ়ত! থাকিলে তোমার মন্ত্র ও তোমার ইঞ্দেবতা তোমার উপর কৃপা 
করিবেন। তখন তুমি যাহ! চাও তাহাই পাইবে । 

আপনি বাহ বপিতেছেন ভাহ! বুঝিলাম। এখন কাজের কথ! বলুন। 


বপিতেছি কুলদেবতার নামটি অগ্রে গ্রহণ কর। ঈশ্বর এক। কিন্তু 
মুর্তি অনেক। ধিনি ইষ্টদেবতা তিনিই নিগুপ, সগ্তণ ও অবতার। কাজেই 
সকল দ্েবতাই সেই এক পুরুষ। ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। কালী 
বলিয়া! ডাকিলেও যাহাকে ডাক! হয়, কৃষ্ণ বলিলেও তাহাকেই ডাকা হয়, হর্গ। 
বলিলেও তিনি, জগদ্ধান্রীও তিনি, সীতাও তিনি, রামও তিনি, শিবও তিনি, 
সুর্যাযও তিনি। 
এই জানিয়! তুমি তিন বেল।-_ প্রাতে, মধ্যান্কে ঝ ্নানের পর এবং সঞ্ধ্যার 
তীহ্াকে ডাঁকিতে বসিবে। এই তিন বেলা বস! চাইই। ব্রাঙ্গণ, সন্ধ্যা আহ্বিক 
করিবেন এবং মন্ত্র জপ করিবেন। অন্তে জপ করিবেন। বাহার! পু জানেন 


আশীশ্গাদ । ১১৩ 


তাহার! পৃজ| করিবেন। ব্রাঙ্ষণ সন্ধ্যা আহক সারিয়। অপ করিবেন । 
যহাদের এখনও মন্ত্র হয় নাই, তীহারাও তিন বেলায় সংখ্যা! রাখিয়। জপ 
করিবেন। 

এই যে তিন বেল! বিশেষ ভাবে বনা__ ইভ! কেবল সর্বদ| তাহাকে স্মরণে 
রাখিবার জন্ত ৷ তবেই সর্বদাই সর্ব্ব ভাবনায়, সর্ধব বাক্যে ও সর্ব কার্ধো তাহার 
স্মরণ চাই। এইটিই সর্বদার কার্য । এরই জন্ত বলি-_শ্মরণের গ্লবিধা জন্ট 
সর্বদাই তোমাকে তাহার নাম লইয়া থাকিতে হইবে । এমন কম্ম অনেক আছে 
যখন কন্ম করা ও নাম করা সমকালে হয় না। সে ক্ষেত্রে কর্মের আদিতে শ্মরণ 
করিয়া লও। করিয়া কর্ম করিতে থাক। কিন্তু কোন কর্মহ এক লাগাও 
হয় না। কর্মের বিরাম আছে। প্রতি বিরামে তাহাকে ডাকা অভ্যাস 
কর। যখনই অন্ত কর্ম থাকিবে না, তখন মনে হওয়া চাই এখন ত আর 
অন্তা' কর্ম নাই। আর কি করিব? সর্ধদার কম্ম করি। নাম জপিয়া 
জপিয়! স্মরণ করি-_ডাকি । নামই যেসে। ইহা হইলে বাজে কথা, বাজে 
গলপ, বাজে সমালোচনার অবসর তোমার থাকিবে না। তুমি সর্বদাই যেন 
নামের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িবে । এই করিতে করিতে নামের উপর প্রেম 
জন্মিবে। নাম ছাড়িয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইবে । মরিতে হয় মারণ, কিন্ত 
নাম ছাড়িৰ ন--এইরূপ দৃঢ়ত কর সর্বদাই নাম লইয়া থাকিতে প্রারিবে। 
উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, গৃহস্থালী করিতে করিতে-সব্বধ। নাম 
লইয়৷ থাকিতে পারিবে । ইহাই হইল প্রথম। 

দ্বিতীয় কথা--এই নাম কর আর সহা কর। কিছুতেই দৈম্ততা করিও ন1। 
কিছুতেই বিরস্তি প্রকাশ করিও না । তুমি তীহার দাস বা দাসী হইয়া কাহার 
কাছে ছুঃথ প্রকাশ করিবে? হৃদয়ের রাজাকে ছাড়িয়া, কাহার সঙ্গে পরামশ 
করিতে চলিবে? আগে তাহার সঙ্গে কথা কও, পরে ইচ্ছা হয় সেই বোধে 
কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে চাও করিও । যত অশ্ুবিধ হউক না কেন, যত 
কেই পড় না কেন, নাম ছাড়িও না। মনে রাখিও, এই নামই নামী--এই 
সেই। ঞখ যে আসিতেছে ইনিই তাহা প্রেরণ করিতেছেন। তোমার 
অপরাধের বিস্ফোটক হইতে বিষ বাহির করিয়।৷ তোমাকে নিশ্মল কতিয়! 
দিবার জন্যই তিনি অগ্ত্র করিয়৷ দিতেছেন। নাম কর আর. সহ্য কর। 


ইহাই দ্বিতীয় কথ! । 
রর ৮. 


১১৪ উৎসব। 


তৃতীয় কথা_-নাম কর, সহ্য কর, আর সেবা কর। পিতা, মাতা, ভাই, 
বোন, স্ত্রী, পুত্র, কণ্ত! সকলের মধেঃই তোমার নামরূপী শ্রীভগবান্‌ বিরাজ 
করিতেছেন। নাম করিতে করিতে মনে মনে প্রণাম করিতে করিতে সেব৷ 
করিয়। যাও। যথাপ্রাপ্ড দরিদ্রসেবার নিযুক্ত হও-যেখানে যতটুকু পার 
নাম করিঠে করিতে পীড়িতের শুশ্রুষা! করিয়া যাও । ইহাই তোমার নিষ্ষাম 
ভাবে সংসারধন্ম করা । নিষ্ষাম কন্ম যাহার] অভ্যাস করেন তাহারা কোন 
কার্যে পশ্চাৎপদ নহেন, কোথাও ভাক্ক নেন, কোথাও পারিৰ ন! একথা 


বলেন না। ইহাতেই তুমি সংসারধর্থ করিয়। নিঃশ্রেয়সের পথে চলিতে 
পারিবে । 


এ কর, বড় সংষমী হইবে? সদ সন্তু থাকিতে পারিবে । এখন প্রভুর 
আশ্রয়ে আসিয়াছ, আর তোমার অভাব কি ১ মার তোমার অসন্তোষ কি? 

তাষ্ট বলি, তিন বেল! বসিতে অভ্যাস কর; সর্বদ। নাম কর, সব সহ 
কর ; যথা প্রাপ্ত সেবা কর, ক্রমে অন্ত সমস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
সকলের মধ্যেই যখন শ্রীভগবান্‌ আছেন, তথন গুরু, আচাধা, পিতা, মাত।, 
ষ্ঠ ভ্রাতা, জোট ভ্রাতৃজায়! প্রভৃতি গুরুজনকে ঈশ্বর বোধ করিয়া! ভক্তি করা,__ 
তাহারা বেরপ ব্যবহারই কেননা করুন, সব সহ্য করিয়া সংযম অভ্যাস 
করিতে করিতে সেবা! কর1--ইহা1 কঠিন হইবে না। আর যাহারা তোমার 
বম:কনিষ্ঠ তাহার্দিগকেও ভিতরে ঈশ্বরভাব রাখিয়া, বাহিরে কর্তী সাজি! 
কখন আদর কর কখন শাসনচ্ছলে উপদেশ করা-_-ইহাও অভ্া]াসপীর পক্ষে 
কঠিন কথ! নহে । সবই পার! যা, যদি দৃঢ়ভাবে করিবই বলিয়া! প্রবল ইচ্ছা! 
কর! যায় । মরিতে হয় মরিব তথাপি জপ করা, সহ্য করা, সেবা কর! এসব 
কিছুতেই ছাড়িব ন7া। কর না এই সব। করাওনা এই সব। দেখদেখি 
বিষ সংসার আবার হাসিক্াা উঠে কি নাঃ ইহাই আবধ্যশিক্ষ! । ইহাতে 
স্বার্থপরতা দূর হয়, নীচত্ব যায়, শ্রীভগবানের আশীর্বাদ পাওয়! যায়, নিজের 
নিঃশ্রেয়স্‌ লাভ হয়, দশের উপকার হয়--এক কথায়, এই নিক্ষাম কর্মের 
অনুষ্ঠানে সমকালে নিজের নিঃশ্রেরম লাভ ও জগচত্র পরিচালনরূপ গীতোক্ত 
কর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এই কশ্ম আপনি আচরণ করিয়া, অন্যকে 
আচরণ করাইবার জন্ত উপদেশ কর । অবশ্তাই শুভ হইৰে। অবশ্তই শ্রীভগবানের 
কপাদুি পাইবে। ইহাই যথার্থ আশীর্বাদ । 


সাধনার ধন। 


ওগে! ! 
রঃ নিমিষের তরে ধর! দিতে এসে, 
(কেন) ফিরে গেলে পুনঃ চকিতে ? 
মামি জানি না কেমনে হারান্ধ চেতনে 
নারিনু তোমায় লথিতে। 


কেন আখির পিয়াস! মিটালে না সথ। / 
জনম জনম ধরিয়া : 

মোর কত কথ যে গো বলিবার আছে__ 
সকল পরাণ ভরিয়। | 

আমি কাহারে কহিব মরমের ছুথ 
কে বুঝিবে মোর বেদনা ? 

ওগো! ছুয়ার হইতে ফিরে গেল বধু 
সকল সাধের সাধন।। 

এবে এছার জীবনে কোন স্থখ নাহি, 
মরণে অধিক যাতনা ; 

তবু বিস্মরপ হ'তে শতগুণে শ্রেয়_ 
তোমার স্মৃতির বেদন1 । 

ওগো! যদিও তরুণ পরাণে সকল 
ভরস৷ গিয়াছে টুটিয়া ; 

এবে নিরাশার--মেঘে হাদয় ছাইল 
হাহুতাশ দিল ঢালিয়!। 

তবু হিয়ার বেদনে আকুল রোদনে 
মরমে মুরতি গড়িব? 

এই জীবন মুক্লুল বৃস্তচাত হ'লে-_ 
তোমারি চরণে ঝরিব ॥ 

(ভবানীপুব ) 





মহাত্বা কবিরের সাধনা । 


মাধ্যমিশনের কবির, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত ভগবান দাস 
প্রভৃতির টে সংগ্রহ এবং কপিরপন্থীয় “কবিরের জীবন” ইত্যাদি হইতে 
কবিরের সাধনাটি আমর! বুঝিতে চেষ্ট। করিতেছি । 
মহাত্মা কবির আপনাকে আপনি বলিতেছেন,-- 
কবির সে দিন কার়সা হোয়ে! 
রাম গহছি গে বাহি। 
আপন! করি নৈঠাওসি 
চরণকমল কি ছাহি ॥ 
কবির সে দিন কেমন হইবে যে দিন রাম আমার হাত ধরিয়া, আপনার 
করিয়! নিজ চরণকমলের ছায়াতে আমাকে বসাঈবেন ? 
এইটি প্রেমের উক্তি । গুন! যায় কবির জীবম্মুক্ত। তিনি শ্বাসে শ্বাসে 
নাম করিয়! যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের অপর সাঁধনাগুলি করিয়াছিলেন। ইহ! 
দ্বারাই তাহার প্রেম জন্মিয়াছিল এবং পরে জ্ঞানলাভ করিয়। তিনি জীবনুক্ত 
হইয়াছিলেন । 
পূর্বে ভূমিকা করা হইয়াছে । এখানে শান্ত্রবিশ্বাসী কাঙ্ার9 কাচাবও 
«কটু সংশয়ের কথ উত্থাপন কর! আবশ্তক। ঘ 
তমেব বিদ্িত্বাহতি মৃত্যুষেতি 
নান্তঃ পন্থ। বিদাতেহয়নায় ॥ 
তোমাকে জানাই মৃতু অতিক্রম কর1--জীবন্যুক্ধ ভওয়। | মুক্তির মার অন্ত পথ 
নাই। 
শ্ববগ, মনন, নিদিধাসন দ্বার! তাহাকে জান! যায়। শ্রুতি ইহ। বলেন। কবির 
যদি জীবন্ুুক্ু হুইয়াছিলেন তবে অবশ্ঠইঈ তীহাকে সন্যাস লইয়া গুরুমুখে শ্রবণ, 
মননাদি সাধনার মধ্য দিয়! যাইতে হইয়াছে । ইহ! যখন কবিরের গ্রন্থে পাওয়া যা 
না, তখন তিনি জীবনুক্ত হইলেন কিরূপে ? কেহ।কেছ এই সংশয় তুলেন। 
আমর! কবিরের সমস্ত গ্রন্থ দেখি নাই। কার্জেই বপিতে পারি না৷ তিনি 
বিধিপূর্র্বক সব্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পরিপাকান্তে তত্বমসি 
শ্রবণে জীবন্ম-স্ত হইয়াছিলেন কি না? কিন্তু তিনি বে জীবন্ম-স্ত ছিলেন এ সম্বন্ধে 


মহাত্মা! ক।বরের সাধন । ১১৭ 


অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখ! ষায় না। হ্রুতি বলিতেছেন তাহাকে জানিলেই 
জীবনুক্তি হৃটবে। কবির তীহাকে জান্য়াছিলেন। যে উপায়ে 
জানিয়াছিলেন সে পথ বিবিদিষা ও বিদ্বং সন্যাস পথেরই অন্য প্রকার 
হইতে পারে। শ্রুতি যে বলিতেছেন তাহাকে জান। ভিন্ন অনা কিছুতেই মুক্তি 
হয় ন|, সেইরূপ যদি ৰলিতেন কোন একটি নির্দিষ্ট সাধন! ভিন্ন তাহাকে জান! 
যায় না, তবে আামর। সন্দেহ তুলিতে পারিতাম । সাধন! অনন্ত প্রকার । শান্তর 
ইহ! বলিতেছেন। সেই সাধনার মধো কোন প্রকার সাধন কবিরের ছিল। 

মহা প্রভু শ্রীচৈতন্য প্রধানতঃ নাম সাধনা! করিতেই উপদেশ করেন। নাঁম 
সঙ্কীর্ভন বহিরদ্গ সঙ্গে করিতে হইবে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সঙ্গে ভাবের আস্বাদন 
আবশ্তক । কবিরও নাম জপ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি যোগপথটিকেও 
অগ্রাঙ্থা করেন নাই। শ্বাসে শ্বাসে জপ, কেবল কুস্তক ইত্যাদি কথার ও কবি- 
রের গ্রন্থে বহু উল্লেখ দৃঈ হয়। যোগের সাহায্যে নাম করিতে করিতে প্রেম 
জন্মায়। ইহা কবিরের সাধনাতে ম্প&ঈ দেখা যায়। মহাপ্রভু ভক্তির অবস্থা 
পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন, কবির ভক্তির পরে জ্ঞানের কথাও বলিয়াছেন। 

আমর। তাহার সাধনার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার সময় যথাপাধ্য 
যোগ ভক্তি ও.জ্ঞানপথগ্ডপি দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

'আমর! প্রথমে প্রেমের অবস্থা ও প্রেমের ব্যাকুলত! কবিরের উক্তি হইতে 
দেখাইব। প্রে যে সাধন! দ্বার প্রেম জন্মায় তাহ! বিশেষ করিয়! দেখাইব। 

মহাত্স। নানক, কবির প্রভৃতি মহাজনগণ এবং শান্সও একবাক্যে বলিতেছেন 
আপনার ভিতরেই আপনার অনুসন্ধান কর। 


মোকে। কহ! ঢ.ড়ে। বন্দে! 
ম্যায় তে! তেরে পাস মে। 


আমাকে কোথায় খোজ ! রে সেবক । আমি তে। তোর নিকটেই। মহাত্ব। 
কবির আপনার ভিতরেই আপনাকে পাইয়! প্রেম করিয়াছিলেন। কবিরের 
উক্তি অতি নুন্দর। ৃ 
তেরে গওনেক! দিন নগিচান1। 
সোহাগিন্‌ চেত করোরি । 


রে সোহাগিনি ! প্রিয়তমের ঘরে ব:ইবার দিন নিকট । চিত্তকে জাগাও ! 
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জাগরী মেরি ম্থরত সোহাগিন্‌ জাগরী টু 
ক্যা! তুম্‌ শোও ত মোহ নীন মে। 
উঠকে ভঙ্নীয়! মে লাগরী ॥ 


জাগ আমার প্রেম সোহাগিণি! জ্াগ। কেন মোহনিপ্রায় শুইয়। আছ। 
উঠ--ভজন কর। আবার বলিতেছেন উঠ--ভজন কর। তোমার সর্ব অঙ্গে 
মধুর ধবনির রাগিণী উঠিয়াছে। মন দিয়। শোন। মনকে ছন্দমত স্পন্দম 
করাতে পারিলে ভিতরে গগনগুফায় স্বরলহরীর স্থান খোল! হয়৷ যায়। 
ভক্তিমার্গের সাধনায় স্বর, রাগ রাগিণী ইত্যাদি সঙ্গীতের অঙ্গগুণল নিতান্ত 
আবশ্তক মানসেও এই ভাবন: নিতান্ত প্রয়োজন । 
থে দোহাগিনীর কথ! কবির বলিতেছেন তিনি সাধকের কে তাহ! ধিনি 
নিজের মধ্যে মিলাইয়! না লইতে পারেন তিনি অন্ধকারে ঘুরিবেন। কুপথেও 
যাইতে পারেন। কিন্ত এই সোহাগিন্‌ সত্বোধন অতি মধুর । কবির অন্য স্থানে 
বলিতেছেন__হে সখি! হে সোহা গন্! রাত্রি নাই। প্রভাত হইয়াছে । চিত্ত 
মিলাইয়! মঙ্গলগীতি গান কর। 

আকাশে আশ্চর্য্য শোভা দেখ যাইতেছে । অসীম রাগিণী বাঁজিতেছে। 
কোন্‌ সুরে না জানি কে গাহিতেছে। কবির বলিতেছেন-- 


সাই সব কুচ দিন্হ দেত কুছ না রহে!। 
হম্‌ হি অভাগিন্‌ নার ! সুকম্‌ ত্যাজ ছখ লহয়ি। 
গনি পিয়াকে মহল ! পিয়া! সঙ্গ না রচি। 
গ্বমী সবই দিয়াছিলেন-_-দিতে আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। আমি অভা- 
গিনী নারী--স্খ ছাড়িয়! ছুঃখ গ্রহণ করিলাম । প্রিয়ের মহলে গেলাম, কিন্ত 
সঙ্গ করিলাম না । [ধন দৌলত দেখিয়াই ফিরিয়। আসিলাম ] 
আমর! আরও এই মহাক্মার প্রেঞ্োক্তি কিছু কিছু বলিয়। তাঁহার সাধনাটি 
ধরিতে চেষ্টা করিব। শুধু লোকের প্রেমের কথ! পড়িয়া কি হইবে যদি সেই 
গ্রেমের সাধন। করিয়া সেইরূপ,জীবন গঠন না করা যায়? 
কবির আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন--আর ত সখি! 
বাপের বাড়ী ভাল লাগে না। এখানে শুধুই খাওয়! দাওয়া । আমার স্বামীর 
ধাম কিন্ত পরম সুন্দর । সেখানে যে যায়, সে আর ফিরিয়। আসিতে চায় না। 
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সেখানে চন্, তা বাযুং বরুণ গ্ুবেশ করিতে পারেন না। সেখানে আমার 
বার্ত। কে লইয়া যাইবে আঁমার ব্যথ। স্বামীকে কে বুঝাঠবে ? 

প্রাণ বলিতেছে আগে চল! নয়ন কিন্তু পথ দেখিতে পায় ন।--অথচ 
পথে দাঁড়াইয়া থাকিবারও যে। নাই। হে সখি! কেমন করিয়। পতি-: 
গৃহে যাইব ? সেই প্রিন্নতম বিন! এমন কেহই নাই যে এই পথ বপিতে পারে। 
কহত কবির! শুন ভাই পারে! 

কৈসে পীতম্‌ পাবে ? 

তপন কহ কি বুঝাবে। 
কবির কহেন শুন তাই প্রিয়! কেমন করিয়! প্রিরতমের দেখ! পাইব ? 
কেমন করিয়! প্রাণের জ্বাল! জুড়াইব ? 

হে প্রিয়! অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা! আমি দেখিয়। চলিতেছি। 
সেথায় চন্ত্রন্র্যের কোটি দীপ কেবলি জলিতেছে। তবুও পথ ভূলিতেছি। 
যোগিগণ এক গগনগ্ুফার কথা বলেন। মহারাজলীর “'সত্যনামকা ধ্যান 


তুম্হার পুরণ হো আশা” রূপ বারমাসায় এই গগনগুফার কণা বলা 
আছে। 


ভাদে। ভরম মিটাবে। গুরু কি সেবা কছু করন| । 
গগনগুফাকে মারগনে তুম্‌ ধীরজসে চলন! । 
থস্তভা এক কেঁওয়াড়ী দ্বাদশ জিস্মে হয় লাগি । 
বৈকুগঠপুরী বে! দশম্‌ দ্বারা জহা জ্যোতি জাগি। 
ন লাগে ওহা কাল ফাস।। সত্যনামক। ইত্যাদি । 
ভাদ্রমাস। শ্রীগুরুর কিছু সেবা করিয়া ভ্রম সমূহ দূর কর। ধৈর্য 
সহকারে গগনগুফার ভিতর দিয়া! চল। ইহাতে একটি থাম আর দ্বাদশটি 
দ্বার আছে। ইহার ভিতরে বৈকুঠঠপুরী ও তাহার উপরে দশমদ্বার । যেখানে 
সর্বদ| চৈতন্তময় জ্যোতি বিরাজমান। এই স্থান আসিলে ষমের ফাসি 
লাগে না। দেহে নয় দ্বার। দশম দ্বারটি ফোগির! ধরেন । 
কবির বলিতেছেন, গগন মধ্যে কি ঝঙ্কারে বাজনা বাজিতেছে। সেথা 
চর বিন! কুমুদিনী হাসিতেছে। যেখানে সেখানে রাগ রাগিণী। অমৃত 
পুরুষের প্রীতি জন্ত তালে তালে কত গীত উঠিতেছে। কত মুরণী সপ্তন্বরে 
বাজিতেছে। কত প্রেমের ঝঙ্কার উঠিতেছে। কি রমণীয় গ্ুগন্ধ সেথায়, 
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উঠিতেছে। রাগ রাগিণীর রূপ. সেথ। কোটি ভান্ুর মৃত উজ্জঞল। আনদের 
কি অনুপম বীণ| সেখানে বাঞ্িতেছে। £হ সঞ্চিি এসব যেন কাণে 
আসিতেছে । আর আম বল্লভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। 


সাই বিন্‌ দর করে জে হোয়। 
দিন নহি চৈন পাত নহি নি দিয়া 
ক সে কু ছুখ রোয়। 
আধি এতিয়া পিছলে পহর বা! 
সাই বিন তরস তরস রহি সোয়। 
কহত কবির শুনে ভাই প্যারে 
সাই মিলে সুখ ছোয় ॥ 


পিয়া! বিনা আমার অন্তরে বড়ই ব্যথা । দিনে সোরাস্তি নাই; রাতে 
নিজ নাই। এ ছুঃখের কথা কাদয়া কাহাকে বলি? অধ্ধকার রাত্রি-_ প্রহর 
পিছলিয়! চলিতেছে । স্বামী বিনা বার বার চমকিয়! উঠিতেছি। কবির বলেন 
শুন ভাই প্রিয়! শ্বামী যদি মিলে তবেই স্ুখ। আর এক স্থানে কবির 
বলিতেছেন-_আগে সখীদের সঙ্গে কেবল খেল! করিয়াছি; এখন স্বামীর ঘরে 
যাইতে প্রাণ কাপে । আনন্দ চাই, কিন্তু লজ্জ। ছাডে না। গ্রিয়তমের সঙ্গে 
হৃদয় মিলাইয়া লাগিতে হয়। অবগুষ্ঠন খুলিয়া অঙ্গ শরিয়া তাহার সাক্ষাৎ 
করিতে হয়। নয়নে প্রেমের আরতি সাজাতে হয়। 

কবির বলেন, হে সখি! শোন! যার প্রেম হয়, সেইই এ কথা বোঝে। 
নিজের গ্রিয়তমের জন্ত ব্যাকুলত। যদি না থাকে, তবে বৃথ! তোমার কাজল পাড়া 
আর বৃথ! তোমার সাজসজ্জা । 

আমর। বলিতে ছলাম, কবির ' আপনার ভিতরে আপনার প্রেমের কথাই 
বপিয়াছেন। শুঁচৈতণ্ত মহাপ্রভুও বালয়াছিলেন যখন নিত্যাসিদ্ধ শ্রীরুষ্খচ আছেন 
আর তার নাম আছে, তখন চগ্দাস বা বিগ্কাপত্তির মত আরোপে যাইবার 
কোন আবশ্তক নাই। চগ্ডদাস ও বিগ্ভাপতির সাধনার সহিত মহাপ্রতুর 
সাধনার পৃথকত্বই ইহা। | 

কবির কোণ সাধনায় এই প্রেমে পৌছিয়াছিলেন তাহাই এখন 
আলোচ্য । 8. 
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কবির যে৷ জন বিরহী নাণুকে বিনে পঞ্জর তাহ্থ। 
নয়ন ন আওয়ে নিদরি, অন্‌ জামৈ মানু ॥ 
ধিনি নামের বিরহী তাহার পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে। কখন 
তাহাকে পাইব ভাবিতে ভাবতে চক্ষে ঘুম নাই, আর গায়েও মাংস জমে না। 
কবির রামানুজের শিষ্য রামানন্দের নিকট রামনাম পাইয়াছিলেন। 
ভক্তি দিলাওল্‌ উপজি, ল্যায়ে রামানন্দ । রামানন্দ ভক্তিবীজ আনিয়া দিগেন। 
এই নামতত্ব কি_-তিনি বুঝয়াছিলেন, বুঝিয়া কঠোর সাধন! করিয়াছিলেন 
কহে কবির শুন ভাই সাধো 
সব শ্বাসোকি শ্বাস মে। 
কবির বলেন শুন ভাই সাধু-তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন, আর তিনি 
সকল শ্বাসের শ্বাসে আছেন । ্‌ 
কবির কীহা ভরোসা দেহকে! বিনশী যায়ে সিন্‌ মাহি। 
শ্বাস শ্বাস সুমিরণ করে আওর্‌ উপায় কিছু নাহি ॥ 
কবির বলেন দেহের আবার ভরসা কি? একক্ষণেই ইহার নাশ হয়। 
গ্রতিশ্বাসে ম্মরণ কর।- অন্ত উপায় আর নাই। 
| কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে হরিক। সুমিরণ পায়ে । 
আওর্‌ শ্বাস এছ গয়া করি করি বন্ধৎ উপায়ে । 
কবির সেই শ্বাসই সুফল দেয়, যেশ্বাস হরি-্মরণে লাগে । অনেক উপায় 
কবিলেও অপর শ্বাস বৃথ। যাঁয়। | 
কবির যাকি পুজি শ্বাস হায়, ছিন আওয়ে ছিন বাজে । 
তাকে। ফ্যায়স চাহিয়ে রহে রাম লোলায়ে | 
কবির যার শ্বাসমাত্র পুজি-_ আবার সেই শ্বাস একবার যায়, একবার 
আসে। এস্কলে এমনটি কর! চাই যে, শ্বাস যেন রামকে লইয়া মজিয়া 
থাকে। কবির শ্বাসে শ্বাসে রাম রাম করিতে বলিতেছেন “মাল ফের 
স্থান কি” অজপ! স্ুমিরণ ঘট. বীচে--ইত্যাদ্দিতে কবির শ্বাসে শ্বাসে জপ 
করিতেই বলেন। 
আবার বলেন-- | 
. কবির রামনাম ছাড়ো! নহি, সদ্‌গুরু শিখ, দেয়ি। 


7 পা অব্নাশি সে! পরশ. করি, আত্মা অমর ভে য়ি। 
তই 


১২২ উৎসব। 
কবির রামনাম ছাড়িও না। নাম সদগুরু শিখাইয়! দিয়াছেন। অবি- 
নাশীকে ম্পর্শ করিলে, তোমার বন্ধ আত্ম। অমর হুইয় যাইবে। 
কবির জাগৎ শোয়ৎ রাম কন, পরে উতানে রাম. 
উঠৎ বৈঠৎ রাম কহ, পাওয়ৎ অচোয়ৎ রাম॥ 
নিদ্রা হইতে জাগিরা, শুইয়া! রাম বল; উঠার সময়, বসার সময়, ভোঙ্নের 
সময়, আচাইবার সময় রাম রাম বলিতে থাক। 
কবির যোগী ছিলেন। যোগী হইয়া নাম সাধনা তাহার ছিল। 
নাম সাধন! করিয়! তিনি প্রেমনার্গে পৌছিয়াছিলেন, পরে জীবনুক্ত হন। 
শ্ীগীতাও বলেন-_ 
| | যোগিনাম পি সর্বেষাং মদগতেনাহস্তরা আ্বন| | 
শদ্ধাবান্‌ ভঙগতে যে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ 
যোগীদিগের মধো ধিনি মদগতচিত্ত হুইয়! কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা 
করেন, তিনি সকল অপেক্ষা! পরম শ্রেষ্ঠ । কবির যোগসাধনার পরে ভগ্ন! 
করিয়! জীবন্ধুস্ত হইয়াছিলেন। 
আঞ্জকাল নাম সাধন অনেকেই করেন। আমর! পরবারে গুরু, নাম 
সাধনার ম্মরণ, বিরহ॥। পরম ইত্যাদি কবিরের দাধনা! আলোচনা করিব। 
যতটুকু বল! হইল ইহাতে যি'ন কর্মী তিনি শ্বাসে গাসে কপ লইয়া, 
থাকিবেন। কারণ সময় আর কৈ? 


বংশীরব। 


চক্রধরপুর চাইবাসার রেলওয়ে ষ্রেশন। ইহা সিংহভূম জেলায়। বেশ 
স্থান। 

পর্বতের কোলে কতকগুলি সাঁওতালের বাস। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। 
্রীন্মকাল। বুঝি কোন সাঁওতাল যুবক এই সন্ধ্যার প্রান্কালে বাঁশী 
বাঞ্জাইতেছে। 


প্রাণ-প্রয়াণোতৎসব। ১২৩ 


কি আছে এই দুরশ্রুত বংশীধ্বনিতে ; কিজানি বাশী যেন কত কি 
কথ! কয়। প্র 
শ্রীবৃন্দাবনে একদিন বাশরী বাজিত। গগনগুফায় প্রতিদিন বাশী বাজে। 
চিন্তকে স্থির করিলে এই বাশী শুন! যায়। ৬ 

আচ্ছ! সন্ধ্যাকালে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয় তখন বদি কহ বাঁশী 
বাজায়-সে যদি তোমার পরিচিত হয়, সেষদি এমন হয় যাও কাছে তুমি 
সর্বদা ছুট্িয়া যাইতে চাও--কিন্ত লোকবন্ধনে বাধ! আছ বলিয়া যাইতে পার 
না,যাইতে তোমায় দেয় না এরূপ অবস্থায় বাশী শুনিতে শুনিতে তোমার 
কি হয়? 

মার তোমার পরিচিত --তোমার প্রিয়--যদি সেই বশীধ্বনিতে তোমাকেই 
ডাকে, বর্দি বড় মধুর করিয়া তোমার নাম করে, বড় ঝাকুল হইয়! পুনঃ 
পুনঃ বংশীধ্বনি তোমাকেই ডাকিতে থাকে, আর তুমি তাহাই ম্পষ্ট শুনিতে 
পাও, স্পষ্টই তাহ! বুঝিতে পার--তবে তোমার কি হয়? দৌঁড়িয়। গিয়া 
তাহার চরণে লুটাইয় পড়িতে কি তোমার সাধ যায় না? ইহার নাম 
বাাকূলতা। তাহাকে ত ডাক। কিন্তু তোমার ডাকার পরে তাহার ডাকটা 
একবার শুনিবার জন্ত স্থির হও । আর ডাক গুনিয়! ভাবনায় ব্যাকুল হওড। 


প্রাণপ্রয়াণোত্সব। 


তুমি ত কতবার বণিয়াছ, তথাপি আবার ভাল করিয়া ৰলনা, প্রাণ- প্রয়াণ 
কি উৎসব তুমি যাহ। বল, সবই আমার উল্ট। বোধ হয়। হ্রগতের 
লোক যাহার নামে অমঙ্গল মনে করে-_ভয়ে জড়সড় হয, তুমি তাহাকেই উৎসব 
বলিতেছ! তুমি আশ্চর্য্য ব্যক্ত! ! এ 

তুমিও বেশ কুশলতার সহিত বুঝিতে চেষ্! কর, তুমিও আসচ্ জাত 
হইবে। শ্রুতি বলেন-আশ্চর্যোবাক্ত! কুশলোহস্ত লব্ধাঞ্চধ্যো জ্ঞাত: 
( কঠোপনিষৎ )। আর আসিখার সময় লোক ঘেমুখ 'হুইয্! আসে, ফিরিবার 


১২৪ উৎসব। 


সময় তাহার বিপরীত হইয়া! ত ফিরিতে হয়। ম্থৃতরাং আমার কথা তোষার 
বিপরীত মনে হুইবে__+্হাতে আর আশ্চর্য্য কি? 


 আচ্ছ। এখন বল-_-সতাসত্যই কি প্রাণ- পয়াণ-উৎসব? বল কি ভাবে 
আমি বুঝিব? 


দেখ, দুর্গোৎসবের সময় ঘখন তোমরা প্রবাসী ভ্রাতৃগণ গৃহে প্রত্যাগমন 
কর, তখন তোমাদের গৃহ কেমন উৎসবে পুর্ণ হয় না? দশভুঙ্জার স্থল মুর্তির 
মত তোমার গর্ভধারিণী দশ হাতে দিন ঠেলিয়৷ যে সুখের দিন নিকটবর্তী 
করেন, আর প্রোষিত তোমর৷ দেহলীদত্ত পুষ্পরাশি দ্বার যে মন্ুথের দিন 
গণনা! করিতে থাক, আহ! সে দিন কত উৎসবময়। তার পর দেখিতে দেখিতে 
যখন সে সাধের দিন উপস্থিত হয়, তোমার সৌভাগ্যলঙ্গীর সিন্দর বিন্দুর 
মত যখন সে দিনের সু্য তোমার কল্পনার উপহৃত নূহনন বেশে বিভৃষিত 
হইয়। উর্দত হন, তরু, বৃক্ষ, লতা, গুল্স, নদী, লহরী, আকাশ, গ্রহনক্ষত্র যখন 
বৎসরের পার্বণ শোভায় সুশোভিত হইয়। শত সাধ মাথা মুর্তিতে চারিদিক্‌ 
রঞ্জিত করিয়৷ তুলে একবার ভাবিয়া দেখনা, সে দিন কত উৎসবময়। 

তাই ত আমি বলি, আহ। এত উৎসবময় জগৎ, তাহা৪ যে সময়ে ছাড়িতে 
হইবে তুমি তাহাকেও উৎসব বলিতেছ। 

হু তাহাকেই উৎসব বলিতেছি-_-কেন বলতেছি তাহা পরে বলিব। এখন 
একবার ভাবন সেদিন কত উত্ণবময়। উতকগ্ঠাপ্ফুটিত মাতৃ হৃদয়ে মিণিত 
হইয়া যে দিন তোমর! ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মোহুনচিব্রের এক .একটী করিয়া! দেখিতে 
থাক, সে দিন প্রকৃতই মধুময় । ষে দিন “মধুবাতা৷ খতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ”, 
যে দিনের বাযুহিষ্লোল প্রিয় স্পর্শে মধুময় হইয়! খেলিতে থাকে, যে দিনের 
দিন্ধু আপন মধুময় লহরী লইয়! খেলিতে খেলিতে মধুক্ষরণ করিতে থাকে,-_ 
একবার ভা দেখি সে দিন কত আনন্দময় যে দিন “মাধবীর্ণ সন্ত্যোষধী মধধুনক্ত 
মুতাষসো মধুষত -পার্থবং রজঃ”, যে দিনের তরুলত! যে দিনের শস্তমাল! 
বাযু দোলায় হেলিয়! ছুপিয়। মধুময় দৃশ্ত প্রদশন করে, যে দিনের নক্ষত্রমালিনী 
চত্ত্রকিরীটিনী রজনী, যে দ্রিনের অরুণকিরণালস্কৃত্‌ উবা৷ মধুময় বেশ ধারণ, 
করে. এমন কি, যে. দিনের প্রতি ধূলিকণ| পধ্যস্ত ভাবনোপন্ৃত মধুময় 
ঙগাধুরীতে স্থশোতিত হইয়া! গৃহ-পথিকের নিকট নবানুরাগরঞ্জিত প্রতীয়মান 
হয় আহা! সে দিন কত মধুময়। এ মধুময় অবস্থারট বর্ণনার, মধুমতী খক্‌ 


'প্রাণ-প্রয়াণোতৎসৰ। ১২? 


আরও কত বলিয়'ছেন -বলিয়াছেন সে দিনের নভোমগুল, সে দিনের বৃক্ষ 
বনম্পতি,দে দিনের হুর, সে দিনের গোকুল সকলই মধুময়, সকলই নয়নাভিরাম 
বেশতৃষাক্ন সুসজ্জিত । আহা সে দিন কত আনন্দময় একবার ভাব দেখি ! 


তুমি একি কাব্য কল্পন! মরস্তভ করিলে? শারদোৎসবের এই সব ফাল্লনিক 
ছবি দেখাইয়! বুঝি আমার প্রশ্নের তুমি চাপ দিবে? গৃহাভিমুখী পথিক, 
শারদোৎসবে আনন্দ-পুলকিত হয় সত্য, কিন্তু বাহ্যাত্যন্তর সমস্ত জগৎ তাহার 
নিকট মধুময় বোধ হুইবে__-এতবড় দৃষ্টি সাধারণের কোথায়? ইহ! তোমার 
কাব্য কল্পন! নয় কি ? 


তুমিকি আমার কথায় কেবল সাধারণের শারদোৎসব বুঝিতেছিলে ? 
আমি সাধারণের কথা বলিয়াই তোম|কে অসাধারণ উৎসবের কথা বুঝাইতে- 
ছিলাম। বিদেশ-প্রস্থিত ভ্রাতুগণের মাতিক্রোড়ে একত্র সম্মিলনের ছবি লই 
শারদোৎসব যেমন আনন্দময় বোধ হয়, সেইরূপ তাহাকে মিথা! কল্পনার 
উৎসব বুঝাইয়! যে মিলনানন্দ, তৈজস রাজ্যে উপনীত হইয়া জীব প্রাপ্ত হয়, 
উহ্াই প্রাণ- প্রয়াণোত্সব। 


তবে কি তুমি বলিতেছ এই শারদোৎসব কাল্পনিক ? আর উহাতে যে আনন্দ 
উপলব্ধি করা যায়-_-উহা মিথ্যা ? | 

কেবল তাহা বপিতেছি ন!, তবে হ আমি ত্াহাও বলিতেছি। যাহার। 
অজ্ঞান তাহারাই এ উৎসবের অধিকারী । যাহার একট, জ্ঞান আছে তাহাদের 
এ আনন্দ উপেক্ষণীয় । 


তুমি নাস্তিকের মত মাতৃপৃজার বিরোধী হইতেছ কেন? অথবা! আমি 
তোমার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না? 


তুমি আমার কথার মর্দন বুঝিতে পার নাঈ তাই তোমার নান্সিকত| আমাতে 
আরোপ করিতেছ ! আমি বলিতেছি-_-এই মর-রাঁজ্যে উৎসব হইতে পারে না ; 
তবে যে উৎসব হয় উহ! যাছার! মায়ার কৃষ্কে ইহাকেই অমররাজা মনে 
করিয়াছে তাহাদেরই উৎসব। নতুব! তৃমি বড় সান সঙ্জা করিয়! দেশে চলিয়াছ 
--এমন সময় যদি সংবাদ পাও, তোমার দেশের বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কন্া, মাতা, 
পিতা, তাই, ভগ্গী যুগপৎ লোকাস্তরিত ভইয়াছে-.তবে কি তোমার এউ 
শারদোৎসবের আর উৎসব থাকে £ | 


১২৬ উৎসব। 


হ1, এমন আকম্মিক মহামারী অতি অল্প লোকের হয়। এমন হতভাগ্য 

সংসারে অতি অল্পই আছে যাহাদের যুগ্রৎপৎ এইরূপ বনু বন্ধু বিনাশ পাঈয়াছে? 

তুমি অজ্ঞানে হতভাগা বলিতেছ--আমি তোমায় সংবাদ দিতেছি তুমিই 
এই অবস্থাপন্ন ! 

তুমি উৎসব বলিতে যাইয়। এসব কি ব'লতেছ ? এ সংবাদ দিও মিচ| কিন্তু 
তথাপি তোমার এসব কথ! আমি শুনিতে চাই না। 

তুমি শুনিতে -ন! চাহিলেই সত্য মিথ্যা! হইতে পারে না। পাছে অবিগ্ভার 
কুহক ভাঙ্গিয়! অনুভূয়মান সুখের ব্যাঘাত হয়, এই জন্ত, তোমার মত অনেকেই 
এই সত্য কথা শুনিতে চায় না এবং এই নিরাধরণ সত্যের নিকট অন্ঞানের 
আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া উৎসব করে-_-তাই ত এ উৎসব মিথ্যা । মহা- 
শুশানেও অশন বসন লইয়। উৎসব তাহারই হয়--ষে ঘোর অজ্ঞান অথব| €ে 
জ্ঞানময়। তুমি কি পুর্ণ জ্ঞানময়? অবশ্যই নয়, সুতরাং তুমি অগ্জান। তাই 
তোমার এই অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়! আমি বলিতেছি এবং দেখাইয়! 
দিতেছি--দেখ তুমি কোথায় বসিয়া উৎসব করিতেছিলে ? ইহা ঘোর শ্বাশান। 
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈৰ জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ তুমি কতৰার এখানে জন্মিয়াছ, কতবার 
মরিয়াছ, এই সংসারে তোমার কত জন্মের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, ভগিনী, স্ত্রী, 
পুত্র তোমার বিরহবেদনায় চীৎকার করিতেছে-__তুমি এমন অন্ঞান, শাহাদের 
চীৎকারধ্বনিতে কর্ণপাত না করিয়! আপন কাল্পনিক উৎসবে মত্ব রহিয়াছ । * 

তুমি একি দেখাইতেছ, আমার জন্মান্ধদৃষ্টি একি দেখিতেছে তুমি ঠিক. 
বলিয়াছ, এই ত আমার প্রথম জন্ম নহে; কতবার জন্মিক্নাছি, কতবার সাধের 
ংসার, সাধের পিতা, মা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্ত। ছাড়িয়। নিতান্ত 
নির্দয়ের মত চলিয়া! আসিয়াছি, এবারও যে আমি এখানে আসিদ্লাছি ইহার 
পূর্ব্বে এই রূপেই বন্ধুবান্ধবগণকে কীদাইয়া আদিয়াছি-হয় ত এখনও তাহারা 
আমার শোকে কাদিতেছে, হয় ত তাহার আমার আশে পাশে রহিয়াছে; 
কিন্তু এখন আমি তাহাদের চিনিতেও পারি না। অহে!!' সংসার ক 
কতদ্বতার স্থান, কি নিষ্ঠুরতার লীলাভূমি, মৃত্যুর রঙ্গমঞ্চ! অছে। সংসার কি 
মহাশাশান। 

কিন্ত এই কি তোমার উৎসব বর্ণনা ? 

শুধু ইহাই নহে, এরূপ উৎসব-বর্ণন! তোমাকে আরও গুনিতে হইবে 


প্রাথ-প্রয়াণোৎসৰ। ১২৭ 
ইঙার আর এক দৃশ্ত তোমাকে আরও দেখাইবার বাকী আছে। তুমি 
দেখিতেছ-_তুমি অগ্ঠকে মৃত্যুকালে কাদাইয়৷ আসিরাছ, কিন্ত তুমি যে কি 
কাদাচ কীশিয়াছ তাহা তোমার মনে নাই। এই বিশ্বতির আবরণ তুলিয়া 
তোমাকে একবার সে দৃশ্ত দেখাইব-_তুমি কি বল ? 

কি বলিব? যাহা সত্যসত্য হইয়াছে হইবে, তাহা আগে দেখিতে 
আপত্তি কি? বরং আগে দেখা ভাল, কারণ প্রস্তুত হওয়! যাঁয়, ন। দেখা, 
ন|! জানাই যদি ভাল হইত, তবে অজ্ঞানান্ধের এই মৃত্যুযন্তরণা হই না, 
কিন্ত তাহ! ত নহে, তাহারই ত আরও এ যস্ত্রণা বেশী হয়। ম্ুতরাং 
আমি তৃণমুষ্টি নিক্ষেপে আগুন নিভাইতে চাই ন|। তুমি তোমার জ্ঞানাপ্রন- 
শলাকায় আমার জন্মান্ধদৃ ষ্ট উন্মীলিত কর। 

দেখ জীব পুর্বে থে কন্মন অনুষ্ঠান করে, তাহা দ্বার দেবতা গ্রীত বা 
অগ্রীত হইয়৷ জীবের অপবর্গ ভোগ ব! সাধনের সুবিধার জন্ত আপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ঘার৷ তাহাকে অনুগ্রহ করেন। তুমি যে আজ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্সিয় দ্বার দেখ! শুন! করিতেছ-_ইহ। এ দেবতার অনুগ্রহে । এ মহাদেবের 
চক্ষু সুখ্য--তাহার আলোকে তোমার চক্ষু অনুগৃহীত হইয়া আপন অপবর্ 
বা ভোগনিঞ্চির জন্ত শ্বকার্য্য দর্শনীয় ব। অবর্শনীয়রূপ দর্শন করিয়া! থাকে। 
এইরূপ কর্ণ তাহার শ্রুতিস্বরূপ দিকের অনুগ্রহে--মন তাহার মনম্বরূপ চন্দের 
*অনুগ্রহে, প্রাণ তাহার প্রাণস্বরূপ বায়ুর অনুগ্রহে স্ব স্ব কাধ্য বা অকার্্য 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । কিন্তু এইরূপে জীব প্রতিপদবিক্ষেপে অনুগ্রাহক দেব 
ছিরণ্য গর্ভের নিকট অন্ুগৃহীত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম ফুরাইয়া ফেলে। 
কর্ণক্ষয়ে জীব, দেবতার নিকটে অনুগ্রহ লাভের অযোগ্য হয়। দেবতা আপন 
অঙ্গ শক্তি প্রত্যাহার করেন, জীব তখন দেখিতে শুনিতে, চলিতে, বলিতে 
অসমর্থ হইয়া পড়ে । তখন জীবের হন্দ্রিয়শক্তিগুলি দেবতার অনুগ্রহ লাভে 
বঞ্চিত হইয়! নিরাশ মনে আপন গৃহে ফিরিতে বাধ্য হয়। চিত্ত কর দেখি-- 
সে দিন কি ভীষণ! জীবের অফুরস্ত বিষয়বাসন! হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে, 
তথাপি জীব যখন একটিও বসন! পুর্ণ করিতে পাবে না-_-একবার ভাব দেখি 
সে কি হুঃসময়! অতৃপ্তরূপ তৃষণয় দৃষ্টি আকুল, কিন্তু লীলাকমলনিত আপন 
নয়নযুগল স্পন্দনে শক্তি নাই; শ্রবণশক্তি প্রতিহত হইয়া দ্বিগুণ বুভুক্ষিত-_ 
আহার সন্গুধে, আহরণের সামর্থ্য নাই। এইরূপ আশেপাশে সব থাকিতেও 


১২৮ উৎসব। 


জীবের যখন কিছুই থাকে না,_-থাকে কেবল বাসনার লোল রসনা আর বিষয়- 
স্বতির মুশ্দর দন। একবার ভাবরা দেখনা সে কি বিকট দৃশ্ত! তুমি এই 
অবস্থার মাগুণে পুড়িয়া কেবল অগ্তকে কীদ।ইয়া নহে,_আপনি মস্মে মন্মে 
কাদিয়। কাদিয়। আকুল হইয়া দেহত্াাাগ কর। অহে!! কি ভীষণ সেই 
মৃত্যুবন্ত্রণ| ! 

অঠো এ ষে আরও ভীষণ! এরূপ কত ভীষণ চিত্র তুমি দেখাইবে ? 
কেন আর দেখাইবে, আমি আর ইহ। লইয়। থাকিতে চাইন|--বল আমি কোথায় 
গেলে জুড়াইব ? অনন্ত জন্মমরণম্থতির তুষানলে উত্তপ্ত এই হৃদয়ে জুড়াইবার 
স্থান কি নাই ?। 

আছে। তাহা তোমাকে আপাততঃ বলিতেছি--দেখ জীব শেষের দিনে 
নিরাশ “হইয়। কম্মুচত কন্মচারীর গৃহগমনের মত যেস্কানে ফিরিয়া যাইতে 
বাধ্য হয়, তু'ম এখন হইতে সেই স্থানে যাইতে অভ্যাস কর দেখি। জীবন, 
থাকিতে থাকিতেই মরিয়৷ মরিয়! মৃতামারণে অভ্যান্ত হও দেখি তুমি অমর 
হইয়। যাইবে। মৃতর সময় জীবের কি অবস্থ। হয়? শ্রুতি বলেন 'হদয়মেবান্থব- 
ক্রামতি' বিভিন্ন দেশ প্রস্থিত প্রাণ তখন নিঠান্ত অনিচ্ছা সন্তে লোভনীয় ক্রীড়া 
কন্দু £ দূরে ফেলিয়! হদয়দেশে ফি'রয়! মাসিতে বাধ্য হয়। তুমি এখন হইতে 
সুদুর প্রস্থিত আপন চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়৷ আপন অঙ্গদেবতাম্বরূপ গ্রাণসমূহ 
হৃদয়ে আনয়ন করিতে অভ্যাস কর, মৃত্যুর জাজ্জল্যমান ভীষণ ছবি দেখাইয়া 
তুমি আকুল হওয়| মাত্র তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবর্গ বিদেশ-বিতৃষ্চ হইয়। মাতৃ- 
ক্রোড়ে ফরিবে। মনে করিও ন! মাতৃক্রোড় কথার কথা, কাব্য কল্পনা, সত্য 
সত্যই মা তোমার জন্ত কোল পাতি বসিয়। আছেন; সম্তান ম্মরণে প্রশ্ন তন্তনী 
সর্বদা তোমার আশাপথ চাহিয়া আছেন; সত্যবটে তিনি সহজানন্দ-গৃহিণী 
রাজ-রাজেশ্বরী কিন্তু সন্তান-বিরহিণী। রাজরাজজেশ্বরী হইলেও পথের 
কাঙ্গালিনী। একবার তীহারদিকে উন্মুখ হয়৷ চলিতে থাক। এ দেখ 
তোমার স্থশোভন হৃদয়কমলাসন, এ দেখ তন্মধ্যে ষট.কোণ মধ্যবর্তি ক্রিকোণাসনে 
দ্বিজাতিজনপ্রন্থ'ত সাবিত্রী”_তীহার পূর্বদ্ধারে প্রাণ-চক্ষু ও হৃর্যা, দক্ষিণ 
দ্বারে ব্যান শ্রুতি -দিকৃ; পশ্চিমদ্বারে অপান, পৃথিবী ও অগ্নি উত্তর 
দ্বারে সমান, বিদ্যুৎ ও পর্জন্ত ; উদ্ধদ্বারে উদান, আকাশ ও বাধু। জ্ঞাবিও 
না, ইনি নিজেই সীমাবদ্ধ শাস্তমূর্তি_-আমাকে অন্তশূত্ত অসীম অবস্থার, লইর। 
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মৃত্যুমুখ হইতে ইনি কি উদ্ধার করিতে পারিবেন ? তোমার গ্রহণের জন্যই 
ইনি সীমাশুন্য হইলেও আাজ সলীম, মনস্ত হইলেও শাস্ত। তুমি ইহার জ্যোতি- 
সাগরে আপন মনঙজ্গোতি আহুতি দেও,_-দেখিবে অগ্রিতে প্রক্ষিপ্ত ঘ্বতধারা যেমন 
অগ্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ ইনিও আহত ০হামার চিন্তকে আপন প্রভায় একীভূত 
করিয়া বিরাট. মুর্তিতে পরিণত হইয়াছেন । ভুমি ভাবনারূপ শিল্পযন্ত্রের ক্ষুপ্রতায় 
ক্র মনোময় ঘট নির্মাণ করিয়া যাহার ্যিসাগরে ডবাহয়া অত্র মাত্র মানস 
জ্োতির অধিকারী হইয়াছিলে, আজ সে ঘট চূর্ণ হইয়া এক অথও্ জ্যোত্তির 
সাগররূপে তুমি পুর্ণ হইয়! গিয়া; আর বন্গাগ্ডের সমগ্র বাষ্টি-ুষম। তোমাতে 
ফুটিয়া উঠিয্বাছে ; সত সত্যই তুমি রাজরাজেশ্বরীর সস্তান হইয়া গিয্াছ _- 
এই 'অবস্থা লাভ ঘটে প্রাণ-প্রয়াণে ; এইজনাই* প্রবাসী সন্তানের গুে 
প্রত্যাগমনোতসবের উপম লইয়। প্রাণ-প্রয়াণোৎসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । 
তুমি মৃত্যুভীত মার্কগেয়ের মত মৃত্যাপ্রয়কে জড়াইয়া ধরিতে প্রাণ-প্রায়াশ অভ্যাস 
কর,__দেখিবে সাধারণের নিকট প্রাণ-প্রয়াণ মৃত্যু হুঈলেও তোমার নিকট উহ 
উৎসব কেন - মহোতৎসবরূপে প্রতিভাত হইবে । হখন বুঝিবে শ্রুতি “মধুমতী 
নামে পরিচিত হইয়া কোন্‌ 'অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
মধুবাতা খতায়তে মধুক্ষরস্তি সিন্ধবঃ | মাধবীর্ণঃ সন্তোষধী ম ধুনত্ত মুতোষসো 
মধুমৎ পার্থিবং র্জঃ মধুদেটা রস্তনঃ পিতা, মধুমান্োবনস্পতি মধুমা স্ত হৃর্য্যো 
গ্লাধবী গীঁবো ভবন্তনঃ" | 
ও শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ | 
সভঃ সম্পাদক €( ৬কাশাধাম )। 
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( চতুর্থ প্রবন্ধ ) 
পূর্ব তিন প্রবন্ধে যাহ! বূল! হইল ; তাহ। প্রথমে,সংক্ষেপে আলোচন। করিলে 


ভাল হয়। | | 

আচ্ছা । প্রথমে সংসারের সমস্তই যে অনিত্য, সমস্তই ক্ষণপ্থায়ী--এই 

ভাবনা কর। এখানকার সমস্তই এই আছে, এই .নাই। এমন কি, মানুষের 
এ 
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দেহ, মানুষের সঙ্কল্প বিকল্পযুক্ত মন.-_-ইহাঁর! পর্যন্ত স্থায়ীভাবে থাকে না । আর 
অগ্ায়ীকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাটাই ছঃখের কারণ! সংসারটা ছঃখপুর্ণ। 
এই চিস্ত। দ্বারা আগে মনটাকে কম্মে বসাও। বসাইয়! মনকে স্থায়ী যাহ। 
তাহার কথা শ্রবণ করাও। তাহাকে পাওয়া যায় কিরপে-সেই উপায়গুলি 
চিন্তা কর, করিয়া তাহাই মনের সম্মুখে ধর । 
আচ্ছ। এখন বল যা» খলিবে-- 
পাইবার বস্তু কি? 
পরম পদ । অনায়াস পদ। 
কিরূপে পাওয়৷ যায়? 
উপাসন! করিলে। 
কাহার উপাসন! ? 
বরণীয় ভর্গের । 
অনেকগুলি প্রশ্ন আছে। 
বল। 
বরণীয় ভর্গ কে? তিনি কোথায় থাকেন? কিরূপেই ব! তিনি মিলাইয়া 
দেন? তাহার উপাসনাই ব! কিরূপ? 
একটি একটি করিয়া প্রশ্ন কর ও তাহার উত্তর শ্রণণ কর। 
মাচ্ছা। বরণীয় ভর্গ কোথায় থাকেন ? 
বন্গাণ্ডে ইন্দরিয়গ্রাহ! যাহা বা অন্ুভবগ্রাহ্া যাহ! তাহার মধ্যেই বরণীয় 
ভর্গ থাকেন। 
কিরূপে থাকেন তাহ! পরে শুনিব_ জাগে বল তিনি ফি? 
তিনি ভুলোক, তিনি অন্তরীক্ষ লোক, তিনি স্বলেপিক, তিনি মহলোক, তিনি 
জনলোক, তিনি তপলোক, তিনি সত্যলোক, তিনি ক্রীড়াশীল, দীপ্তিশীল, সর্ব্ব- 
প্রসবিতার বরণীয় তর্গ। তাহাকে ধ্যান করিলে, তিনি আমার্দের সারভৃত 
অতিন্থঙ্্য নিম্মলবুদ্ধি বা বিচারশক্তিকে রমণীয়দর্শনের পরমপদে পৌছাইয়। দেন। 
তিনি আপোজ্যোতী রস্োহমূতং ব্রহ্ম তৃভ্বিঃশ্বরে 11 
প্রথমে বলিলে ইন্ত্রিয্গ্রাছা বা অন্ুতবগ্রাহ্য বাহ! কিছু তাহার মধ্যে 
তিনি আছেন। আবার বলিতেছ সবই তিনি। ইহ! কিরূপ? তিনি 
ভুরাদিলোক প্রকাশ করেন আর তিনিই সব। ইহার মধ্যে অনেক কথ! আছে । 
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তিনি কি আগে বুঝ । পরে সমস্ত বুঝিবে | 

আচ্ছ। । 

জীবের মধ্যে তিনি অমৃত । জীবের মধ্যে তিনি চেতন! 

অগ্ত সব ছাড়িয়া চেতন। হতে আরম্ভ কর কেন? 

ইহা! সহজে মন্ুভবে আসিবে তাই। জীবের মধ্যে তিনি যে চেতন তাহ! 
কোথায় পাও? 

শ্রুত-বাক্যে। আপে! ন্গ্যোতী রসোহমুতং বর্গ ভূভবিঃস্বরো । এখানে 
যে'মমৃত কখাট আছে-_মঈ অমুত অর্থে চেতনা | 

কেন? 

যাহ। মবে না তাহাই অমৃত। জীবের মধ্যে চৈতগ্ত যেটি তাহাই মরে ন1। 
তাই অমৃতই চেতনা । জীবের মধ্যে চেতনাটিই ভর্গ। ভর্গই গায়ত্রী । 
ভর্গই শ্রুগবান্‌। 

ভর্গই শ্রীতগবান্‌ কিরূপে ? 

ভর্গকে চেতন! বল! হইল। ম্বৃতিতে ভগবান্‌ বলিতেছেন “ভূভানামন্সি 
চেতন!” । কাজেই চেতন! বা ভর্গই ভগবান্‌। 

ভর্গ ও বরণীয় ভর্গ কি এক ? 

গায়ত্রী ধর্ম কি অগ্রে তাহাই দেখ। 
". যে নঃ: প্রচোদয়াদিতি কামঃ! কাম ইমান্‌ লোকান্‌ প্রচ্যাবয়তে | 

যে! নৃশংদে। যোহ্নৃশংসোহশ্ঠাঃ স পরে! ধন্ম ইত্োষ! বৈ গায়ত্রী ॥ 

ষিনি আমাদিগকে চালিত করেন ইহা কাম। কামই এঠ সকল লোককে 
চালিত করে। যিনি নৃশংস, অনৃশংস গাঙ্গত্রীর তাহাই পরম ধন্ম। 

যে কাম অনৎকর্মের প্রবর্তক হুইয। নৃশংস, যে কাম সংকম্মের প্রবর্তক 
হইয়া অনৃণংস _এই ছইরূপে পরিচাপনা করাই গান্ধীর সাধারণ ধন্ম। 
অসংকর্ধের প্রবর্তনারূপ ধন্ম ধাহার-_তিন ভর্গ হইলেও উপানীয় ভর্গ নহেন। 
সৎকর্ঠের প্রবর্তন! রূপ ধর্ম ধাহার--তিনিই বরণীয় ভর্গ। 

জীবের মধ্যে যে চেতনা তাহাকেত ভর্গ বলিতেছ। এখানে নুশংদ ও 
অনৃশংস ধর্প কোথায় _তাহ! দেখাইয়! দিলে তাল হয়। 

আচ্ছ। মনোযোগ কর। 

গাঢ় নিদ্াভঙ্গ হইবার পরই কিছু কি অনুভব হয় ? 
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হয়! মনে হয় তখনই চেতন! পাইলাম! কিন্তু এই উঠি_-এই উঠি 
করিয়৷ বিছানায় পড়িয়! থাকি। যখন উঠি, তখন দেখি কত কি যেন স্বপ্নের মত 
মনের মধ্যে বহিয়৷ যাইতেছিল । 

“ল্ৃষুপ্তং শ্বপ্নবৎ ভাতি” । স্ুষপ্ত অবস্থাই ন্বপ্রবৎ প্রকাশ হয়। স্বপ্নবৎ-_ 
ঠিক স্বপ্ন নহে, স্বপ্ের মতন । নুষুপ্থিতে ধে চেতনা থাকে তাহাতে অহংবোধটি 
পর্যান্ত থাকে না। এখানে অহংবোধক যে খণ্-চৈতগ্ত তাহা অহংশৃগ্ত অথগ্ড 
চৈতগ্থের সহিত মিগিত হইবার পরেই মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া ধায়_-সগুণ 
যাহ। তাহা নিগুণে মিশ্রিত হয় বলিয়। ছুই আর থাকে না, একই থাকেন। যেমন 
মহাপ্রলয়ে সমস্ত দিকৃদেশাগত জলধার। এক মহার্বে মিশিয়। যায়, সেইরূপ 
পরমশাস্ত পরমপদ মাত্রই তখন থাকেন আর কিছুই থাকে না। 

সুযুপ্ত অবস্থা আরও স্থুল হইয়৷ যখন ম্বপ্রমত হয়--তাহার পরে ইহ 
আরও স্থল হহয়া যখন জাগ্রৎ অবস্থা আইসে, তখন চেতনাকে একবার লক্ষ্য কর। 

জাগিয়া উঠিয়াই শধ্যার উপরে পন্মাসনে উপবেশন কর । দেখিবে তোমার 
চেতন। তখন প্বপ্পের মত কত কি দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তুমি নানা 
জাগতিক [চিন্তা উদয় স্প্ট ভাবে মনে করিতে পারিলে। এই সমষে তুমি 
একটু ঝিচার কর। 

বিচার কর-_-এই ত ন্ুযুপ্ত অবস্থায় যেন অচেতন মত ছিলাম । অন্ত কিছুই 
ছিপ না। শুধু আপনি আপনিই ছিলাম । এখন তত্তঙ্গে আমি বহুভাবে যেন 
ভাবিত হহতেছি। কতকি ন্যবশ্ারক বিষয় দেখিতেছি। যাহার ম্পশে 
আমি চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তাহার সাহায্যেই আমি আপনার আপান আপনি 
ভাবটি একবার স্মরণ কার। আহা! (কন্ুন্দর অবস্থা! ইহ কি অনায়াস 
পর্দে আমি স্থিতণাভ করিয়াছিপাম । আহ। ! এই পরম পদ, এই অনায়াস 
পদই আম । এখানে কোন ক্লেশ নাই। ইহাই আনন্দে স্থিতি। ইহাই 
সচ্চিৎন্খং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্‌। সৎ1চৎ ন্থস্ব্ূপ পরমহংসগতি তুরীয় 
পর্দই ইহা । এহ তুরায় পদহ আপন! হইতে স্বভাবতঃ উখ্িত নায়া বা সন্বল্প 
সাহায্যে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুণ্ডি প্রান্ত হন। হংৎ স্বপ্ন ্গাগর সুযুণ্ডিমবৈতি নিত্যং 
ততত্রহ্ম নিফলমহং ন চ ভূত সঙ্ঘ। 

ইনিই স্বপ্ন জাগ্রৎ স্থযু্্ অবস্থা নিত্য লাভ কয়েন। আমি এই ব্রঙ্দ। আমি 
ভূতমজ্ঘ নই । 


খষিগণের পদাহুসরণ প্রয়াস । ১৩৩ 


এখন দেখ যে চেতন! তোমাকে গং দেখায়, দে চেতনা উপানীয় নে, 
কিন্ত যে চেতন! তোমাকে সেই পরমপণদে স্থিতির অবস্থ। স্মরণ করাইয়! দিতেছেন 
তিনিই বরণীয় ভর্গ। 


এখন দেখ বরণীয় ভর্গ মামাদের দী কে, আমাদের উত্তম বুদ্ধিকে, ব্রদ্ধ পথে 
প্রেরণ করেন। আমর! তাগাকে ধ্যান করিলেই, তিনি সেই রমণীয়-দর্শনকে 
দেখাইয়। দিয়! থাকেন। দেখিতেছ না_-বিচার করিলে তবে না আমর সেই 
"অনায়াস পদকে ম্মরণ করিতে পারি? সেই তখিফুর পরমপদকে নিত্য ন্রণ 
করিতে পারিলে আমরাও দেবতার্দিগের মত সেই পরমপদ দর্শনে সমর্থ হইব । 


ন্রযুপ্তিকলে মামর। যে পরমপদে মিশ্রিত হইয়। যাই-_হুইয়! বখন আমর! 
সর্বহঃখনিবৃত্তিরপ পরমানন্দে স্থিতিলাভ করি-বিচার দ্বারা আমাদের অনাদি- 
সঞ্চিত কম্মসংস্কারের বাধ হয় না বলিয়াই আমাদিগকে পুনর্বার জাগ্রৎকালে 
ংসারতরঙ্গে ভানমান হইতে হয়; কিন্ত সাধন! দারা মনোনিবুত্তি ও বাসনাক্ষয় 
হইলে, তখন জাগ্রত, স্বপ্ন, মুযুণ্তি আয়ত্বাধীন হন্ব_-তখন সেই অনায়াস পদে 
থাকিষাই আপন! হইতে শ্বভাবতঃ উত্থিত মায়াকে অবীন করিয়া, মায়াধীশ হইয়া, 
মহামতম্তের মত আমর! এই জীবননদীর উভয়কৃণ যে জাগ্রৎ স্বপ্ন তাহাতে 
বিচরণ করিতে পারি ; আবার ইচ্ছা হইলেই মধ্যনদীর অগাধ নুযুপ্তি-জলে 
এডুবিয়া গিয়! তুরীয় পদে আপনি আপনি স্থিতিলাত করি। অবস্থায় 
আয়ভ্তাধীন করিলে যে সুখ হয়, তদপেক্ষ। স্থখের অবস্থা মানুষ কল্পনা! করিতে 
পারে না। 
তাই বল! হইতেছে, যতদিন ন! সাধন! পরিপক্ক হইতেছে, ততদিন সাধন! 
কর; কিন্তু সাধন! অন্তে এবং অন্ত অন্ত কন্দমম অস্তেও বাসনানন্দে যতক্ষণ পার 
ততক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে ত্র কর । 
পরমপদ, তুরীয়পদ, অনায়াসপদই ব্রঙ্গান্দ। আর পল্মাসনে উপবেশন 
করি! টসই নুযুপ্তিকাণের মানন্দ অবস্থা স্মরণ করাই বাসনানন্দ। 


বরণীয় তর্গপ্থরূপ প্রণব উপাসন! ধার এই পঞ্* লাভ হয় বলিয়াই, ব্রাহ্মণগণ 
সন্ধ্যা উপাসন। করেন; “সর্বকর্মারস্তে প্রণবের প্রয়োগ এই জন্ত। প্রণব 
এই রমণীয-দর্শনের সহিত আমাদিগকে মিলিত করিয়া দ্েন। প্রণবই পূর্বোক্ত 
ছুই ধর্ধ বিশিষ্ট গায়ত্রী । 


১৩৪ উৎসব। 


প্রণব মধ্যে অ উম এই তিন শক্তি মিলিত। এই জগৎ শক্তিরই ব্যক্তাবন্থা। ৷ 
সমস্ত শক্তি গঠিত এই ব্রঙ্গাগ্ডই প্রণবের মূর্তি। 'অনায়াসপদের ত্রিপাদ, পরম 
শান্ত পরমপদ। আর উঠার চতুর্থ পাদের কোন এক স্থানে মায়! দ্বার এই 
সষ্টিতরঙ্গ উঠিতেছে-_-সেই স্থানটুকুকে পরমপদের সহিত তুলনায় বিন্দু 
বল| হয়। ইহাই পরমপদে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। মহা প্রলয়ে সমস্ত 
শক্তি যখন উর্ঘ দিকে স্পন্দন করিতে আরন্ত করে, তখন অনস্তকোটি ব্রন্ধাও 
শক্তিতে লয় হয়। শক্তি আবার শব্দে লয় হয়। এই শবাই নাদ। নাদ, 
আবার বিন্দুতে লয়। বিন্দুতে প্রবেশ করিলে আর কোন চলন থাকে ন৷, 
কোন স্পন্দন হয় না। পরমশান্ত পরমশিবকে ম্পশ করিলে মহাকাপীর নৃতা বন্ধ 
হইয়া যায়| শক্তি শক্তিমানে মিশিলে যাহ! হয় তাহাই পরমপদ, অনার়াসপদ। 

যে ক্রম অবলম্বন করিয়৷ গায়ত্রী উপাসনা করিলে স্থিতিলাভ হুয়, তাহাই 
ব্রাহ্মণের সন্ধা! | 

এই সমন্ত অতিস্থক্ষ্ম বিষয় চিস্তা করিতে যদি তোমার রুচি না থাকে, তৰে 
তুমি র্রাহ্গণত্ব হারাইয়াছ। ব্রাহ্মণের ইহাতে রুচি না থাকিলে, দে যখন 
ব্রাঙ্মণত্ব হারা ঈয়াছে বল। হয়--তখন শগ্ত জাতির লোকের গলায় একগাছি সুত্র 
বাধিয়! দিয়! কি ছ্বিজ কর! যায় ? 

যাহ! আলোচন! কর। হইল-_তাহ! দ্বার! এখন সম্ধার মন্ত্রগুলির অর্থ ধারণ 
করিয়। সন্ধা! কর! কথঞ্চিৎ রুচিকর হইতে পারে । 

সর্বশেষে শ্রীভগবানের নিকট আামাদের এই প্রার্থন। ষে, তিনি বদি তাহার 
কোন জ্ঞানী ভক্ত ও কন্মী সাধককে ব্রাঙ্গণের সন্ধণামস্ত্রগুলির পূর্বাপর 
সন্বন্ধ ও অর্থ ম্রন্দররূপে বুঝাইয়। দ্বার প্রেরণা করেন, তবে আমাদের মত 
পতিত বংশব্রাহ্মণের বিশেষ উপকার হয়। 


র্‌ 


শীশ্রীজন্মামী : 
এ ঈীনম তিথি বিফল ন| যায়, এস এস নন্দলাল । 
দুধ মন্তরে চাহি আশ।পথ, রহি কি চিরকাল £ 
ঘন খন মন তড়িৎ চষকে, যমুন! ভরিল জলে । 
গভীর রঙ্গণী শুধু মাঝে মাঝে, ডাকে ওই শিবাঁদলে। 
জুঙডাতে মায়ের এ ভাপিত প্রাণ, এন এম ব।পধন। 
তেমনি ঝাপিয়া ছুবাহু পশ।রি, দাও স্নেহ আলিঙ্গন | 
শমুখ চুম্বনে নূতন জীবন, আবার হইল ব(প। 
নখ বরিষণে ভুলিল পাঁদপ, প্রথর রবির তাপ। 
মুখে দিয়! ননী, সাজাব আদরে, আয়রে মাথম চোর|। 
চ/চর কুস্তলে বিনাইয়। বেণী, বাধিব মোহন চুড়া। 
নীলান্ধ নয়নে কজ্দলের রেখা, কনক নৃপুর পায় । 
মস্কর গতিতে চরণ ফেলিতে, কমল ফুটিল তায়। 
কিব। সে হন্দর রক্ত কোকনদ, চারিটি পাপড়ি তার। 
নবারুণ বর্ণে সুসজ্জিত শিশু, বল বল তুমি কার ? 
নীল বরণ দশ দল পদ্দে বয়সে কিশোর তনু । 
প্রতি অঙ্গে খেলে লাবণ্য লহরী, যেন কোটি শশী ভানু । 
রাধা! নামান্কিত উদ্ভ্বল মুকুট, নুপুরে চন্দন বিন্দু। 
নাসাগ্রে মুকুত। গ্তাম জলধরে, শো।ভিছে শরৎ ইন্দু। 
কমল নয়নে করুণার ধারা, ঝরিছে নির্বর প্রায়। 
তৃগু পদাঙ্কিত শ্রীলগ্্লী বিলাস, কৌন্তভ শোভিত তায়। 
সভঙ্গ ভঙ্গিতে মৃদু মন্দ হাসি, বাশিটি ফেলিয়। আজি। 
ধল মনোচোরা ! মণিপুরে এলে, একি অপরূপ সাজি। 
কোথা! সে নয়নে তরল চাহনি, সে নব যৌবন ছটা। 
কোথা বা শৈশব এবে কোন বেশ, মৌলে বদ্ধ দীর্ঘ জটা 
প্রলক্নাগ্ি সম জলে ত্রিনয়ন, যেন ৫কোটি রবি মাঝে । 
উ্ধারি স্মমৃত কত স্ুশীতল, চন্দ্রদল কিবা! রাজে। 
জ্ঞান ভক্তি €প্রম ত্রিনয়ন ধারা মৌলি বন্ধ গলা জল। 
সোহাগে তরল তরঙ্গে চুমিছে, আপন জনম স্থল। 
তুষার মণ্ডিত হিমাস্ত্রি শিখরে, যেমন ছুটিল ধারা । 
স্বসনেহে স্বয়ডু বিভুক্ত করিল, তাহার তিনটি ধারা । 


নিরমল জেযোৎনস। উঠিল ভালিয়।, হাদান্বর আলো করি । 
বৈদিক বাকোর প্রথম বঙ্কারে, হৃদয় যাইল ভরি। 
আব।র ও কি ও ষটকোণে কেন, একি এ তীখণ দৃষ্টি। 
য। দেখাও তুমি ঈশান ঈশ্বর, সকলি তোমারি সৃষ্টি। 
এস কণদেশে প্রসন্নাস্সা শিব, শিব শিব! একাকার । 
সর্ধ্বন্থ সুহাদ মানস অতীত, এসেছ যেওনা আর। 

দ্বিদল কমলে মনোমর অলি, লুবধ ভ্রমর মত। 

পক্ষে পন্মে এমি এমনি করি) গোয়াবে জনম কত? 
ওকি দিব্য জোতি দিগন্ত ব্যাপিয়া, সহস। ভাসিল প্রাণে । 
ওকি বেদধ্বনি শুর তাল ভর, এখনও বাজিছে কানে । 
ওকি সৌধ্যমুর্তি দেবধি নারদ, করি শত নমস্থার। 
এসেছ বান্সীৰি কবি কুল গুর' বল বল আর বার। 
হাদয় কাননে সক গায়ক. হবে রাম হরে রাম । 
হউক জীবন্ত চতুবর্গ ফল ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাঁম। 

ওকি দিব] মুত্তি শ্বতঃই উজ্ভল, এস বাঞ্চ! কল্পতর | 

মন্ত্র দাত গুরে! মায়ার মুরতি, সকল শাস্ত্রের গুরু ৷ 
বল বাগ্ীবর' কেন নাহি বায়, এ মহ! আমিত জান। 
সর্প নাহি যদি তবে কেন ওঠে, রজ্জুতে সর্পের তান। 
দও কর্ণমূলে তারকত্রঙ্গ নাম, এ শুভ মুহুর্তে হরি । 
কি কাজ বিচারে বসি স্থিরাসনে, শ্রীগুরু স্মরণ করি। 
ধারণ। অভ্যাসে হক্‌ প্রাণপণ, তন্ময়ত দাও আসি। 
নিত্য আশীব্বাদে ধৌত কর গুরো । এ মহা পাতকরাশি। 





শ্রীশ্রীরুফ্ণের জন্মাউমী । 
€ ১9০ 
ভণিতা । 
৮দ্বাণশুরথী রায়ের পাঁচালী-_ 
এই সভ্যতার দিনে আবার পাচালী ? 
শোন ত্র বালক কি বলিতেছে? বলিতেছে কাল হইতে ত 'অবকাশ 
শেষ হইতেছে । আজকার দিনট| সম্পূর্ণ বিশ্রীম দিলে হয় না? কাল হইতে 
আবার ত যুখিয়! দিবেন। 
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কি করিতে চাও । 

চলুন একটু বেড়াইয়। মানি । আজই সন্ধ্যার সময় ফেরা যাইবে | 

কোথায় যাইবে ? 

এই রেলে রেলে ভ্রমণ। কোন ষ্টেশনে গিয়া তিন ঘণ্ট! থাকিয়! পরে 
ফের! যাইবে । | 

কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে তাহা কি ঠিক করিয়াছ ? 

করিয়াছি । রাণীগঞ্জ । সঙ্গে থাকিবে এক চা আর ৮--পম--ফে আপনি 
আর আমি। 

আচ্চা | 

হাওড়! ষ্টেশনে ১০ট1 কি ১০॥* টার গাড়ী । বিবার জন্য সকাল সকাল খাওয়া 
দায়! সারিয়! উহার! চপিল। দুইজন সেকেওক্লাসে আর সকলে ইন্টারে | 

সেকেগু ক্লাসে অনেকগুলি বাবু । এই ছই ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিবামা ॥ 
বাবুর! মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া লইলেন। এক বালকের মাথায় শিখ! ছিল অর্থাৎ 
টিকি ছিল। এক সত্য নব্য যুবক ঠীট্রা করিলেন বলিলেন শুকরের লাজট! 
মাথায় কেন £ঃ বালক বলিল যদি বাবাকে কেহ বলে ধাঙ্গড় তবে কি বাবাকে 
ত্যাগ করিতে হইবে 2 

পিগটেলও কি & প্রকাঃ? 

কমঠ কিছুতেই নয়: এখন সঙ্গের বুদ্ধটি কথা কছিলেন। বপিলেন মহাশয়! 
টিকি রাখায় বালকের কি অপরাধ হইল ? 

আপনারও মাথায় আছে নাকি ? 

আছে বৈকি। ইহা যে হিন্দু্গাতির চিহ। [শখ শুত্র না থাকিলে 
ব্রাহ্মণই হইতে পারে না। ইহ। বেদের আজ্ঞা । আপনি হিন্দু। অথচ 
বেদ অমান্ত করিয়। লোকে পিগটেল বলে বলিয়া লজ্জায় রাখিতে পারেন না। 
শিখা নাই বলিয়া আপনারঠ লজ্জিত হুওয়া উচিত। মাপনি বালককে কি লজ্জা - 
দিতেছেন? হিন্দু হইয়াও আপনি চিত্তের হূর্বলত! জন্ঠ হিন্দুজাতির জাতীয়স্ব 
তাগ করিতে প্রস্থত। এ কি রকম আপনাদের শ্বদেশানুরাগ বোঝ! যা 
না। যুবকটি কিছু অপ্রস্তত হইল। বলিল মহাশয় ! শিখা না রাখিলে কি 
দোষ হয় £ বৃদ্ধ বলিলেন ব্রাঙ্ধণের সন্ধ্যা আহ্কিক কর! অবশ্ত কর্তব্য । শিখ! 
না রাখিলে তিন বেল! মিথ্যা! ব্যবহার করিতে হয়। শিখাই রাখেন না 

১৯ - 
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অথচ শশিখাদৈ বষট্‌ ইহ! বল! হয় কিরূপে? বিশেষতঃ বেদমতে শিখা না 
রাখিলে, কোন ধর্-কর্মের অধিকারী হওয়! যায় না। যর্দি বলেন সন্ধ্যা 
আহ্কিক না করিলেই বা কি হয়? তবে আর হিন্দু বলিয়৷ গৌরব করেন 
কেন? যাহ! ইচ্ছ! করিবেন, যাহা ইচ্ছ! থাইবেন-_অথচ বলিবেন হিন্দু; ইহা 
অপেক্ষা! ছুর্দীশ! আর কি হইতে পারে? 

কথাবার্তা চুপ হইয়া গেল। বালক একখানি ইংয়াজী পুস্তক পড়িতে 
লাগিল। বৃদ্ধ সঙ্গে ছুই তিন খানি মাসিক পত্র আনিয়াছিল। প্রথমে ভারতী 
দেখিতে লাগিল । কতক্ষণ পরে ভারতবর্ষ দেখিতে লাগিল। পরে এই সব 
ত্যাগ করিয়া, একখানি পাগালী বাহির করিয়! পড়িতে লাগিলেন । এখানি 
দাশুরায়ের পাঁচালীর ষ্ইথণ্ড। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী | 

বৃদ্ধ সেই যুবককে বলিতে লাগিল-_দেখুন, এই যে আজকালকার সংবাদ 
পল্জ ইহাতে শুধু ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের কথাই থাকে । কাজের কথ! বড় 
বেশী একট! থাকে না। ক্ষণিক চিন্তবিনোদনই এত প্রয়োজন ৪ এই 
রেলে যাইতেছি। বাহিরের প্ররুতির কতই নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে । 
ইহাতেও ত চিগ্তবিনোদন হয়। শুধু এদেশের ওদেশের কতকগুলি সংবাদ 
জানিয়! চিত্তবিনোদন করাই কি জীবনের উদ্দেশ? এই জীবনে আমাদিগকে 
কত গুরুতর কাধ্য করিতে হইবে । ডিটেকৃটিভের গল্প, না হয় উপন্তাস, না 
হয় খবরের কাগজের সংবাদ পড়িয়। পড়িয়া! চিত্ত এত তরল হইয়! যায় যে, 
জীবন গঠনের জন্ত যে কঠোর স্বাধ্যায় ও সাধনা! কর! আব্গ্তক, তাহাতে আদ 
রুচি থাকে না। কঠোর সাধনা লইয়া ধাহ।রা থাকেন, তাহারা না হয় 
একটু আধটু চিও্তবিনোদনের সাহায্যে চিন্তরকে আবার আপনার সাধনায় 
নিয়োগ করিবার জন্ত ইহ! উহ! দেখিতে পারেন, কিন্ত এ সব বিষয়ে নেশা 
কর! কি উচিত ? | 

উপন্তাস পড়িয়৷ পড়িয়া আমাদের স্ত্রীলোকদিগের কি হইতেছে তাহ! ত 
দেখিতেছেন। স্বামীর সহিত কিছুদিন সংসার কর! হইয়াছে--সস্তান সম্ততিও 
হুইয়াছে--তাহার পরে এমন স্ত্রীও অন্তাসক্ত হইতেছে । আর বলিতেছে আমার 
পিতামাতা যে বিবাহ দিয়াছিলেন সেট! বিবাহই নয়, এজন্ত আমি গান্ধর্বব 
মতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছি । এই সমস্ত দৃষ্টান্ত আজকাল 
প্রায়ই দেখ! যায়। ইহ উপস্থাস পড়ার ফল। দেখিতেছন না- স্ত্রীলোকের 


পত্রের জন্মাষ্মী | ১৩৯ 


মধ্যে যেমন সতীত্বের ধারণ। নাই, পুরুষের মধ্যেও সেইরূপ পবিত্রতার ধারণ! 
নাই। তার পরে শাস্ত্রে বিশ্বাস ত প্রা়ই দেখা যায় না। দেব-দ্বিজে ভক্তি 
নাই, ঠাকুর দেবতায়্ বিশ্বা নাই, পিতাকে কথন পরমপিতা বোধে জীবনের 
সার্থকত। কর! হয় নাই, মাতাকে কথন প্রগজ্জননী ভাবিয়া পুজা কর! নাই-_ 
বলুন সমাজ কোন্‌ পথে চপিতেছে? এই সব ছাড়িয়া, প্রাচীন আধাদিগের 
নুনার সুন্দর আদর্শ ত্যাগ করিয়া! আমর! সমাজে কি চ.কাইতেছি? আর 
ইছাতেও কি কোথাও শান্তি আছে? কি একট! অশান্তি যেন হিন্মুসমাঞ্জের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । বহুদিন হইতে হিন্দুসমাজে এই রোগ ঢ কিয়াছে। 
এই পীচালীতেও সমাজের ব্যাধির কথ! অনেক প্রকারে দেখান হইয়াছে। 

দাশরথি কি বিখ্যাত লোক ছিলেন? ছিলেন কি না ছিলেন তাহ! তাহার 
গ্রন্থ পড়িয়া! দেখিলেই বুঝিবেন। কিন্তু আমি দেখি, তাহার অনেক কথ! 
সমাজে চলন হইয়। গিয়াছে । তাহার লেখার মাধুর্য না থাকিলে, সমাজ সে 
সমস্ত কথা ব্যবহার করিত ন।। 

দৃষ্টান্ত দিয় দেখাইবেন কি? 

আচ্ছা ছুই একটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি । 

“বলে মা কি কল্লি কালী একবারে পয়ম!ল”) “যে জন কৃষ্গগুণ গায় কংস 
গ্ঙুনিলে রুষ্ণ পাওয়ায়” ; “বেঁধে পুরিত হরিণ বাড়ীতে” ; পৃথ্থীর বুঝি 
দ্বণাপিত্তি লোপাপত্তি হয়েছে একবারে” ; “যদি কখন মরণ হয়, সাধিব ওকে 
সেই সময়, কাজ নাই কোন কথায়, মাথায় থাকুন উনি; “তোমার হাড়িতে 
বসেছে কথা, বাহির হয়েছে যমের খাতা, পাকা ফল আর কদিন রয় গাছে” ; 
“কই লঙ্কা জয় হ'ল, লঙ্ক। যদি ফিরে এল, নাগাদ সন্ধা! রাবণ আসতে পারে”; 
“যেমন কান্না তেমনি হাসি”; “হেদে 'ভ্যাড়াকান্ত ভ্তাড়! গুল” ; “গোরায় 
ভাত খেয়েছে” । “খোল বাজালেই শুচি”; “তোমাকে ভঙ্গিতে 
দয়াময়, ঘরকর| সমুদয়, দয়েতে দিয়েচি দয়াশীল”; “মন্দ কথার গন্ধ পেলে 
অতি শীগ্র ছোটে"; “মান! গেলে প্রাণট। যেন ঘণ্টা নাড়ার মত”, ;. “'ভক্ত- 
প্রিয় মাধব”; “ও ননদি পাতাল কত দুরে” ; “দয় মজায়ে দায়েম কাননে? 
“পরিচয় দেন আমি ফুলে, কিন্তু হাত কতু দেন না! ফুলে, ফুলত আর কিছু 
দেখিনে কেবল লেঞ্টা৷ আছে ফুলে” ; “যত বেটার| ধুমড়ি. ধর!” ; “অতএব 


১৪৪ উৎসব । 


সতী লোপাপতা” ; *'এখন পনে পদে প্রায় পদ্দাঘাত, পদে পদে দেকদারী”; 
“যত বুডটে গেছে। পেদ্রী”।) “কাকে লাগে ফিঙ্গেঃ যেমন বাঘে লাগে ফেউ” 
“মন কল! খাও মনে মনে” 3 “দৈবে কলঙ্কিনী হওনা, স্থান পাওনা ক্ষণ 
পাওনা , ফিকির পেলে ফকির করে দাও” ; “ঘোমটা খুলে কবির লড়াই হয়” 
“নারীদের যেমন নারিকেল কাড়াকাড়ি” ; “খই ফুটে যায় মুখে; িছছি 
কি ব্দনাধি” “আকাড়! চাল, দিলে ভিক্ষা লন না'”; “তালপত্র ছায়ার 
তুলন1” ; গর্জিয়ে উঠিল যেন কাশভৃজগ্গিনী” ; মালে নিভাগে সম্বন্ধ থাকে 
না”; “পুরুষের কপালে ঝাট।” ; “ল্যাজ তলে দেখে না”; “গিদ্ধান্ত পুতে 
পাকে, ; “না পড়ে হয় পণ্ডিত” 7; “পেটটা ফুলে হ'তে। ঢাক, উড়িত চিল 
পড়িত কাক” ; “গোদ। পায়ের লাথী খেতে!” ; “শে ধর্্দে দেখতে! পেতে। 
সবে" ; গায়ে যেন কেউ ছড়িয়ে দিচ্চে বিষ” প্রায় লক্ষণ চটাচটি, দুইজনে 
বাণ কাটাকাটি, কেউ উনিশ কেউ বিশ" ; 'তোমর। ঢাক! খুলে, ঢাক বাজায়ে, 
ঢাকা যেতে পার”; “তোমরা! গাছের পাড়, তপার কুড়াও” ; *“তিলটি হ'লে 
তালটি কর তাকে” ১ "ঘরে এসে মর্দীনী” ; “এক হাতে কি তাণি বাজে"; 
«তোমার ও মুগ্ডমালার দাতখামুটি আমাকে মার সয় না” ; ণচি*য়ে দিলে 
ঘুমান বাঘ" ; "বেল পারলে কাকের কি” » খোঁড়া মেয়ের কান! বর” ;) “বয়স 
প্রায় ঘনাল আশি” ; ইত্যাদি ইত্যাদি । . 

সত্যই মহাশয়, অনেক কথা যাহা! আমর! ব্যবহার করি, তাহ। দেখিতেছি 
দাশুরায়ের। : 

তাই ত বলিতেছি দাশরথি রায় ক্ষমতাশালী লেখক ছলেন। তিনি 
সমাজের ভখনকার অনে€? দোষ মতি তীব্রভাবে, 5মকার ভাষায় সমালোচনা 
করিয়াছেন। এরূপ খাটী বাঞ্গাল। অথচ মনোহর ভাষা আনকালকার 
লেখায় দেখিতে পাই না । তাই ভারতী, ভারতবর্ষ ফেলিয়। পাচাপী দেখিতে- 
ছিলাম। বলিতে কি, পাঁচালীতে যেমন সমাঙ্গের তীব্র সমালোচনা আছে, 
তেমনি সমাজের রোগ দূর করিবার জন্ত ভক্তিভাবও জাগাইবার চে করা 
হইয়াছে । ফলে আজকালকার লেখকগণ দাশরথির নিকট রোগের প্রতীকারট 
শিধিতে পারেন। 

দাশরথি সমাঞ্জের দেষ কিরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভিনি ভক্তিভাবই 
বা কিরূপ দেখাইয়াছেন? 


শ্রীশ্রীরুঞ্ণের জন্মাষ্টমী | ১৪১ 
(২) 
জন্মান্টমী। 
যার হরিকথাতে জন্মে মতি, জন্ম চ'তে অবাচতি, 
ভবে জন্ম না হইবে পুনঃ। 
জন্ম-মৃত্যু-হর হরি, ল'বেন তোমার জন্ম হরি, 
আন্গ হরির জন্মকথা শুন” 
রাঁজ। পরীক্ষিৎ ব্রাঙ্গণকে অবমাননা করিয়াছেন । ইচার জন্ত তাহার 
গুরুতর দড হইল । রাভ্ড। ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে পড়িলেন। সাতর্দিনের 
মধ্যেই তক্ষক-দংশনে তীাভাবর মৃত্যু হইবে। রাঙ্জার পুণাবলও ছিল। তাই 
এট দুঃসময়ে শুকদেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 


হরিতে রাজার অন্থুখ, সুধামাখা বাকো শুক 
কহিছে, কি চিন্তা! মহারাজ ! 
জন্ম যর্দ হয় তবে, তবেই ভয় সম্ভবে, 


জন্ম ঘুচিলে সেভয়ে কি কাজ ॥ 


ব্রাহ্মণ যেরূপই হউক না কেন _ ব্রাহ্মণের মবমানন। করিলে অবশ্যই তাহার 
॥ ফল তোগ করিতে হইবে। 
সে কাণে যে সকল ব্রাহ্মণ ভাপ ছিল তাহ! নহে । মহাভারতে, স্বন্ধ 
পুরাণে পতিত ব্রাহ্মণের কথাও পাওয়। যাঁয়। উহাদের অবমাননাতেও দারুণ 
অনিষ্ট হয়! আজ কল এ কথ! কেছ মানে না। ন্রেতাধুগে রাবণ রাজা ও 
ইছ! মানে নাই। 
দাশরণি, ত্রা্গণের সুখ্যাতি করিয়! শাস্ত্র সমর্থন করিতেছেন বলিতেছেন _- 


শিব-সুখে সর্বদ! বাণী, সদ। শুনেন সর্ববাণী, 
সর্ব-তীর্থ ব্রাহ্মণ-চরণে। 
এই কর্্ম-ভূমি পৃথিবীতে, দ্বিপন হয়েছেন বীঞ্গ ইহাতে, 
সর্ব-কর্ম বিফল ছি তিনে ॥ 
যেমন কর্ম বিফল বিন! সত্য, ওধধি নিফল 'বিন। পথ্য, 
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার। 


১৪২ উৎসব । 


নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে, দৃষ্টি বিফল ই পানে-- 
দৃহি না ভবে যে অনার ॥ 
হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিপ্নমুখে, 
চতুন্ঘ,খের মুখে এঁ কথাই। 
এখন অনেক পাষগুগণে, এর! এখন মনে গণে 
কলির ব্রাক্ষণের বস্ত নাই। 
“কলির ব্রাহ্মণের বস্ত নাই'* এ কথা! দাশরথির সময়ে যতদূর গড়া ইয়াছিল, 


এখন তাহ! কোটিগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও পাইবে। দাশরথ নিজের 
যুক্তি দিয়া শাস্ত্র সমর্থন করিতেছেন_-বলিতেছেন__ 


ক'রে ঘিজের অপমান, পায়না ফল বর্তমান, 
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিধবারে ধরে। 
কিন্ত অলভ্ঘ্য ছিজের বাকা, নরের নরক মোক্ষ, 
কালে ফলে সেট! মনে না করে ॥ 
পাপ করে যেই দণ্ডে, তথনি কি যমে দণ্ডে, 
পুণ্য কল্পে বাঞ্ছাপূর্ণ তখনি কি হয়। 
বৃক্ষ রোপণ যেই দিবে, সেই দিনেই কি ফল দিবে, 
কিন্ত ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥ 
যে দিনে কুপথ্য যোগ, সেই দিনে কি হয় রোগ, 
কুপথ্য রোগের মূল বটে। 
যে দিন ধাঁত্রী কাটে নাঁড়ী, সেই দিনে কি উঠে দাড়ী, 
কাল পেলে যৌবনে দাড়ী উঠে ॥ 
যে দিন দেয় খড়ি হাতে, সেই দ্দিনে কি হাতে হাতে, 
বালকের পাঠ হয় চণ্ডী । 
যে দিন সন্তান পড়ে ভূমে, সেই দিন কি গয়াধামে 
গিছে) পিতার দিয়ে আসে পিগি ॥ 
দাশরথি বলিতেছেন, ব্রাঙ্গণের অশীর্ববাদ অথবা ব্রহ্গ-মন্ছা কালে অবশ্যই 
ফলিবে--এ কথ। বেদে আছে । বেদ কখন মিথ্যা! হয় না। “ঘ্বিজরূপেতে 
পীতাম্বর” “দ্বিজরূপে চক্জরনুর্যা” চন্্রনুর্ধ্যের জয।তিই ব্রঙ্ধজ্যোতি ইত্যাদি দাশর থি 
বিশ্বাস করিতেন। তিনি এ গুঃসময়ে সমাজকে এঁ শিক্ষাই দিয়াছিলেন। ছুই 


প্ীপ্রীরুষ্ের জন্মাষ্টমী । ১৪৩ 


এক জন হয় ত এ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল--এখনও হয়:ত ছুই একজন গ্রহণ 
করে। কিন্ত যেরূপ ত্রষ্টাচারের বর্ষা তাহাতে পাপনদীর বন্য।-রোধ বুঝি 'আর 
হয় না। ন| হইলেও সত্য সত্যই থাকিবে। এরূপ ধুগে যুগেই হইতেছে। 
তগাপি সনাতন ধর্ম সনাতন ধন্মহই আছে। এ ধর্মের বিনাশ নাই। এই 
জাতিরও বিনাশ নাই। শ্রীভগবান্‌ এই ধর্শ উদ্ধার জন্যই অবতার গ্রহণ 
করেন । 

দাশরথির গাঁন অতি সুন্দর। আজকালকার গানে সে ভাবও নাই; 
আর সেই স্থথও নাই। কাপল-্ধরন্মে সমস্তই পাতল। হইয়া যাইতেছে । “মন 
মানসে সদা ভজ” “মুনি এ তয় মম মানসে,” ““হরি নিদয় হর নিদয়” গিরি 
ফাঁয় হে লয়ে হর” "তুই থরে ফিরে এলিরে” “ননদিনী বল নগরে” ইত্যাদি 
গানের তুলনানাই। | 

আমরাও বলি নুতন ধরিতে হয় ধর, কিন্তু পুরাতনের যাহা ভাল তাহা 
'অবিচারে বিদায় দাও কেন ? 

রাজার ভয় নাশ করিতে, শুকদেব জন্মাষ্টমী হইতে অ:রস্ত করিপেন। 
দাশরণি প্রথমে কংসের অত্যাচার বর্ণনা করিলেন। আমোদের স্থান নাই, 
সকল কথা আমর! তুলিতে পারিলাম না । যাহার! আমাদের সহিত ধর্দ-কথা 
শুনিতে চান, তাহার! শ্ব্ং দাশুরায়ের পাচালী পাঠ করিলেই তৃপ্তি পাইবেন; 
জা কথ। আমর! বেশ বলিতে পারি । তবে বিশ্বাসী হওয়। চাই! দাশরথি 

ংস সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 


শবণ কর মহাশয়, আশ্চর্ষ্য এক বিষয় 
তখন পুথ্যবান্‌ সমুদধায়,। এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল। 
ভার ভার ন! পেরে ধর্ডে, পৃথিবী যান নালিশ, কর্তে 


ভার সা কোন রূপে নাহ'ল॥ 
এখন বাঞ্গালাটা করিলে অংশ, দশ হাজার জুটেছে কংস 
অন্য দেশ প্রকা করিলে লক্ষ হ'তে পারে। 
কিরূপে তার ধরেন পৃথী, পৃথীর বুঝি দ্বণাপিতি 
লোপাপত্তি হয়েছে একবারে ॥ ইত্যাদি 
ইহার পরে দাশরণি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, দেবকীর কৃষ্করূপ দর্শন, বস্থদেবের 
যমুনা! পার, যোগমায়ান. .রূপদর্শন,. কংসের যোগমায়! বধে চেষ্টা, নন্দোৎসব 
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ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করি য্নাছেন। যাহার! জন্মাষ্টমীর ব্রত করিতে 
ইচ্ছক, ত্রাগারা প্রথমে দাশরধি পাঠ করিয়া, শেষে শ্ীভাগবতের দশম স্বন্দ 
হইতে সমস্ত ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া, এ দিনে বিধিপুর্ব্বক পুজা! করিয়।-_-পরে 
সমস্ত ঘটনাগুলি মনে মনে ভাঙন! করেন। উহাতেই শ্রীতগবান্‌ গ্রসঃ 
ইইবেন-__ইহ। শাস্ত্রের উক্তি। 

জন্মাঞঈমী, রামনবমী, শিবরাত্রি এবং মহাঈমী--এই গুলিতে উপবাস অবশ্ঠ 
কর্তব্য। তপস্যার মধে; উপবাসই শ্রেষ্ঠ তপস্যা । শেষকালে ত কতই উপবাস 
করিতে হইবে । তবে সুস্থশরীরে হুই চারিটি উপবাস ব্রত করিয়া, শ্ীভগবানের 
প্রীতিভিক্ষা! করিতে আপত্তি কি? সে মহাযাত্রার সম্বল ত কিছুই নাই। 
এট ভাবে পাথেয়-সংগ্রহে মহং উপকার সাধিত হইবে । 





স্বর্ণযুগ । 


মাগে। তোমার সে দিন কি আর হবে? 
ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাযুত, 
ক্ষত্রে, বৈশ্য সভয়ে নত. 
শু্গ তাহাদের সেবায়ে রত. 
নিতা চরণে পুষ্পাগ্রলী দিবে। 
ধরণী শোভিতে, জননী তোর, 
সেদিনকি আর হ'বে? 
আধ্য-অতীত গরব-প্রতিম।. 
এসে! এসো বাণী, এসো৷ এসো রমা, 
তম্বী, সুখদ।, বরদা, চ্যামা__ 
মোদের দিন কি এমনি এমনি যাবে? 
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার 
'স দিন কি জার হবে? 
খক্‌, যু সাম বেদের রাগিণী, 
ভূবন ভরিয়| উঠিবে ধ্যনি। 
খুহে গৃছে জার কাগনে কাননে মধুর রষে। 
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ধরণী শোভিতে, জননী তোম।র 
সেদিনকি আর হবে ? 

ধরমের পথে চলিবে পথিক, 

করমের শ্বোতে ভাসিবে গো দিক্‌, 

দিক বলয়ে হরপুরবাল। জাগিবে সবে । 
ধরণা শো।ভিতে জননী তোমার, 
সেদিনকি আর হবে? 

দেবতারা সব মরতে বিচরি, 

রচিবে হেথায়ে ধরগপুরি, 

অতুল শোভ।য়, তাপিত হৃদয় জুড়ায়ে বাবে। 
ধরণী শোভিতে, জননী তোমার 

সেদিন কি আর হবে? 

প্রজা হ'বে যাঁর! ধধির মত, 

আদেশ পালন সধনব্রত, 

শে।কী, তাপাঁ, প।পা, তাপিত হদয় রবে ৭1 ভবে। 
ধরণী শোভিতে, জননা তোমার, 

(সেদিন কি অব হবে? 

হিমালয় হ'তে ঝরিয়া পড়িবে মুকুতা। কণ। । 
সাগর হইতে উঠিবে হাসিয়। ফেনিল ফণা, 
ছে(মের অনলে বেড়িবে আকাশ, 

মেঘে মেঘে খন বিজগ্গা প্রকাশ, 

কনক তপন ঘনবর শিরে উদ্দিবে পুবে। 
ভুবনমোহিনী জননী তোমার, 


সেদিন কি আর হ'বে? 
মালদহ ।) 


৬শারদীয়৷ পুজায় মায়ের উক্তি । 

এখনও আমার পুঞ্জার দিনের দেরি আছে। কাগঞ্জে সেই একঘেয়ে 
এস ম।, এস ম।_দেশ বন্যায় ভাসিল, ম্যালেরিয়ায় মরিল-_-এই পধ্যস্ত লিখিয় 
দিয়াই যদি মনে ভাব তোমার ডাক! শেষ হইল, তবে আমারও আস! 
তোমার কাছে এরূপ জানিও। কিন্তু সত্য সতাই যর্দি আমার আসা দেখিতে 
3, তবে এস মা, এস মা! এই ভাব লইয়া নিত্য থাকিতে অভ্যাস কর । তিন 
বেলা আমার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হও। ব্রাঙ্গণের সম্তান বদি ভাব সন্ধা 
আহ্বিক ত হয় না__মিথ্য! সাপের মন্ত্র আওড়াইয়। 'কি হইবে-__-তবে তুমি শুক্র 
হইয়। গিয়াছ জানিও। সন্ধ্যা আন্কিকের অর্থ না বুবিতে পারিলেও বদি 


কাতর হইয়া মন্ত্র দ্বারা আমাকে ডাক, তাহ। হইলেও আমার আজ্জাপালন 
২ - 
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হয়। হছৃভিক্ষপীড়িত. বন্ঠাপীড়িত, ম্যালেরিয়াপীড়িত লোকের জগ্ট কাতর হইয়া. 
সেবা করিতেছ ইহাতেও আমার সেবা হইতেছে, আমার আজ্ঞাপ[লন হইতেছে 
সতা--কিন্ত নিত্যকর্্ম ষদি বাদ দিয়া এই সব কর, তবে আমার আজ্ঞা 
লজ্বন জন্ত তোমার পাপও হইবেই। নিতাকন্ম ও সেবাকর্শ সমকালে করিতে 
অভ্যাস কর। নিত্যকর্খ্ুই প্রধান । নিত্যকর্ম দ্বারা সেবাঁকর্দ ঠিক ঠিক 
হইবে। ছুখীর সেবা করিয়া যদি মনে না ভাবিতে পার শ্রীভগবানের 
আঙ্ঞাপালন করিতেছি__সেবাকর্মে বদি না ভাবিতে পার সর্বজীবে নারায়ণ- 
রূপে ধিনি লীলা করেন তীহারই সেবা করিতেছি --তাহ1 হইলে তুমি ছুঃখীর 
ছুই চারি দ্রিনের সুবিধা! জন্ত চেষ্টা করিলে মাত্র। “অকরণাৎ মন্দকরণমপি 
শ্রেয়” কিছু না করা অপেক্ষা মদ ভাবে করাও ভাল _এ কথা ঠিক। কিন্তু 
পূর্ণভাবে আমার আজ্র। পাপন করিয়া! নিজে সখী হও, অগ্তকেও সুখী কর, 
এই আমার আজ্ঞা । ইহা হইলেই তোমার কম্ম আর আংশিক হইল ন]1। 
নতুবা কণ্মউ। হুজুগ মত হইতে লাগিল । তোমারও বন্ধন ছুটিল না। হাতে 
পায়ে লোকের সাহাবা জগ কর্ম কর-_ইহা ভাল। কিন্তু মন লইয়! ছুঃখীর 
পন্য প্রার্থনা কর, তক্জন সখ্য! রাখিয়া আমার নাম জপ কর, ইহাতে কনম্ম- 
গুণি আরও ভাল ঠহল। 'মবার সর্বাপেক্ষ। ভাল তথন হইবে যখন “তুমি 
প্রসন্ন হও” মাত্র ভাবিয়া নিত্যকর্মও করিবে ও সব্বজীবে নারায়ণের সেবাঁও 
করিবে। ৃ 
তাই বপিতেছিলাম, এখনও ৬পুজার বিলম্ব আছে। এখনও কিছু সময় 
তুমি পাইতেছ। এখন হইতে সকালে, স্নানের পর ও সারাহ সংখ্যা রাখিয়া 
আমাকে ডাক। আর কিছু দিন ধরিয়! আমার পুজাটা একটু অভ্যাস কর। 
কতদিন ত পুজা দেখিতেছ একবার ভাবনায় আমার পুজা! কর না। ন্নান বস্ত্র 
অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, "দীপ, নৈবেগ্ক ইত্যাদি ভাবনায় সংগ্রহ করিয়া 
ভাবনায় পুঞ্জ কগ। ৬শারদীয়! পুজা মাসিবার পুর্বে এখনও যে কর় 
দিন সময় পাইতেছ, সেই কয় দিন ধরিয়া! ভাবনায় সেইরূপ পুজা নিত্য 
কর, নিতা সেইরূপ আরতি কর, সেইরূপ ভৌগ দাও। এই অভ্যাসট। 
কর না-বদ্দি কর»পুজার 'সময় যখন পুরোহিত কর্তৃক পুজা হইতে দেখিবে, 
তখন বুঝিতে পারিবে আমার আগমন কিরূপ। অধিক আর কি বলিব-_- 
একটা কথা আরও 'বলি--এখন হইন্তে প্রত্যহ ভাবনাতে আমার মুর্তি 
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খাড়! করিয়! বলিদানট। দাও। ছাগল, মেষ ও মহিষ এই তিনটি বলিই 
প্রচলিত। ভাবনায় ছাগল মআান। দরে যাতে হইবে না। তোমার 
মধ্যে তোমার কামটাই ছাগপশ্ড, আর তোমার লোভটাই মেষ, আর 
ক্রাধটাই মহিষ। কাম, ক্রোধ ও লোভ-_নরকের দ্বারম্বরূপ এই তিন 
রিপুকে পণ্ড ভাবনা! করিয়! ইহাদের সগ্ভথগ্ডিত মুগ্ডের সমাংস রক্ত দিয়া 
মায়ের পূজা অভ্যাস কর। করিয়া দেখ-__-কি অপুর্ব অবস্থা! পা9। মারকি 
বলিব তোমাদের মঙ্গল হউক । 
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(১) 
আসিছে আনন্দময়ী 
একটী বরষ পরে, 
তাই গো! এ বঙ্গবাসী 
ভসিছে আনন্দনীরে। 
(২) 
তুই মা আিবি বলি 
হরষে জলদ ঢল, 
ঢাঁলিছে মঙ্গলঘটে 
নয়নের সুধা জল। 
(৩) 
তোমার বনগন। গ।হি 
কুলু কুলু কুল ন্বরে। 
আনন্দে ছু'কুল প্লাবি 
তটিনী বহিছে ধীরে। 
(৪) 
তুই মা আমিবি বলি 
বিহগ আনন্দে গায়, 
নন্দন সুরভি বহি 
সমীরপ মৃদু বয়। * 
(৫) 
তুই ম! আসিবি বলি' 
শরতে শেফালী ফুটি, 
তোমারি চরণ আশে 
ধুলায় পড়িছে লুঠি। 


(৬) 
মায়ের সরল শিশু 
শুয়ে জননীর কোলে, 
“কবে মা মাসিবে দুর্গ। 1? 
লিজ্ঞাসিছে কৃঠহলে। 
(৭) | 
তুই মা আসিবি বলি, 
নিম্মল শারদ।ক।শে - 
ফুটিছে তারার মাল, 
আনন্দে চন্দ্রমা হ।সে। 
(৮) 
আনন্দেতে তরু কাপে, 
আনন্দে লতিকা দোলে 
পপীতাপী শোকদুঃথ 
সকল গিয়।ছে ভুলে । 
(৯) 
কি এক আনন্দ উৎস 
ছুটিছে ধরার বুকে, 
উঠিছে মাতিয়। সবে 
“কি এক মহান্‌ সুখে । 
(১০) 
করুণ।-আশীষ-মাখা 
তমার অঞ্চলখানি-_ 
ধরিতে সম্তান ছোটে 
করিয়। আনন্দ-ধ্বনি। 


১৪৮ উৎসব। 


(১১) (১৩) 
মধুময় এ জগৎ নীন দয়াময় তুই 
বলে ম! পবিত্র যার! আায় মা গে। গিরিবাল| : 
শুভে, শভস্করী-মুর্তি রাঙ্গ।পদ বুষ্কে ধরি-- 
তোসারে মা দেখে দাবা জুডাই প্রাণের হবাল। । 
(১২) (১৪) 
করেছি ম! অপরাধ কি দিব তোমায় মগে। 
কিন। দেখিয়াছ তুমি কি আছে সম্বল আর? 
কার কাছে কপটত। ? শনুতাপ দিয়! প্রাণে 
"ভোর মেয়ে? হ'ব মামি । লও মোর অশ্রধার । 
(দেওঘর 1) 


পূর্বব- প্রকাঁশিতের পর । 


স্তন 


রন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন । 


শীর্ণ যখন স্ুব্লকে শ্রীর!ধিকার রূপের কথা কহিতেছিলেন, তখন অপর 
একটা স্ত্রীলোক নিকটেই একটী বুক্ষান্তরাল হইতে উভয়ের এই কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্াকষ্জ এবং সবল চলিয়। গেলে, এ রমণী 
ধীর পাদবিক্ষেপে সেখান হইতে গমন করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ বা সুবল ইারনদু, 
বিসর্গ জানিতে পারিলেন না। 
এই রমণীর নাম বিশাখ!। ইনি শ্রীরাধিকার একজন অন্তরঙ্গ সবী। এই 
বিশাখ। সখীই, রাধিকাকে শ্রীরুষ্ণের চিত্রপট দেখাইয়াছিলেন । তারপর শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি শ্রীরাধিকার মন্রাগ দেখিয়া এবং বুন্দাদেবীর মুখে শ্রীরাধিকার প্রতি 
শ্ীকুষ্ণের অন্থুরাগ শুনিয়া, আজ মতর্কিত ভাবে দাড়াহয়। শ্রীরূষ্ণের মনোভা 
বুঝিতেছিলেন। | 
ক স ও শী সং রং 
ইহার পর ছুই দিন অতীত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী যমুনাতীরে বসিয়। 
মুরলী আলাপন করিতেছিলেন। এখনও সন্ধা! হয় নাই, রাখালবালকের! 
গাভী লইয়! গোকুলের দিকে আমিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক 
ত্তীহার দিকে আসিতেছে, তিনি উঠিয়া! দাড়াইলেন। 
রমণী জিজ্ঞাসা! করিলেন একা এখানে ? 


বুন্দাবনে ব্রজেন্্রীননন । ১৪৯ 


শ্রীকু্চ। কেন এক কি আমাকে দেখ নাই ? 

রমণী । দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সন্ধাকালে ? 

শ্রীকুঞ্ণ । কৃর্যযান্ত দেখ ছিলাম। 

রমণী । শৃর্য্য অস্ত তো দেখা ভয়েছে, তবে এখন ৭ বসিষা কেন? যাও 
বাড়ী যাও । 


শ্রীকষ্ণ। কেন তোমার এখানে কি মাবগ্তক আছে ? 

রমণী। আছে বৈকি? 

আর কোন কথা না কহিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ বাটারদিকে ফিরিলেন, কিন্তু কি মনে 
করিয়। আবার জিজ্ঞাস করিলেন সুন্দরি! তোমার নাম কি? 

“আমার নাম বিশাখা । 


''বশাখা ? তা তুমি এখানে? 
এইবার 'একটু হাসি মুখে বিশাখা কচিলেন তোমারই জন্য । 


শীকঞ্চ। আমারই জন্ত । 

বিপাখ। | হ1 তোমারই জন্য। 

শ্রীকষ্ণ। কেন 2 আমি তোমার কি উপকার কণ্্তে পারি? 

বিশাখ।। তুমি সকলই করিতে পাব. কিস্তি সে কথা এখন নয়, এখন 
জিচ্জাস! কর্ছি, সে দিন স্ুবলের সঙ্গে কি কথা কঠিতেছিলে ? 


শীরুষ্চ। তুমি কোথায় ছিলে ? 

বিশাখা । মুরলীবদন! আমি তোমার সকল কথাই গশুনিয়াছি; 
বৃুন্দাদেবীর মুখেও শুনিয়াছি, তবু আমার সন্দেহ যাইতেছে না। ধাহাকে 
কালীয়দমনের দিন এবং গোবদ্ধনধারণের দিন দেখিয়াছিলে, তাহাকে সে 
দিন কোথায় দেখিয়াছ ? 

শ্ীরুষ্ণ দেখিলেন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যাহার জন্ত এই 
“হিয়। দগদগি পর।ণ পোড়নি” হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা গোপন 
রাখিবারই ব প্রয়োঞ্জন কি ? এই ভাবিয়। বলিলেন, বিশাখ ! যদি সকল 
কথাই গুনিয়াছ. তবে বলিবার কথাই বা! আমার কি মাছে? আজও এই 
ষমুনার জলে সেঠ হুন্দরীকে স্নান করিতে দেখিয়াছি'। বিশাখা! সেই মনো- 
মোহিনী কোথায় বাস করেন? তিনি কাছার কন্ঠ! ? 


১৫৪ উৎসব। 


স্বজনি ! ও ধনী কে কহ বটে। 
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী, 
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥ 
যমুনার নীরে, বসি তার তীরে, 
পায়ের উপরে পা1। 
অঙ্গের বসন, করিয়। আনন, 
সে ধনী মাঞ্জিছে গা ॥ 
কিবা সে হুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি, 
সরু সরু শশিকল!|। 
মাজিতে উদয়, শুধু স্ধাময়, 
দেখিয়ে হইন্ু ভোল! ॥ 
সিনাঞ। উঠিতে, নিতম্ব তটেতে, 
প'ড়েছে চিকুর রাশী। 
কাদিয়। আধার, কনক টাদার, 
শরণ লইল আলি ॥ 
চলে--নীল শাড়ী__ নিঙাড়ি নিঙাড়ি, 
পরাণ সহিতে মোর । 
সেই হ'তে মোর, চিত নহে থির, 
মনমথ-্জ্বরে ভোর ॥ 
কহে চঙ্ডিদসে, বাশুলি আদেশে, 
শুনহে নাগর টাদ]। 
সে যেবৃষভানগ,।  রাঙ্গার নন্দিনী, 
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ 
বিশাখ। শ্রীরাধিকার মানসিক অবস্থার কথা ইতঃপূর্বেই ললিতার মুখে 
শুনিয়াছেন, আজ শ্রীকুঞ্জের কথাও শুনিলেন। কত কথাই বিশাখার মনে 
আসিতে লাগিল,_-মনে হইল সেই দিন,__-যে দিন “কালিয়ারপ মরমে লাগিয়! 
সোদ্নাথ ন। হয় মনে' বলিয়া শ্রীরাধিকা অতি মর্্ম্পর্শা বাক্যে ললিতাকে 
প্রাণের কথা বলিতেছিলেন; আর এক দিন যে দিন “কি তপন্যা করিলে 
সেই কালবরণকে পাওয়া যায় বলিয়! ললিতার কোলে মুখ লুকাইয়৷ কাদিতে- 


বন্দাবনে ব্রজেজনন্দন। ১৫১ 


ছিলেন, আর সেই দিন যে দিন” চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালীর 
রূপ দেখিখার জন্ত অধৈর্য দেখিয়। আমি এই শ্ঠামনুন্দরের এক আলেখ্য 
দেখাইয়াছিলাম,-_ যাহ! দেখিয়। 
“যে রূপ দেখিনু যমুনার তটে। 
সেই রূপ বটে চিত্রপটে ॥ 
ৰলিয়াই মুচ্ছিত হইপ়াছিলেন ; তারপর চৈতগ্ত হইলে 
“এমন মূরতি কেমন করি, পিখিলে বিশাখা ধৈরগ ধরি ॥ 
কিবা অপরূপ আমরি আমর, আনহ হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ 
দরশে পরাণ লইল হরি। পরশে কি হয় বলিতে নারি ॥ 
দেখি দেখি পট আনহ কাছে । এমন পুরুষ কি জগতে আছে ॥ 
দেখিতে দেখিতে পটের লেখা । হরিল পরাণ বিষন্ন ডাক! ॥ 
মোহন কহয়ে লিখিল যে। পরাণ নিছনি তাহারে দে ॥ 
বিশাখা মনে ভাবিলেন, আজ কৃষ্ণের কাছে সকল কথাই খুলিয়া বলি, 
কিন্ত আবার কি ভাবিয়া! নীরব হইলেন । 
কৃষ্ণ কহিলেন, কি বলিলে? তাহার নাম রাধ। ? বাঁধ, রাধা, রাধা, 
বেশ নাম তো! । শ্রীকৃষ্ণ অস্ফুট স্বরে আরও কয়েকবার রাধা নাম উচ্চারণ 
করিলেন। 
এক দিন শ্রীরাধিকাঁও এইরূপ সথা মুখে শ্তামনাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“না জানি কতেক মধু হাম নামে আছে গে! 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীনি-_ 


লক্ষীরাণী 


লক্ষমীরাঁণী একখানি নাটক। যিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল কবিতায় 
আহ্মিকম্‌, উচ্চ, সাঃ লিখিফাছেন, ধিনি লোৌকালোক নামক খণ্ড কবিতা গ্রস্থ 
লিখিম়াছেন এই পুস্তকখানি সেই জ্ঞানশরণ বাবু রচনা করিয়াছেন। আমি 
এই পুস্তকথানি পাঠ করিয়া আমার কোন বিশেষ সম্মানাহ বন্ুদর্শী বন্ধুকে 
পড়িতে দিয়াছিলাম। ক্টাহার বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর । তিনি বেলা দ্ুইট। 
হইতে পড়িতে আরম্ভ করেন। রাত্রি ৯টা পর্যাস্ত পড়িয়৷ শেষে রাত্রি ৪টার 
সময় আলো জালিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করেন। বেল! ৮্টায় তাহার 
পুস্তক পাঠ শেষ হয়। বই খানি কতকদুর পড়িয়! তিনি বলিয়াছিলেন-__ পুস্তকের 
ভাব গান্তীর্ধ্য যেরূপ, তাহাতে ভাষাটি ব্দি মার একটু মোলায়েম হইত _মানব- 
চরিত্র বিশ্লেষণটির সঙ্গে সঙ্গে নদি বাহাপ্রকৃতির সৌন্দর্ধারস দিয়া ভাষাকে 
আর একটু সরস কর! হইত বে সোনায় সোহাগ! হইত । এই প্রস্তকের 
দ্বিতীয় সংস্করণে কৰি যদি এই পুস্তকেব প্রতি আর একটু সময় দেন তবে 
এই পুস্তকখানি চিরদিনের জন্ত নমাজের যথার্থ উপকার ও যথার্থ আনন্দের 
আধার হুইয়৷ থাকিবে । ব্থা'ন পড়িয়া তিনি আর একবার দেেখিতেছিলেন। 
আমি সেই সময়ে তাহার নিকটে যাই । গিয়া দেখি তখনও তীহার চক্ষে 
জল। তিনি আপনা হইতে বলিলেন কবি মুন্নার চরিত্র যাহা আকিয়াছেন__ 
পুস্তকের শেষের গাঁনটি পড়িতে পড়িতে তিনি বলিতে গাগিলেন এই পুস্তকের 
সৌন্দর্য্য এত অধিক, দুর্বল মানব হৃদয়ে ইহ। এন্ধপ ভাবে শ্ষি সঞ্চার করিতে 
সমর্থ, যে ইহার ভাষা সম্বন্ধেও কোন কথ। বলিয়া কবির হৃদয়ে কোন প্রকার 
আচ দেওয়। উচিত নছে। বঙ্কিমবাবুর আয়েসার চরিত্রের সহিত এই মুন্নার 
কতক সাদৃশ্ত থাঁকিলেও ধর্মপ্রেমিকের মত মুন্নার সংপারত্যাগ বনু 'ীবনে 
একটা! স্থায়ী ভাব আনয়ন করে। 'আ'মও বলি গ্রন্থকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে 
ইহার জগ্ত আর একটু সময় যদি দেন তবে পুস্তকে লোকের বতদুর উপকার 
হওয়া সম্ভব তাহাই হয়। মার কাহারও কিছু বলার থাকে না। সেকা- 
শিযারের পুস্তকগুলি ব্ুবার ুলণিধিত হই হইয়! টত্র আকার ধারণ হকি | 


সরল" পাপ পপ ০ পপ ৩ শতশত শ-শম্পাশীশীশ্পিশি * ত সন শপপ প ৯৯ -প সপ্স ০ ৭ ৮ পাপা 


০ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ এম, এ, পি, আর, এস, ডাক্তার চি সত্যশরণ চত্রবত্তাঁ 
এম) বি) ২৩ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন এবং ১৬২ নং বৌবাজার উৎসব আকিসে প্রাপ্তব্য। 
মূল্য ১৫৭ দেড় টাক|। 
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উপরে বাহ! লেখা হুইল তাহা সমালোচনা কি না! জানি না। এক্ষণে 
এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের বলিবার যাহা! আছে, আমর তাহাই বলিয়া নিরম্ত 
হইব। বলা বাহুলা, প্রকৃত সমালোচনা ররিতে হইলে ষতখানি সময় এই 
কাধ্যে দেওয়৷ আবশ্কক ততথানি সময় আমর! ইহাতে দিতে পারিলাম না। 

বহু জাতি, বছ ভাষা, বহু সাহিত্য, বহু আচার ব্যবহারের সজ্যর্ষণে এই 
বৃদ্ধ জাতির যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই জাতির কর্তবা নিদ্ধারণ 
করা বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি আমর! বলি, আমাদের জাতির 
মধ্যে যাহ! ভাপ, যাহ! আদর্শ তাহা! অবিরত রাখিয়া যদ কালসঞ্চিত দোষ- 
রাশির সংস্কার করা হয়, তবেই এই জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে । মানব 
জাতির প্রকৃত উন্নতি তখন হয়--যখন পুরুষের আদর্শ হয় পবিত্রত। এবং স্ত্রীজনের 
আদর্শ হয় সতীত্ব । যত প্রকার সংস্কার করিতে চাও কর কিন্তু যাহ! পুরুষের 
পবিএতার [ ভাবনা, বাক্য ও কম্পন এই তিন বিষয়ের পবিএতার ] প্রতিকূল, 
আর স্ত্রীলোকের সতীত্বের হানিকর-__সেইপ্প কোন কিছু সমাজে আনিতে 
চেষ্টা কর! নিতান্ত মুড়ুতার কাধ্য। এই কথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিক্কেই 
দ্বীকার করিতে হইবে । লক্ষ্মীরাণীতে আমর! এই ছুইটি আদর্শ ই, অক্ষুপ্ণ ভাট 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই । সেই জন্য ইহার সমালোচনা । 

এই পুস্তকের সৌন্দর্য দেখাইতে হইগে, আমাদিগকে পুস্তকের বহুস্থান 
উদ্ধত করিতে হয়। আমর! দুই এক স্থান মাএ উদ্ধত করিব। আত 
ক্ষেপে এই পুস্তক সন্বদ্ধে আমরা ইহাই বল যে, যে সমস্ত দূর্বল চিত্- 
প্রস্থত, বিচার-অবিশুদ্ধ, ধন্মভাবশূন্ত নাটক, গল্প, উপগ্ঠাস বা কবিতার বন্ঠার 
খরশোতে বঙ্গনরনারী ভাপিয়! চলিয়াছে_-এই প্রকারের পুস্তক, মানুষকে সে 
অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। পুস্তকখানি প্রথমেই ধান্মিকের বিরুদ্ধে 
অধান্মিকের প্রবল ফড়ঘগ্তর লইয়া আরম্ভ। এই যড়যন্ত্র ধবংস করিয়াধশ্মের জয় 
দেখাইতে যাহা! যাহ। আবশ্যক, গ্রন্থকার এই নাটকে বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত 
তাহার সমাবেশ করিয়াছেন । বিশেষ প্রশংসার কথ এই যে, এই গ্রন্থে 
কোথাও গ্রন্থকার পাঁপকে মনোহর মৃন্তিতে চিত্রিত করেন নাই। সেক্সপী়ারের 
্রস্থপাঠে যেমন পাপের উপরে একটা দ্বণ৷ আইসে, এই গ্রন্থেও তাই হয়। 
তারাদাস, সমরজিৎ, আফজল, লক্ষ্মীদেবী, রোজিয়!, মুন্না প্রভৃতির চরিত্রে 
ধর্মের বল এবং প্রেমের বল যেরূপ ভাবে আঁক] হইয়াছে, তাহা 

কট 
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বাঙ্গল। সাহিত্যের এই দুঃসময়ে বহু গ্রস্থকারের শিক্ষার সহায়। এই গ্র্থ 
পাঠ করিলে মনে হয়--যে সমস্ত কবি চরিত্রের তেজ ও ধর্মের তেজ সজীন 
ভাষায় অঙ্কিত করিতে পারেন তাহাদের লেখনী ধারণই সার্থক । আর 
যাহারা পাপে ঘ্বণা জন্মাতে পারেন না, পবিত্রতা ও সতীত্বের তেজ দেখাইয়। 
হূ্বল নরনারীর চিত্তে শঞ্িসঞ্চার করিতে পারেন না. যাহারা দুর্বলতার 
চিত্র আ'কিয়! পাপের প্রশ্রয় প্রদান করেন-_-সে সমস্ত লেখকের লেখনী ধারণে 
সমাঙ্জের ব্যভিচার বুঁগ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেশ্ত সাধিত হয় না। 
অল্পদিন হইল এক গ্রন্থকার এক এঁতিহাসিক শ্ুন্দীকে চারি বৎসর সতীত্ব 

রক্ষা করিতে দেখিয়া! কত প্রশংসাই করিয়াছেন। আর লক্ষমীরাণীতে রোজিয়া 
বলিতেছে-_ 

“0 প্রমের আম্পদে 

অন্থরক্ত। যে রমণী,_-অপর পুরুষে 

তাড়নায়, তরে, তুচ্ছ গ্রর্থর্যের লোভে 

আত্ম সম্প্রদ্ধান করে--সে যদি রে সতী, 

অসতী গণিক। তবে কহে সথি কারে ?” 

রামায়ণে শ্রীভগবান্‌ রামচন্দ্র, প্র্জারঞ্রনের জন্ শ্রীসীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। 

জানিয়াও বিসঙ্জন পিয়াছিলেন। এই নাটকের নািক। লক্ষ্মীরাণী, আপন স্বামীকে 
পরম পবিত্র জানিয়াও প্রজার কল্যাণ জন্ত যথার্থ দণ্ড প্রদানেও সম্মত 
হয়াছিলেন। রাণী হইবাৰ সময় লক্মীরাণী শাপন গুরুদেবের বাক্যে অশীকার 
করিয়াছিলেন £-_ 

আজি এ বৈশাখ মাসে শুরু। সগুমীতে 

বুধবারে বিশ্বেশের পদম্পশ করি, 

যার রাজ্য তারে হৃদে করিয়া স্মরণ 

লইলাম রাজ্যভার, এ দ্র্বল করে। 

দিও বল দেবদেব, পাপিতে এ ব্রত 

দিও শক্তি, অনুরাগ, সাহস, সংযম, 

পাতে কর্তব্য মোর। মুহূর্তের তরে 

ধর্ুপথ হ'তে যদি হই বিচলিত, 

স্বার্থ যদি জাগে হদে, সহত্র অশনি 
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চূর্ণ বিচুর্ণিত যেন করে এ হৃদয়ে 
সেইক্ষণে। পাপীজনে ন্তাষ্য দণ্ড দিতে 
কঠোরত| আবশ্যক হয় যদি দেব! 
বজে বেঁধে দিও বুক আমার তখন। 
জলস্থল.অস্তরীক্ষ-বিহারী দেবতা 
সাক্ষী মোর, সাক্ষী বহি, বিশ্ব চরাচর, 
দেবদেব বিশ্বনাথ, আত্মপর ভুলি 
শায়সতা ধর্মমতে করিব পালন 
রাজধন্ম ; কভু যদিন্তায়ের ছুরিক! 
পড়ে আসি নিজ বুকে, বিধি অকাতরে 
ধর্মের চরণে দিব জীবন আন্তি ! 
লক্গমীদেবী রাণী হুইয়! এই ধন্খব সর্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন। 
পুস্তকের শেষ ছুই মঙ্ক অত নুন্দর। এত সৌন্দর্য কবি সেখানে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে অশ্রুবেগ কিছুতেই রোধ কর যায় না। কবি 
উর্দ, ও পারসী ভাষায় যে সমস্ত গীত ও কথাবার্তা দিয়াছেন__ আমাদের এ এ 
ভাষাঘ় অধিকার ন! থাকিলেও, মামর! বপিতে পারি ধেন তিনি এ ভাষাও বিলক্ষণ 
আছ্ত্ব করিয়াছেন। 
তু ফুল্লা গোলাব পুরা রুমা 
জওয়ানী দেমাক্‌ আ'থ ধরণ! যুসকিল্‌, 
ফুল্লা তু বেলা অকেল। অকেল। 
খুসবু ভর! তন্‌ খুসবু ভর দিল্‌! 
আবার ধোজানেন নিয় সো বোলে খরাব 
(ষাহ! ) পহলী তো আওরৎ ও ছসরী শরাব। ইত্যাদি। 
মুন্না-চরিত্রে কৰি' ষে প্রেমের চিত্র আকিয়াছেন, পুস্তক শেষ করিলেও 
বছক্ষণ তাহার বঙ্কার তুল যায় না। গামরা সব সৌনর্ধা দেখাইতে পারিভেছি 
না বলয়! ছুঃখিত। যাহারা এই পুস্তক পাঠ করিবেন, আমর! নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি তাহার! বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত ছইবেন। মুনা, সমরসিংহকে 
ভাল বাপিয়াছিল। সমরসিংহ লক্ষ্মীরাণীর স্বামী । মুন! ও সমর উভয়েই 
পবিত্র। তথাপি উদ্াসী-ফকির সমর সিংহ, মুল্লার হৃদয় জানিয়াও যে আত্সবিচার 
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দেখাইয়াছেন-__মজকালকার বাঞ্গল। সাহিত্যে এতখানি চরিরের তেপ্গ আমর! 
অল্প দেখিয়াছ। সমরসিংহ মূন্নার সরলতা, মুন্নার পবিব্রভাব, মুন্নার রূপমাধুরী 
দেিয়, মুন্নার ন্গদয় তাহাতেই মিশিতে চায় জানিয়াও আত্মবিচার করিতেছেন £-- 

আর আমি? গৃহত্যাগী ফকির উদাসী, 

ধর্মি্ঠ সমরসিংহ-_বল্‌ সত্য করে, 

কি ভাব হৃদয়ে তোর অস্ফুট আধারে ! 

কোষাধাক্ষ ঢালি মুদ্রা যথা থলি হতে 

উলটিয়! দেখে তারে, নাড়ে বারঘ্বার ; 

ভূমিতে আছাড় মারে, খুলিয়! তেমনি 

সমস্স হৃদয় তোর সত্যের আলোকে 

দেখ দেখি একার! ছি ছি শত ধিক্‌, 

কিসের অঙ্কুর ইহ! ? কৃতত্র পামর 

সাধুবেশে প্রবঞ্চক তহ্কর, নারকী,- 

সাবধান, সাবধান, মরিৰি এখনি ! 

এখনি তুলিয়া! ফেল পাঁপের অগ্কুর 

সমূলে হৃদয় হ'তে, এখনি, এখান ! 

নতুব। উত্তপ্ত করি লৌহের ফলকে 

অগ্নিসম ভীমবলে ভরিব এ হৃদে__ 

সর্পসম গরজিয়৷ বিন্দু বিন্দু করি 

শোণিত করিতে পান ! বল্‌ মুন্না বিবি 

দেবীসম1, মাতৃসমা, জননীরূপিণী ! 

ইহার শেষ অংশ আরও স্থুন্দর । পাঠক নিজে ইহ। পাঠ করুন, করিয়! ধর্ম্- 
বলে যিনি বলীয়ান্‌ তাহার চরিত্রের বল কি তাহা বুঝুন এবং যদি ক'হারও 
চরিত্রবান হইতে ইচ্ছ! হয়, এইরূপ গ্রন্থ পড়িয়া! তিনি চরিত্রবান কিরূপে হঈঠে 
হয় তাহাও জানুন । 
উপসংহারে আমর! রগগালয়ের কর্তৃপক্ষদ্িগের "নিকট সবিনয়ে ইহ! নিবেদন 

করিতে ভরস। করি যে. তাহার! যখন সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্তও বনু গ্রন্থ 
অভিনয় করিয়া থাকেন তখন এই গ্রস্থথানি অভিনয় করিলে যে সমাঞ্জের বন 
উপকার হইবে তাহ! তাহার। গ্রন্থপাঠেই একবারেই ৰুঝিতে পারিবেন। এই 


সমালোচনা ॥. ০ ১৫৭ 


পুস্তকখানি ঘটনাবহুলে ও উচ্চগাবে সর্বতোভাবে অভিনয়ের উপযোগী । শেষ 
»অঙ্কগুলির অভিনয় যে কত শুন্দর হইবে, তাহ। সকলেই ধারণ! করিতে পারেন। 
নাট্যগুরু ৬গিরীশবাবুর সহিত আমাদের অগ্তস্ত্রে পরিচয় ছিল। এখন" তিনি 
নাই । থাকিলে আমর! নিজে তাহার নিকট গিয়া অনু-রাধ জানাইতাম। আমরা 
শ্রীযুক্ত অমুতবাবুর সথ্বন্ধে ঘট কু জানি, তাহাতে তাভাকেও এ বিষয়ে অনুরোধ 
করিতে 9 পারি । | 


সমালোচনা । 


১। মার্স রামায়ণে বাল্সীকি। শ্রীকান্ত গঞ্গোপাধ্যায় বি, এ। পুস্তকখানি 
প্রথম ভাগ, ৭৯ পৃষ্ঠার সমাপ্র । মূল্য ॥” আনা! হেডমাষ্টার রাথুরাবান্ধব 
হাইস্কুল, ঢাক! । পোঃ আঃ বালিয়াজুরী_-এই ঠিকানায় প্রাপ্তবা। পুস্তকখানি 
আগ্যোপাস্ত পাঠ করিয়! বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। | 

রাম নান মধুর । নামের অক্ষর মধুর । আর ধিনি আদিকাব্যবনস্পন্চির 
কবিতাশাথায় নি্গ দেহ লুকাইয়! রাম রাম ধ্বনিতে দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া 
রাখিয়া! গিয়াছেন, সেই বান্সীকি-কোকিলও বন্দনীয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার, 
রামায়ণের ঘটনার, রামায়ণের বর্ণনার, রামায়ণের শিক্ষার, রামায়ণের ভাষার, 
রামায়ণের চরিত্রের সৌন্দধ্য অল্পকথায় সুন্দররূপে দেখাইতে চেষ্টা! করিয্জাছেন। 
এই দিকে তাহার চে সফল হইয়াছে । আমর! স্বস্থন্দে বলিতে পারি, এই 
কুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহ।তে পাঠক মাত্রেই রামায়ণের 
প্রতি ?িশেষ আকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু গ্রস্থকারের অধিক কৃতিত্ব সেইখানে-_- 
যেখানে তিনি রামায়ণে ভগবান্‌ বান্মীকির কৌশল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
যদিও আমর! একথা বলিতৈ প্রস্তুত নহি যে মাপ্দিকবি আজকালকার কবি বা 
উপন্তাস লেখকের মত চরি গঠনের অস্ত গ্রন্থের ঘটন! সন্নিবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ 
রামায়ণের ঘটণাগুপি কাল্পনিক--সরল ভাবে ভগবান বান্সীকি এই কাল্ননিক 
ঘটনাগুলি এক॥ সংযোর্ঘজত করিয়! রাবণবধ নাটক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন_ 


১৫৮ 27 ৮ উত্পব। 


তথাপি ইহা সত্য যে, যথার্থ ঘটনা যাহা ঘটিগ়নাছিল আর আদিকবি ধ্যানস্থ 
হইয়! যাহ! দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঘন! সন্পিবেশের মাধুর্য্যে কোন যুগের 
কোন গ্রন্থের ঘটন রামায়ণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। গ্রন্থকার 'অতি 
সুন্দরভাবে আদ্দিকবির অভ গ্রা্গ খুলিয়া দেখাইঈয়াছেন। গ্রন্থকার, রামাযণ- 
পাঠে দুঃখী জীবের শোকশান্তি কিরূপে হয়, তাহাও দেখাইতে ভূলেন নাই। 
গ্রন্কাঁরের রামায়ণ পাঠ সার্থক হইয়াছে। আমরা সকলকে পৃস্তকখানি পড়িতে 
অনুরোধ করি এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ দেখিতে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকূশ করিতেছি। সর্বশেষে আমর! ইহাও বলি যে অল্প কথায় অধিক ভাব 
গ্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়৷ এট পুস্তকের ভাষা! সকলের অনায়াসবোধ 
হষ্টবে না । ইহাই হওয়! উচিত। পরিশ্রম করিয়! যাহ! লাত কর!| যায় তাহাই 
উত্তম । 


শ্রীভাগবত | ্‌ ৯ 


বঞ্চনা করিরাছিলেন। | কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকলের প্রেমে বাধ থাকিয়াও 
 কোনস্থানে তাহার ধর্বধ্যের ব্যাঘাত ঘটে নাই; যেহেতু তিনি (স্বরাট. ) 
এমন কি, আদি কবি বিরিঞ্চিরও বিল্ময় উৎপাদনার্ঘ, নিজ সঙ্কন্মাত্রেই ব্রন্ধাম্মক 
ব্থস ও বালকগণ 'প্রকাশ করিয়া বংদরাবধি ক্রীড়া করিয়াছিলেন । তাহার 
সেই (ত্র) 'অলৌকিক লীলাতে হ্রয়ঃ ভব নারদাদি ভক্ষগণও প্রেমের 
উচ্।াসে যুদ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়িতেন। ( তেজোবারিমুদাং যথ|। বিনিময়: ) 
প্রাণীর কথ৷ দূরে থাকুক, যাহার মুখচন্দ্রের জ্যোতিতে চন্দ সরান হইয়াছিলেন, 
মধুর বেণুধবনি শ্রবণ করিয়! পাষাণ দ্রবীভূত হইত, আোতম্বতী যমুনা! কখন 
উজান বহিত, কথন না স্তস্ভিত হয়া কঠিনতা লাভ করিত, _সেই পদ্মাপলাশ- 
লোচন শ্রীকুষ্ণকে মআনর! ধান করি । | 

আধুনিক বৈষ্ণবের! বলেন যে, শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু, শীরামানন্দ প্রভৃকে এই 
শ্লোকের ২* 'প্রকার ব্যাথা শুনাইয়াছিলেন। 

আমরা এইথানে বিরত হইগাম। শ্রীভাগবতের ২য় ও ৩য় শ্নোকের 
ভাবার্থ দিয় আমরা আমাদের মতন করিয়। শ্রীভাগৰত লিখিয়! লিখিয়! পড়িব-_ 
ইহাই আমাদের সঙ্কপ্ন। ভগবান্কে জানাইয়াই আমর! এই কার্য করিতে চেষ্টা 
করিতেছি । তুমি প্রসন্ন হও--এভিন্ন আমাদের অন্ত প্রার্থনা নাই। কতদূর 
কি হইবে সে বিষয়ে আমাদের চিস্ত। করিবার কিছুই নাই। 

ন্‌ 

এই সুন্দর ভাগবতে কোন্‌ ধর্ম নিরূপিত হুইয়াছে ? 

এই শাস্ত্রে প্রোজঝিত কৈতব-_ফলাভিসন্ধান রহিত পরম ধন্ম যে ঈশ্বরের 
আরাধনা তাহাই নিরূপিত। ফলাভিসন্ধান করিয়া কর্ম করাই কৈতব-- 
কপটত। | ধর্ম প্রোজ্বিত কৈতবোহত্র পরমঃ। 


কাহার জন্ত এই ধর্ম ? 
নিন্মংসরাণাং সতাং যাহার। পরের গুণ, পরের উৎকর্ষ সহ করিতে পাবে ন৷ 


তাহার। মৎসর । যে সমস্ত সাধু পরগুণ শ্রবণে আহলাদিত হয়েন এবং ষাহাব 


জীবে দয়! করেন তীহাদের জন্তই এই পুস্তক। 


হইবে। 
১। কাহারও, নিন্দা কর| হইবে না। অন্ডের গুণ শ্রবণে প্রফুল্লিত হইতে... 


অভাস করিতে.হুইবে। 


৩৪ শ্রীভাগব্ত। 


২। সর্ব জীবে দয় করা অভাাস করিতে হইবে । 

শ্রীভাগবতের জ্ঞাতব্য বিষয় কি? 

যনি পরম ন্ুখদ, যাভাকে পালে ত্রিতাপজাল! ূড়াইয়! যায়, সেই সত) 
নস্তই এখানে জ্ঞাতবা। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তাপরয়োন্ম,লনম্‌। 

মন্ত শাস্ত্রের সহিত ইহার প্রভেদ কি? 
মন্যশাস্ত্রে কিছু বিলম্বে ঈগ্নর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েন, কিন্তু এই শান্ত শবণের হচ্ছ 
হইলেই, ঈশ্বরকে হাদয়মপ্ নিশ্চয় করিতে পারা যাইবে । 

শীমদ্কাগবতে মভামুনিরতে কিন্বা পরৈরীশ্বরৈঃ| 


সদ্যোহাদা বরধাতোহত্রকতিভিঃ শুজমুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ 
ও) 


নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্‌ । 

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহে। রমিক1 ভূবি ভাবুকাঃ ॥ 
শীভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। শুকমুখ হইতে বিগলিত হইয়। ইহ! পৃথি- 
বীতে পড়িয়াছে। মমৃত” পরমানন্দঃ। অমুতরূপেণ পরমানন্দরূপেণ ড্রবেণ 
রসেন সংযুতম। এই ফল পরমানন্দরস যুক্ত। শুকমুখস্পূষ্ট ফল অমৃতের মত 
স্বাদ হয় ইহ! লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই ফল শুধু রসম্বরূপ। ইহাতে ত্বক 
মন্ি প্রভৃতি ষেন নাই । বহাদের রসান্ুভবে শক্তি আছে, যাহার! ভাবুক-_- 
রসবিশেষ ভাবনায় পারদশী-_তাহারা যাবৎ মোক্ষলাভ না হয় তাবৎকাল পর্াস্ত 
ইভ! পুনঃ পুনঃ পান করুন । 

নিগমো বেদঃ স এব কলতরুঃ। যে বৃক্ষের নিকটে যাহা 69 তাহাই 

পাইতে পার--সেই বৃক্ষকে কল্পতরু বলে। বেদই সেই কল্পতরু । এই শ্বীভাগবত 
সেই বেদবৃক্ষেরই ফল। বৈকুষ্ঠেই এই ফল ছিল। শ্রীনারদ বৈকুণ্ হইতে 
শীভাগবত প্রাপ্ত হইয়া, ব্যাসদেবকে ইহা! প্রদান করেন। ভগবান্‌ ব্যাস আপন 
পূত্র শুকদেবকে ইহা অধ্যয়ন করান। গশুকদেবের মুখ হইতে এই আনন্দরস- 
পূর্ণ শ্রীভাগবত, শী পরীক্ষিং শ্রবণ করেন। এই অমূল্য গ্রন্থ শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে 
চারিদিকে প্রচারিত হই/লও, কখন বিকৃত হইনে না। হে রসিক! হে ভাবুক! 
যতক্ষণ মোক্ষলাভ না! হইতেছে, ততক্ষণ তোমর! এই অমুতময় ফল মুভুমু'ঃ 
সেবন কর । 





প্রার্থন। | 


শাভাগবত অধায়নে 'অথব। শ্রবণে শ্রাভগবান্‌ জদয়ে উদয় হয়েন। কলিযুগে 
শ্রীভগবান্কে লাভ করিবার ই€াও একটা উপায় এই জানিয়৷ পুস্তক পাঠে লোভ 
জন্মিয়াছে। কিন্তু মুর্খের আশ! কি পূর্ণ হইবে? তোমার ক্কপায় মুক হয় 
বাচাল, পন্থুতে গিরি লঙ্ঘন করে। হে প্রভু! এই কাধ্য যে করিতে যাইতেছি 
তাহ! তোমাকে জানাইতেছি। যদ্দি উপযুক্ত মনে কর, তবে একার্য যেন সম্পন্ন. 
হয়। হে দীনবন্ধু! শুনি যে তুমিই সকলকে সকল কাধ্য করাইয়৷ থাক। 
আমার আর প্রার্থন! কিছুই নাই, কেবল তুমিই এই কার্য করাইতেছ সেষ্টটী 
নিশ্ক্পরূপে নিঃসন্দেহে আমার অনুভূতিতে আনিয়। দিও! আমি তোমাকে শত 
শত প্রণাম করিতেছি । তুমি প্রসর্ন হও। আমি এই শুভকার্যয করি। হে 
প্রভূ ! তোমার দুঃখী জীবকে যে তুমি কৃপা কর তাঠ! বুঝাইয়া দিও । 
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জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ ] গীত। | 8, ৬৬৫ 
| ন 

সর্ববজ্ঞন্ত সবনিশক্তেঃ স্বভৃতা শ্বাধীনন্থেন জগৎস্ষ্ট্যাদিনির্নবাহিক। 

ম | 
মায় তত্বপ্রতিভাস প্রতি বন্ধেনাতন্ব প্রতিভাসহে'তুরাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্ব য- 
গ্‌ 
বত্যবিদ্া সর্বনমপ্রপঞ্চ প্রকৃতিঃ"মায়ান্থ প্রকৃতিং বিদ্ভান্মায়িনন্থু মহ্েশরম্” 
1 শ ] রস 


ইতি শ্রদতেঃ। হি যন্মাৎ দৈবী দেবস্য মমেশ্ববস্ত বিষেগা? সভাবভৃতা 


র। রা ণী 
দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃন্তেন ময়ৈব নিন্মিতা বা অগবা দেবন্য জীবরূপেণ 
নী শী শী 
লীলয়া ক্রীড়তো মম সমন্বন্ধিনীয়ং দৈব অলৌকিকী অহাদভতেত্যর্থঃ 
রা 41 া শা বা 


তন্মাৎ সর্ৈনঃ দুরত্যয়। ছুঃখেনাত্যয়োহতি ক্রমণং যন্যাঃ সা দুরতিম| | 


তন সপ আচ 


রা | 
অহ্যাঃ কাধ্যং ভগবত্গরূপ-তিরোধানং ন্বশ্বরূপভোগাহ্ববুদ্ধিশ্চ | 


বি 
তে! ভগবন্মায়য়া মোহিতং সর্নবং জগত্ভগবন্তমনবধিকা তিশয়া নন্দ - 
ম শা 
শ্রূপং নাভিজানাতি। অব্রৈনং প্রক্রিয়। জীবেশ্থরবিভাগশুগ্ঠে 
নী 
গুদ্ধচিন্মাত্রে কল্লিতে৷ মায়াদর্পণঃ চি্প্রতিবিদ্বরূপং জীবং বশীকৃত্য 
না 


বিশ্বচৈতন্যমনুরুধ্য প্রচলতি অয়স্কান্তমন্ররুধ্যেব লোহশলাকা ইদমেব 
না 


ঈশ্বরাধীনত্বং মায়ায়াঃ, ঈশ্বরস্য চ মায়াদ্ার। সর্ববশ্রষ্ট ব্মপি। তথা 


নী 
চ আ্ুতিঃ “মম্মান্মায়ী স্যজতে বিশ্বমে৩ত তন্মিংশ্চান্যে মায়য়। 


৮৪ 


৬৬৬ গাতা। [ ৭ অং ১৪ প্লোক। 


সস 
সনিরুদ্ধঃ” ইতি । হতশ্চ বিশ্বন্থানীয়ঃ পরমেশ্বর উপাধিদোষানাস্কন্দিতঃ 
ম 
প্রতিবিশ্বস্থানীয়শ্চ জীন উপাধিদোষস্কন্দিতঃ, ঈশ্বরাচ্চ জীব- 
ম 
ভোগায়াকাশাদিক্রমেণ শরীরেক্দিয়সংঘাতস্তন্ভোগ্যশ্চ কশ্ম্ঃ 
মম 
প্রপঞ্চে! জায়ত ইতি কল্পনা ন্ভবতি, বিন্ব প্রতিবিন্মমুখানুগতমুখবচ্চ 
স 

ঈশজীবানুগতং মায়োপাধিচৈতন্ঠং সাক্ষীতি কল্পাতে । 

৮ 

ষগ্ভপি অবিদ্ভাপ্রতিবিঙ্গ এক এব জীবস্তথাপাবিগ্ভাগতানামন্তঃ- 

নম 
করণসংস্কারাণাং ভিন্নন্বাৎ তগ্ভেদেনান্তঃকরণোপাধেস্যম্যাত্র ভেদ 

খ 
ব্পদেশঃ ; শ্রুতৌ চ পত্র বা ইদমগ্র মাসী তদাত্মানমেব বেদাহং 
ম 
্রঙ্গাম্্মীতি, তম্মাৎ তণ্সর্নমভবশ, একোদেবঃ সর্ববভূ-ষু গুঢ়ঃ, আনেন 
ম 

জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য, বালাগ্রশতভাগন্য শতধা কল্লিতস্থা চ॥। ভাগে। 


জীবঃ স ৰিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লযুতে । ইত্যাদিঃ । 
ম 
যদ্পি দর্পণগতশ্চৈত্রপ্রতিবিন্ব গং পরঞ্চ ন জানাতাচেতনাংশ- 
ম / ঃ 
ম্যৈব তর প্রতিবিন্বিতত্বাড তগাপি চিগ্প্রতিবিম্বশ্চিন্তাদেব স্বং 
খ 


পরঞ্চ জানাতি ; প্রতিবিন্ব পক্ষে বিশ্বচৈতন্য এবোপাধিস্তহমা ন্ত্য 


জ্ঞানবিজ্ঞনযোগঃ | গীত।। শগু৭ 


ম 

কল্লিতস্বাৎ, ভাসপক্ষে তশ্যানিব্বিচনীয়হ্বেহপি জড়বিলক্ষণহ্া। স চ 
ম 

যাবৎ পবিশ্বৈক্যমাতআ্নো ন জানাতি তাবজ্জলসুর্দা ইব জলগত- 


ম 
কম্পনাদিকমুপাধিগভং  বিকারপহ গ্রমন্ুভবতি । বিশ্বভৃতেশ্বরৈক্য 
থা 
সাক্ষাৎকারমন্তরেণ অত্যোতুং তরিতুমশকোতি ছুরত্যয়া, অতএব 
ম 


জীবোইন্তঃকরণাবচ্ছিন্নতবাৎ তৎদন্বন্ধমেবাক্ষ্যাদিদ্বার! ভাসয়ন্‌ 
খ 


কিঞ্জবজ্ঞে। তবতি । ততম্চ জানামি করোমি ভূপ্রে চেত্যনর্থশতভাজ নং 

শে] 

ভবতি, স চেদ্বিন্বভৃতং তগবগ্তমনন্তশক্তিং মায়ানিয়ন্তারং সর্বমিদং সর্বব- 
ম 


ফলদাতারমনিশমানন্দঘননুর্তিমনেকানবতারান্‌ ভক্তানুগ্রহায় বিদধপ্ত- 
ম 


মারাধয়তি পরমগ্ডরুমশেষকন্মসমপরণেন তদ। বিশ্বসমপিতন্ত প্রতিবিদ্ছে 
ম 
প্রতিফলাত সর্ণবানপি পুরুষার্থানানাদয়তি। এতদেবাভিপ্রেতা 


প্রহলাদেনোক্তম্‌ __ 
নৈবাজ্মনঃ প্রভূরয়ং নিজলাভপুর্ণে 
মানং জনাদবিদ্ষঃ করুণ বুণীতে 
যদ্যজ্ভজনে। ভগবতে বিদধীতমানং 
তচ্চাতননে প্রতিমুখস্য যথ! মুক্চ্রীঃ ॥ ইতি__ 


আট 


ম 
যথা দর্পণ প্রতিবিস্থিতম্থ মুখস্য তিলকাদি শ্ীরপেক্ষিতা চে্িম্বভূতে 


৬৬৮ গীতা। [৭ম অঃ১৪ শ্লৌক। 


ম 

মুখে সমপণীয়! স। স্বয়মেন তত্র প্রতিফলতি ন্ঠান্তঃ কশ্চি তৎ- 
ম্‌ র 

প্রাপ্তাবুপায়োহস্তি, তথা বি্ভুতেশ্বরে সমপিতমেব তথ প্রাতবিব- 


ম 

ভূতো জীবে। লভতে নান্য কশ্চিৎ তম্য পুরুষার্থলাভেহস্ত্রপায় ইতি 
নম 

দৃষ্টান্তার্থঃ। তম্য যদা ভগবস্তমনন্তমনবর তমারাধয়তোহস্তঃ করণং 
নম 

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপেনরহিতং হ্্কানানুকুলপুণোন চোপচিতং ভবতি, 

ধর | | 
তদাতিনিশ্মলে মুকুরমণ্ডল উপ মুখমতিপচ্ছেইন্তঃকরণে সর্দব কন্মন তাগ- 
ম 

শমদমারদি পুর্ব ক গুরূপলদনবেদাপ্তবা কা শ্রবণমনননিদিধ্যাননৈ পকল্কতে 


তব্বমপীতি গুরূপদিম্টবেদান্তবাকাকরণিকাহংব্রদ্াম্ী হানাত্মা 
খ 
কারশুন্ঠা নিরুপাধিচৈতগ্গাকারা সাক্ষা্কারাত্িকা বুক্তিরিদেতি 
স 


ত্যাঞ্চ প্রতিফলিতং চৈতগং সপ্ত এব গবিষয়াশ্রয়া মবিদ্ভামুন্ম.লয়তি 


দীপ ইব তমঃ॥ ততস্তসা! নাশাৎ তয়ারন্তা সহাখিলস্য কার্ধা- 

ম 

প্রপঞ্চসা নাশঃ, উপাদাননাশাদ্পাদ্দেয়নাশসা সর্ববতন্ত্রসিদ্ধা স্তসিদ্ধত্বা। 
ণ 

তদেতদাহু ভগবান্‌ “মামেব যে প্রপগ্ন্তে মায়ামেতাং তরপ্তিতে” 
শ র| রা শ 

ইতি। তত্রৈবং সতি মায়াবিমোচনোপায়মাহ মামেতি | সর্ববধন্মান 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ ] গীতা । ৬৬৯ 


শ শ শ ম 
পপ্রিতাজা মামেব মায়াবিনং স্বাত্ম ভূতং সর্বাত্বনা যে কেচিশ প্রপদ্যন্তে 





র শ্রী শ 
শরণং প্রপদ্ন্তে ভজন্তি তে এতাং সর্নবভূতচিন্তমোহিনীং ছুরতি- 


ম ব ম ম 
ক্রমণীয়ং অর্ণবমিবাপারাং মায়াং অখিলানর্থজন্মভবমনায়াসেনৈস 


শ. শ রা 
তরন্তি অতিক্রামগ্তি সংসারবন্ধনাত মুচান্ত ইত্যর্থৎ। মায়ামুৎ্স্থজা 
্ ব 
আনন্দৈকরসং প্রলাদাভিমুখং স্বশ্গামিনং-মাং প্রাগ্,বন্তীতি ইতি বা । 

ম 
যে মদেেকশরণাঃ সপ্তো মামেব ভগবন্তং বাম্থদেবমীদৃশমনপ্ত 
ম 
সৌন্দর্য সারসবর্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়মভিনবপস্কজণোভাধিক চরণ- 
পে] 
কমলযুগল প্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবন ক্রীড়াসক্তমানস হেলোদ্ধত 
মন 


গোবদ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষ্দিত শিশুপালকংসা দিতুষ্ট- 


সঙ্ঘমভিনবজলদশো ভা নবব“গ্বহরণচরণপরমান ন্দঘনময়মুর্তিমতিবৈরিঞণ - 
ম 
প্রপঞ্চমনবরতমনুচিগ্তয়ণ্তো দিবলানতিবাহয়প্তি তে মত প্রেম- 
| ম 
মহানন্দসমুদ্র মগ্রমনস্তয়া' সমস্ত মায়াগুণধিকারৈর্াভিভূয়ন্তে, কিন্তু 
ম 
মদ্বিলাসবিনোদকুশল! এতে মহুন্ম'লনসমর্থা “ইতি শঙ্কমানেৰ মায়! 


৬৭৪ গীত | | ৭ অঃ১৪ প্লোক। 


নে 

তেতভ্যোহুপসরতি বারবিলাসিনীর ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। ত্মান্মায়। - 
ম 

তরণাী মামীদুশমেব সষ্ঠততমনুচি্য়েদিতাপ্যতিপ্রেতং ভগবতঃ শতয়ঃ 


স্মৃতয়শ্চ অব্রাথে প্রমাণাকর্তধ্যাঃ ॥ ১৪ ॥ 


আমার এই ব্রিগুণাত্মিক! মারা যেহেতু দৈবী (সেই হেতু ইহা সকলের 
পক্ষে ) ছুরতিক্রমণীয়৷ | (বদি এইরূপ হইল, তবে মায়া-বিমোচনের উপায় 
কিঃ না? বাহার! মামাকেই মাশ্রয় করেন, তীাহার। এই মায়। অতিক্রম 
করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥ 


অজ্জুন-_মায়াকে গুণময়ী বলিয়া: এখন ইহাকে দৈবী বলিতেছ এবং ইহাকে 
অতিক্রম কর! সহজ নহে ইহাও বণিতেছ । তোমার মায়াতে সমন্ত প্রাণী মোহিত, ইহ! 
লোকে বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎট।ই তোমার মায়ার রূপ। সত্ব রজ, তম গুণে 
সবাই মেহিত। দৈবী কথার অর্থ কি? মায়াকে দৈবী বলিতেছেন কেন? 

ভগবান্-দৈবীর ছুই প্রকার অর্থ করা বায়__প্রথম অর্থ ভক্তের, দ্বিতীয় অর্থ জ্ঞানীর । 

(১) দেবেন ক্রীড়া প্রবুত্তেন ময়ৈব নিন্দিত । 
(২) দেবন্ত মমেশ্বর্য বিষোঃ স্বভাবতৃত। | 

(১) দীব।তে ক্রীডতে ধণ্স।দ্রচাতে শেভতে দিবি । তন্মান্দেব ইতি প্রোক্তঃ শত রে 
সন্বদৈবতৈ; ইতি যোগী যাজ্ঞবক্ষাঃ| শ্ীভগবন্‌ ক্রাড়ার জন্য মায় প্রস্তুত করিয়াছেন 
বলিয়া, মায়।কে দেবী বল! হইতেছে । এই অঘটন ঘটন পটীয়লী মায়। দ্বার। ্ভগবান্‌ ক্রীড়া 
করেন, এই জন্ত এই অলৌফিকী নতাস্ত অভুত মায়াকে দৈবী বলে। মহাপ্রলয়ে যখন তিনি 
একাই থাকেন, তখন ত থেল। হয় না। এক! খেনা হইতে পারেনা । তাই তিনি এই 
মায়। স্থজন করিয়! এক হইয়াও বহ হয়েন,»-হইয়। খেল। করেন! তিনি স্বয়ংই আছেন,--ভিনি 
একা, তখ।পি আপনাকে অন্তমত দেপানই তাহার উল্লাল। "“দ্বয়মন্তইবোলরসন্‌্” ইহ তাহার 
মায়। দ্বারা ঘটে। তিনি অজ, তথাপি যে ছাহার জন্ম হয়, তাহ! মায়। দ্বাত্াই হয়। 
“সস্ভবাম্যাত্ধ মায়য়।” পূর্বে ইহ! বলিয়ছি। পরমাজ্মার কেন রূপ নাই, কোন আকার 
নাই, কোন গুণ নাই--তিনি মরূপ, তিনি নিরাকার, তিনি গুণাতীচ্চ নিগুণ-কিন্ত 
তিনি এমন এক মায়া প্রকাশ করেন যাহাতে তিনি গুণবান্মত হইয়া আঁকার ধারণ করেন। 
“শ্রুতি বহুস্থানে এই মান্নার কথ! বলিয়ানেন। “বশ্মান্সা়ী স্জতে বিশ্বমেতৎ তশ্মিন্শ্চান্তো 
মারয়া সন্িকুদ্ধঃ 'মায়ী ঈশ্বর" এই বিশ্ব স্থঞ্জন করেন এবং অন্ত অর্থাৎ জীব এই মায়াঘারা 


রিনিতা * ৩৮ ৮৮ শপ ৮০৮৬৭ ০০০ ১শশীশীশীশ্াটপিপপপাশ শাপিশিত ওত ০৩৭ ০ 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ ] গীতা । ৬৭১ 


বদ্ধ। মাগ্নাস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়িনন্ত মহেম্বরম্‌” ইতাদি। শ্ীভগবান্‌ মায়াকে আশ্রর করিয়! 
আকার গ্রহণ করেন, ক্রীড়। করেন, আত্মপ্রকাশ করেন- ইহ সতা। এইরপ ভজ মায়! সম্বন্ধে 
যছ। বলেন, জ্ঞ।নী তাহাতে জিজ্ঞাস। করেন _ধিনি আপ্ুকাম ভাহার জগদাড়ম্বর করিৰ।র ইচ্ছ! 
কেন হুয়_-ইহ।র উত্তরে তক্তগণ বলেন_-তিনি স্বাধীন, ভীহ!র ইচ্ছার কারণ কেহ নির্দেশ 
করিতে পারে না। [নি ধরূপ চেষ্টা করেন, তিনি শ্রাভগবানকে স্বাধীন না বলিয়া 
পরাধীন করিয় ফেলেন। এই প্রকারে ভক্তগণ প্রতিবদীকে নিরন্ত করেন সতা, 
কিন্তু তথাপি যেন প্রাণ তৃপ্র হয় না। যিনি অশবাওমনস গোচর, যিনি সর্বপ্রকার 
চলনবঙ্ছ্িত, মহাপ্রলয়ে 'ধিনি মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছুই থাকে না; 
যিনি সম্পূর্ণ আগ্তক।ম, ঠাহার স্ষ্টিবাপার কেন? যদি বল! যায় ঈশ্বর সর্বদাই সাকার, জীবও 
নিত্য, প্রকৃতিও নিত্য--এইরপ ব।কো বহু স্রতিবিরোধ হয। মায়াকে যে সনাতনী বলা যায় 
তাহ। মায়ার বিদ্যা অংশকে বল! হয়। ইহা মায়া-উপহত চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়।ই বল। 
হয়। মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না, 'তিনি মাত্রই থাকেন। জীব ব। প্রকৃতি ব মায়। তবে 
ত্রিকালে থাকে ন; কাঁজেই ইনি নিত্য নহেন, সনাতনীও নহেন। মহ্প্রলয় সম্বদ্ধে-_ 
খথেদ ৮।৭১৭।১,২১৪-. বলিতেছেন 


নাসদাসীন্নে।সদাসীত্তদানীং ন।সীপ্রজে। নে! ব্যোমাহপরে! যৎ। 
কিমাবরীব: কুহুকন্ত শর্শন্নস্তঃ কিমাসীদগহনং গভীরম্‌ ॥ 


যে কালে পূর্ব সৃষ্টি প্রলীন ছিল, উত্তর স্থট্টিও উৎপন্ন হয় নাই--তৎকালীন বর্ণনার পর 
বল। হইতেছে £--সেই সময় দৎ ও অসৎ ছুইই ছিল না। নাষরূপ বিশিষ্ট জগৎকে 
এখানে সং বল! হইতেছে এবং শশবিষাণাদিকে অসৎ বলা হইতেছে । এই সময়ে 
কোন অব্যক্তাবস্থ! ছিল। নাসীদ্রজঃ। রজ: ছিল ন!। অর্থাৎ গুণব্রয়ই ছিল না| বো।ম অর্থাৎ 
পঞ্চমহাভূতও ছিল না। এই গুণত্রয় ও পঞ্চমহা ভুত ভিন্ন গিরি, নদী: সমুদ্র প্রভৃতি য। কিছু 
দৃপ্ত তাহ! কিছুই ছিল না। মহাত্তত্বাদি আবরণ ছিল না কোন্‌ দেশে কোন্‌ ভোজার 
সুখ নিমিত্ত কাহাকে আবরণ করিবে ? ভোক্তা জীবৰও ছিল না1। প্রবেশাশক্য অগ।ধ মলিলই 
বাকি ছিল ? তাহাও ছিল না। 


ন মৃত্যুরাসীদম্ৃতং ন তহি ন| রাত্রা। অহ আসীৎ গ্রচেতঃ। 
আসীদবাতং শ্বধয়াতদেকং তম্ম।দ্ধান্তং ন্রপর: কিঞ্চনাস ॥ এ ২ 


 মহাপ্রলয়কালে প্রাণিগণের মৃত ছিল ন1।। জীবনও ছিল না। রাত্রির চিহ্ন নক্ষত্রদি 
ছিল না। দ্িধসের চিহ সুর্য ছিলেন না। সেই সব্রোপনিষদ সিদ্ধ এক ব্রঙ্গবস্ত খাশ্রিত 
সর্বজগতের আকৃতিরূপ যায়ার পহিত চেষ্টাযুক্ত ছিলেন। চেষ্টা এখানে সন্ভাৰ মাত্র। বায়ু 
রহিত ছিল ( নিশ্চল ছিল )। সেই ব্রহ্ম হইতে কিছু উৎকৃ্টও ছিল ন। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে 
নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট কিছুই ছিল না। - 


৬৭২ গীভা। [৭ অঃ ১৪ শ্লোক। 


কানন্তদগ্রে মমবর্ততাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতো। বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি পতিষা। কবয়ো! মনীব। ॥ ই-_$ 


পরব্ুক্ধ সম্বন্ধি মনের প্রথম রেত অর্থাৎ প্রথম কাধ্য যা ছিল, সেই কার্য সৃষ্টির অগ্রে 
কামরণপে অধিকতর আবিভূতি হইয়ছিল। এক অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্বে 
তমে।গ৭ দ্বারা মাবৃত ছিলেন। সেই তমবিশিষ্ট ব্রক্গের সিম্ক্ষার্প যেমন আদিতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল, সেই মনের প্রথম কার্যানৃত পদার্থ কাম। সোইকাময়ত ইত্যার্দি। সেই কম 
ইদানীং সংরূপে প্রতীয়মান ভূতভৌতিক ঈগতের অসৎশব্দ-প্রতিপাদ্য তমরূপ অব্যক্তে বন্ধন হেতু ; 
অর্থাৎ কামই অজ্ঞ।নে সমুদীয় বাবর বন্ধন করিয়। থাকে। বেদান্তপারগ পগ্ডিতগণ হদয়ে 
স্বকীয় বুদ্ধি দ্বার! বিচার করিয়। এই কামকে নিশ্চয় করেন, ইত্যাদি । ক্তগণ মায়কে 
যেরূপ সাজাইয়। থাকেন, তাহ! শুনিলে__ এখন জ্ঞ।নী, ম।য়। সম্বন্ধে বাহ। বলেন শ্রবণ কর। 


(২) আগ্তকাম ব্রহ্ম, ক্রীড়ার জন্তু মায়! নিন্মাণ করেন-_ জ্ঞানিগণ এ কথা বলেন ন।। 
ম্ণর ঝলক যেমন স্বভাবঙঃ হয়, সেইক্ধপ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ মায়া উৎপন্ন হয়। যিনি 
সর্বপ্রকার চলন রহিত, ম্বভাঁবত: ঠীঁছাতে চলন হয়। ম্বভাবতঃ নিঃস্কল্প পুরুষে স্থল উঠে। 
মায়ার উদয় হইলে, পরে সেই মায়াবী, মায় লইয়! রীড়। করেন। হুচীর শতপত্রভেদের 
ন্যায় ক্রম অনুমারে স্থষ্টিকাধ্য বহুদূর অগ্রমর হইলে, তবে সৃষ্টির কথ৷ প্রকাশিত হয়। 
যেমন বালক বহু কর্ম করিয়। ফেলিবার পরে তবে আ্ান-উদয়ে বুঝিতে পারে, তাহ। দ্বার! 
কোন্‌ কর্ম হইয়াছে__সেইরূপ অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব ঘাসিবার পরে তবে কিরপে সৃষ্ট 
হইল তাহা প্রকাশের লোক হয়। মায়ীকে দৈব বল। হয়, কেনন। ইহ! শ্রীবিষু ঈশ্বরের 
গ্ভাব। এইযে তোমাকে মায়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানী ও ভক্তের একটু বিরোধ দেখান 
হইল-__ইহ। শ্রুতিতেও নাই-_বশিষ্ঠ, নার?) ব্যাস, বাল্াাকি। ই'হ।দের মধ্যেও এ বিরে।ধ নাই। 
ইহারা অদ্বৈত ভাব ঠিক রাখিয়। দ্বৈতভাবে জগতের যে থেল। তাহ! দেখাইয়াছেন। আধুনিক 
তক্তগণ দ্বৈতভাবই আছে, অদ্বৈত ভাব মিণা।-- এইরূপ জেদ বজায় রাখিবার জন্য বিচারের দোষে 
গে(লযোগ উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র। 

অর্জুন-__ মায়! সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানীর ও,প্রকৃত ভক্তের কোন বিরোধ নাই বুঝিতেছি। এখন 
অন্ক কথ! জিজ্ঞাসা করি। 

তগ্বান্_-বল। 

অর্জুন_মহামায়! জগৎকে মোহিত কবেন। জ্ঞানিগণের চিত্তকেও “বলাদাকষা মোহায় 
মহামায়া প্রষচ্ছতি” --বলপুর্বক আকর্ষণ করিয়া এই মহ।মা। মোহ্প্রাপ্ত করান। মোহিত 
করানটি ত আর ভাঙ কাধ্য নহে? মায়! এই অসৎ কাঁধা করেন কেন? আবার তুমি 
বলিতেছ, ইনি দুরতায়া- ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়। বড়ই কঠিন। মায়া ফ্রিপে 
দ্বরতায়!, কেনই ব! ছুরতায়।-_-আমাকে ইহা বুঝাইয়! দাও। 





উৎসব। 


“এজুহবিইিতিডত 


স্বাস্ারাষায় নষঃ | 


অঠ্যৈব কুরু যচ্ছে,য়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
সগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


০.৭ ০ পথ * পপ ০. সপ এপ. পল পা ৮ জা ৩৯৯টি ও 


৮ম বর্ষ ।] ১৩২ সাল, কার্তিক। [ ৭ম সংখ্যা |. 











বিজয়া । 


 পোহাইল শারদীয় নবমীর নিশি, 
ঘরে ঘরে ফুকারিল বিসজ্জন বাশী ৷ 
রক্তিম বরণ ভাগ কেনরে মলিন ? 
একি ভাব তাছে যেন আবরিছে মসি ! 
কেঁদন। ম!, ভূলনা মা, বঙ্গভূমি তব, 
নিতান্ত অভাগ! মোর! দারিজ্র্য পীড়িত। 
তাই শত শত আখি পুর্ণ অশ্রু আজি-_ 
সবিস্ময়ে চেয়ে আছে ও রাজীব পরদে। 
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জীর্ণ শীর্ণ দেহ», 
ভগ্ন তরি ডবু ডুবু সংসার অর্ণবে। 
কি দিয়ে তুষিবে তার! হতভাগ্য, হেয়, 
 কোথ! পাবে রত্বধন, ভূষণ, কাঞ্চন? 


১৬৪ 


উৎসব । 


চেয়ে দেখ, মাগে! তোর নয়ন ফিরায়ে, 
বঙ্গবাসী অঙ্গ জরা, অস্থিচম্্সার ; 

মুষ্টিমেয় অরতরে ফিরে দ্বারে দ্বারে, 
হাহাকার উঠিতেছে প্রতি ঘরে ঘরে। 
পিপাসায় শু কণ্ঠ গলিত বসন, 

ছল ছল 'আথি ভার, চলেন চরণ; 

তার পানে বল মাগো, কেব চাহে ফিরে ? 
আশায় নিরাশ প্রাণে ফিরে যায় ঘরে । 
ছোট ছোট রাড! ঠেঁ।ট ছেলে মেয়ে গুলি, 
মানস সরসে হার কমল কলিক। ; 

মান চোথে ধেয়ে এসে চেয়ে রবে যবে, 
কি দিবে তাদের মুখে ভাবিয়া আকুল !. 
আরও দেখ, রাজপথে শোতসম মাগে।, 


শত শত শু ফুল ভেসে যার যেন-_ 


তুই কি কঠিন, মাগে! ! তুই কি কঠিন ! 
সোনার এ বঙ্গভূমি করিলি শ্মপান ! 
ফুটেছিল কত শত স্মেনার কমল, 

তোর কোলে একদিন গন্ধে আমোদিয়া-__ 
কোথা হায়! এবে তারা! কালের হিল্লোলে ? 
বিশ্বত গৌরব সব গিয়াছে মুছিয়া, 

বুঝেছি, জননি ! তুমি-কাঙালের নহ ; 

যে চোরে তুষিতে পারে পুর তার সাধ। 
পুম্পিত, সংস্কৃত দেব বিত্রাস জীবন, 
কোথা কবি জয়দেব অমুল্য রতন ? 

ললিত তরঙ্গ ধার হৃদয়ে ন! ধরি” 


উছলিয়৷ পড়েছিল একদিন হেথা ; 


বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, শ্যামল প্রান্তরে, 
যমুনার কুলে কুলে লহরে লহরে । 
কফোথ1 কবি বিস্ভাপতি, কোথ চগ্ডদাস ? 


বিজয়া । ১৬১ 


সাহিত্য আকাশে যেন সান্ধ্যতার! ছণ্টা। 
ফুটবে না মার কত্‌ হেথ! নীলান্বরে, 
ছড়াবে ন৷ €্রম-দীপ্ত কিরণের ছটা-_ 
দেখাবে না আখি খুলি “পিরীতি কি রীতি”, 
যাহে অন্ধ মানবের দৃষ্টি নাহি চলে। 
সার্বভৌম, শাক্যসিংহ, চৈতগ্ঠ, শঙ্কর, 
আরও কত স্ধীজন সন্তান মাতার, 
শোভেছিল অহ্কদদেশ, এবে কোথ! তার! ? 
চলে গেছে অনাদর আনন্দ ভবনে। 
জননী তাদের হায় মলিন! বিধুরা, 
ষাপিতেছে অসহুন ছুঃখের শর্বরী। 

আর কি হবে না মাগো সেই নিশ! ভোর £ 
নবরাগে ডগমগ উদ্দিবে তপন? 

উৎসবের হাসিখেল প্রতি ঘরে ঘরে, 
_বেদ-বিদ্যাপরায়ণ শাত্তন্খরত ; 
বাঞিতেছে কত বাশী, কত হাসিরাশি, 
ভাসিতেছে দিশি দ্বিশি আনন্দ-প্লাবনে । 
কেনরে পরাণ আঙ্জি করিল উদাসী ? 
তোর এই আনন্দের বিসর্জন দিনে। 
জানি আমি, জানি তুমি জগতজননী, 
ইচ্ছ!ময়ী, পলকেতে প্রলয় তোমার ; 
ভ্রমান্ধ মাঁনব মোর চক্রকারে ঘুরি, 
তত্বজ্ঞান রাখিয়াছ বাধি মায়াপাশে। 

'আর না, আর ন, মাগে। করিব ক্রন্দন, 
যা'হবার হ'বে কেব করে অবরোধ ? 

কে ব! পাঁরে ফিরাইতে শ্রোতর্বিনী-ধার। ? 
ধায় ঘবে মিলনের আশে সিন্ধুপানে । 

একে একে একে হার, জলবিদ্বপ্রায়,.. 
উঠিবে ডুবিবে সব অনস্ত-সাগরে । : 


১৬২ উৎসব। 


হরি. হর, পুরনার, মরালবাহন, 

কেহ নহে চিরতরে, কারণ-সলিলে-_ 
কালের করাল-গর্ডে ইইবে বিলীন ; 
স্যষ্টি, স্থিতি, সংহার সে কালের নিয়ম । 
আজ রাজ।--কাল সেই পথের ভিথারী, 
হৃখহঃখ ফিরিতেছে চক্রের মতন। 
চিরদিন কা'রও ছুঃখে নাহি অধিকার, 
আশাপাশে বাধ! নর ধূলির সংসার । 


 (মালদহ)। 


স্বপ্তি-ভঙ্গে আত্ম-নিবেদন । 


আ'খিজ্যোতি হয়েছিল ম্লান 
ভেবেছিন্ু দিবা অবসান, 
জীর্ণ বীণা রেখেছিনু তুলি 
তাই আর গাই নাই গান; 


তাই তুল না ফুল, গাঁথি নাহি মাল।, 
মাননে চম্পক তুলি ভরি নাহি ডাল! । 


দেখি নাথ ! তোমার জগতে __ 
আমারে যে নিত্য দরকার ;. 

 আমাতে কি সাধে প্রয়োজন ? 
বল প্রিয়! সর্ধন্থ আমার ! 


আবার উঠিস্থ জাগি তোমার পরশে, 
ভাব,পুষ্প পরিমল বিলাতে সরসে-_ 


অবস্থা । ১৬৩ 


লহ প্রতু, সব লহ তুমি, 

যাহ! আছে আমার আপন ; 
অশ্রু-শিশিরে হিয়ার গোলাপে 
ভরাপ্রাণে হক আত্মনিব্দেন। 


( ভবানীপুর )। 


বকর উতর রহ 


অবস্থা-_“মম মায় ছুরত্যয়।” | 


আমর! অবস্থা অবস্থ। করিয়। অনেক সময়ে অনেক কথা বলিগ়! থাকি । 
অবস্থা যদি ভাল হয় তবে বিশেষ সুখী হই, আর যদি মন্দ হয় তবে জীবনেও 
ধিক্কার হুয়__মনে হয় মৃত্যুই তরপ্রং। সাধারণতঃ সকলেই এই অবস্থার দাদ। 
ইহাকে অতিক্রম কর! কি, তাহা! যে চেষ্টা করে সেই জানে । বরং পর্বত লঙ্ঘন 
কর। সহব্,.কিস্তু অবস্থা অতিক্রম কর! সহজ নহে । এই অবস্থা বস্তট কি 
তাহ! একবার বিচার করিয়। দেখ! ধাউক। 

অবস্থা বলিলে সচরাচর কি বুঝায়? ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা ভাল কি মন্দ 
বলিলে বুঝি এই যে, তাছার সাংসারিক অবস্থা ভাল ব৷ মন্দ, অর্থাৎ হয় ধন 
অনাদি থাকার কারণ শ্ুথী কিন্ব( তাগাদিগের অডাববশতঃ হুঃখী। মনুষ্য 
ব্যতীত ন্যঙ্টির যাবতীয় বভ্তব সন্বদ্ধেও অবস্থার অর্থ ঠিক এইরূপ। 
অর্থাৎ ভাল অবস্থা বলিলে বৃদ্ধি কিম্বা পরিধর্ধিত অবস্থায় স্থিতি এবং মন্দ 
অবস্থা বলিলে ক্ষয় ব! নাশশীলত। বুঝায় । কেবল এই ভাবে দেখিলেও 
এই অবস্থার বৈচিত্র, স্থষ্টিবৈচিত্র সশ অনন্ত বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু স্কুল- 
শরীরের সুখ ছুঃখ লইয়াই কেবল অবস্থার নিশয় হয় না। মনের সহিত 
অবস্থার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । ধনজনাদি সম্বন্ধে ঠিক এক অবস্থার ছুইট 
লোকের মানসিক অবস্থায় হয় ত আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে । 
একজন হয় ত ক্ষিপ্ত হইতে পারে এ*ং অপরটি পণ্ডিত হইতে পারে । এক- 
জন ক্রর হইতে পারে এবং অপরটি পরম দয়ালু "হইতে পারে । একজন ঘোর 
বিষরী হইতে পারে এবং অপরটি পরম বিবেকী-ছইতে পারে । এতগ্যাতীত 


১৬৪ ,উৎসব। 


দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, কর্ম, বিদ্যা, বৃদ্ধি ইত্যাদি কত বিষয়ে অবস্থার 
পার্থকা হয়। অতএব কেবল মাত্র ইহার বৈচিত্রতার দিকে লক্ষ্য করিলেই 
ইহাকে অনন্ত বলিয়৷ স্বীকার করিতে হয়। একবার বিবেচনা করিয়া! দেখ, 
একটি লোকের অবস্থ। কিসে কিসে গঠিত হয়। ইহার প্রথম ও . প্রধান 
উপাদান হইতেছে শরীর এবং মন। তাহার পর স.সার, সমাজ, জাতি ধর্ম, 
দেশ, কাল, বিদ্যা, বুদ্ধি, লোকসঙ্গ, অর্থ, ভূমি, আহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি হইতে 
আরম্ভ করিয়! পণ্ড, পক্ষী, বুক্ষ, লতা, নদী, জল, সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, মেঘ, 
চন্দ্র, হৃর্যা, তারক।, গ্রহমগ্ডল ইতাণদি স্থষ্টির যাবতীয় পদার্থ হইতে এই 
অবস্থার উপাদান আহত হইয়া! থাকে | মনে হয় যেন স্থষ্টিদেবী অবস্থা- 
রূপে জীবকে আপনার ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। এই অবস্থাকে ভগবানের 
মুন্তিমতী গ্রহরীম্বরূপিপী বলিয়া মনে হয়। তুমি চলিবে, ফিরিবে, হাসিবে, 
কাদিবে, যাহ! কিছু করিবে,_-এই স্থষ্টিরূপ কারাগারের মধ্যে এই অবস্থা- 
রূপিণী প্রহরীর আদেশক্রমে । ইচ্গার আজ্ঞাব্যতীত তোমার এক পা! চলিবার 
ক্ষমতা নাই, একটি নিশ্বাস পধ্যস্ত ফেলিবার অধিকার নাই। কে এই দেবী, 
কোথায় ইহার নিবাস কি প্রকার ইহার রূপ ও শক্তি? এই দেবী সাক্ষাৎ 
ভগবৎমায়, ইহার নিবাস মনোমধ্যে, অন্তরের অন্তস্থলে। ইনি মনোরূপিণী, 


ইহার রূপের সীম! নাই, ভক্তচিত্বান্ুসারে ইহার রূপ অনস্ত। আর ইহার 
শক্তিও ইহার রূপের ন্যায় অনন্ত, অপরিপীম। ইনি রুপা করিলে হয় 
না এমন কার্ধা নাই। সম্পদৃসিদ্ধি ত তুচ্ছ কথা, ইহশার আন্কুল্ সাক্ষাৎ 
ভগবৎদর্শন পর্যন্ত হইতে পারে। অপর পক্ষে, ইনি যদ্দি প্রতিকূল হন তবে 
দুর্গতির সীম! থাকে ন!। জীব ৰাতাহত তৃণকাষ্ঠতুল্য ইতস্মতঃ বিতাড়িত 
হুইতে থাকে । ভগবানের শরণাপন্ন হওয়! ব্যতীত, ভগবানের কৃপা ব্যতীত 
তাহার উদ্ধারের উপায় থাকে না। ইহার শক্তির বিশিই পরিচয় পাওয়। 
যাক কর্শ করিবার সময়ে । তুমি দরিদ্র আছ, অর্থ চাও। তোমাকে এই 
অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ করিয়া! ধদি ইহাকে সন্তষ্ট করিতে 
পার, ইনি শিবরূপী হইয়! তোমাঁকে বর প্রদান করিবেন, তুমিও নিদ্ধমনোরথ 
হইবে। কিন্তু সেযুদ্ধ সহজ যুদ্ধ নছে। তোমার সমস্ত উৎসাহ, বল, বুদ্ধি, 
পরাক্রম কেন্দ্রীভূত করিয়া" 'ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহাতেও 
তোমার জয়ের আশা নাই যদি ধৈর্যের অভাব হর়। এই যুদ্ধ অল্পে 


অবস্থ।। ১৬৫ 


শেষ হয় না। তোমাকে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুরে নিক্ষিত হইতে 
হইবে। যদি একবার বিতাড়িত হইয়। তুমি পম্চাৎপদ হও, তোমার হইণ 
না,_-অবস্থ! তোমাকে কাপুরুষ মনে করিয়া উপহাদ করিবে । হয় ত দয়া 
করিয়। তোমাকে অল্প কিছু দিতে পারে, কারণ যুদ্ধেই ইহার পরম সন্তোষ; 
কিন্ত তোমার অভীষ্টসিদ্ধি সুদুরপরাহত। তুমি আবার উৎসাহ- 
সহকারে অগ্রসর হও; সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠথণ্ড যেমন সমুদ্র সবেগে তীরে 
ছুড়িয়া ফেলিয়। দেয়, অবস্থাও সেইরূপ তোমাকে বহুদূরে ঠেলিয়! ফেপিয়া 
দিবে। ইহাতেও যদি তুমি দমিত না! হও, যদ্দি আবার প্রবল উদ্তমের 
সহিত বীরের মত ছুটিয়। গিয়া ইহাকে আক্রমণ কর, দেখিবে, যাহার সহিত 
যুদ্ধ কগিতেছ সে আর না, তুমি যাহ! খুঁজিঠ্ছে তাহাই .আছে। অবস্থা 
তখন বিকট কিরাঁতকিরাতীমৃত্তি ত্যাগ করিয়া সুন্দর শিবমূন্তিৈতে তোমাকে 
আলিঙ্গন করিতেছে । কিন্তু এতট! উদ্যম, এতটা ধৈর্য, এতট! পুরুষকার 
কয়টা লোকের থাকে? অজ্ঞুনের ছিল, তাই অজ্জুন ভগবানের এত প্রিয়। 
তোমার আমার ইহা! কি করিয়া! হইবে? তুমি হয় ত বলিবে, অর্থোপার্জনাদি 
পাধিব বিষয়ে কত লোকে অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়! বিজয়ী ও (সিন্ধ- 
কাম হয়। সত্য, ইহার দার তাহার সিদ্ধির বথার্থ পথ নির্দেশ করিয়া 
দেয় মাত্র। তাহার! যে উদ্যম লইয়! কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অর্থোপার্জনের 
পর তাহ! শিথিশ হইয়া! যাওয়ায় অর্থোপার্জন পর্যাস্তই হইয়া থাকে। অর্থ- 
ভোগের সময়ে জর! ও মৃত্যু আসিয়! বাধা দেয়,.কারণ সে দিকে তকিছু 
কর! হয় নাই। যুদ্ধ করার ঞগ্ধন্ত কিছু লাভ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ লাভ ত 
হইল না। অজ্ঞুন যুদ্ধ করিয়া অন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে সেই 
অস্ত্রের সম্যক ব্যবহার করিয়! নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন । তোনার 
আমার যদি হয়, তবে অন্ত্রলাভ পর্ধ্যস্তই হয়; তাহার ব্যবহার করিবার পৃর্রেই 
অবস্থ! মৃত্যুরূপী হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। স্থৃতরাং অর্জুনের সহিত 
অমোদের পার্থক্য অনেক। অজ্জুন যুদ্ধের কৌশল জানিতেন, আমর! তাহা! 


জানি না! 

ইন িিনির সর্বসিদ্ধিদা, স্বগ্ণসম্পনা এই পঅবস্থানায়ী * দেবীই 
আদি প্রকৃতি । ইহার কপাতেই নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হন, ব্রন্গা স্ঙি করেন, 
বিষ পালন করেন, শিব লয় করেম। ইহারই আজ্ঞার় জীব জাগ্রৎ হই 
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কর্ধে প্রবৃত্ত হয়, স্বপ্রাবস্থায় নানাপ্রকার প্রলাপ দেখে ও স্থৃযুণ্তিতে ব্রহ্মাণন্দ 
উপভোগ করে। ইনি ক্ষুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহতের নিকট বুছৎ ।) ্ীব 
শিব সকলেই ইহার অঙ্কীভূত। ইনিই পাক্ষাৎ অগজ্জননী। ইহার কৃপা 
ন। হইলে কোন কাধ সিদ্ধ হয় না। ইনি রুষ্ট হইলে কোন বিপদদই অসম্ভব 
নয়। এই ষে মহামায়া, ব্রহ্মা, বিষু,। মহেখখবর যাহার “সবায় নিরত, তাহার 
সহিত যুদ্ধ করা, একথার অর্থ কি? এ যুজ্জ সাধারণ যুদ্ধের মত নহে। 
এই রণরঙ্গিণীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, অপিচম্খ্বাদি অস্ত্রেরে আবশ্তক 
হয়না । অন্ত্রাদি লইয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আজ পর্্যস্ত কেহ জয়ী 
হইতে পারে নাই। যে ইহাকে জয় করিয়াছে, সে ইহার চরণ আশ্রয়ে 
ইহাকে জয় করিয়াছে । এঙ্গাতীত অন্ত উপায় নাই। প্রবল ঝঞ্জাবাতের 
মত ইনি চতুন্দিকু আচ্ছন্ন করিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়। যাইবেন। অটল 
ধৈর্যসহকারে শবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ইহার চরণতলে পড়িক্া স্থিরনেত্রে 
ইহার দ্বিকে চাহিয়া থাক। তুষি অন্তরে প্রবল পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়! 
অবিচণ্লতচিত্ডে ইহার গতি পর্য্যবেক্ষণ কর। তোমাকে আর কিছুঈ করিতে 
হইবে না। তুমি অনায়াসে মৃতুঞ্জয়পদ লাভ করিবে । তুমি তখন হাসিতে 
হাসিতে বলিতে পারিবে -- 

“শমন দমন মায়ের চরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি। 

আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডস্কা, 

চ'লে ষাব ৫কলাসপুরী ॥ 

যারে শমন যারে ফিরি । 

ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥ 


শীআ-__ 


আমার গতি । 


আমি একটা ক্ষুদ্র নদী। পর্ধত হইতে নির্গত হইয়াছি। আশা আছে 
কালে সাগরের সহিত মিলিত হইব। আমি কেবলই ছুটিতেছি, কত দিনে 
সাগরের সহিত মিলিত হইয়! শাস্তিলাভ ক'রতে পারিব? সাগরাভিমুখে 
চলিতেছি-_-সাগরের সহিত মিলিত হইব বলিয়া আনন্দও হইতেছে কিন্তু আমাকে 
বড়ই কষ্ট সহ করিতে হইতেছে । কত ছর্গম স্থান দিয়া ষে আমাকে ছুটিতে 
হইতেছে, তাহা! আর বলিয়া! শেষ করা যাঁয় না । কিন্তু এখনও আমি. সঙ্কীর্ণই 
আছি, তাই আমাকে কেহই তেমন বাধ! দিতে পারে নাই । 

যখন আমি উৎপত্তি-স্থান হইতে ১৫1১৬ মাইল এই প্রকার সঙ্কুচিত ভাবেই 
আসিয়াছি, তখন সহদ1 দেখিতে পাইলাম আমার কলেবর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে-__ 
বুঝিলাম বর্ধাকাল উপস্থিত। মনে ভয় ও ভাবনার উদয় হইল। বুঝিলাম 
ইহ! আমার একটী ভীষণ সময় উপস্থিত। এতদিন আমার জল বিশুদ্ধ ছিল, 
লোকে সাগ্রহে পান করিত । কিন্তু এখন ক্রমে নান! প্রকার আবজ্জন! ভাসিয়! 
আসিয়। আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। লোকে আর ঘ্বণার আমার জল 
পান করিবে না। তবে বর্ষা আসিয়। আমার কি উপকার করিল? আমি 
যেমন ছিলাম তেমনই রাহলাম ন| কেন? বর্ষা ছুকৃল প্লাবিত করিয়! আমার 
সৌন্দর্য্য বাড়াইল বটে, কিন্ত সে সৌন্দর্য আমার কত দিন থাকিবে? কেহ যদি 
আমাকে স্নেহের চক্ষেই না দেখিল, সকলেই যদি ঘ্বণায় আমার জল পান কর! 
ত্যাগ করিল-_-তবে আমার এক্ষণিক সোন্দর্যে কি প্রয়োজন ? ভাঁবিতে ভাবিতে 
চলিতে লাগিলাম । 

সহসা দেখিতে পাঈলম-_ষে পথে আমি যাইব, স্‌ পথ একটা বিশাল পর্বত 
বারা আবদ্ধ। কোন ক্রমেই আর আম।র সে পথে যাইবার সাধ্য নাই। 
আমি কি করিব চিস্ত করিতেছি, এমন সময় বুঝিতে পারিলাম আমি যেন 
কোথা হইতে আকর্ষিত হইতেছি। ভাবিলাম এ আবার কি ? এতদূর চলিয়! 
আসিলাম, কোথাও ত আমি 'আকর্ষিত হই নাই! *এ আবার কে আমাকে 
আকর্ষণ করিতেছে? আমি ফিরিলাম। কিছুদূর আসিবার পর দেখি, কয়েকটা 
স্ন্্র সরল নাল! আমাকে আকর্ষণ করিতেছে । কি আশ্চর্য্য ! আমি এতদূর 
আদিলাম, কিন্ত ইহার্িগকে ত কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে 

২২ 
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আসিল? আমি ইহার্দের আকর্ষণ সহ করিতে পারিলাম না। তাহাদের 
সহিত মিশিবার জন্ঠ ব্যগ্র হইলাম। আমি মিশিতে যাইতেছি, এমন ময় কে 
যেন আঁমার গভীরতম প্রদেশ হইতে বলি 1 উঠিল,__ 'ওপথে যাইও না, লক্ষ্যত্রষ্ট 
হইবে, সাগরে মিশ! হইবে না 1 


কিছুক্ষণ চিন্ত। করিলাম। অবশেষে আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষ! কারতে 
ন| পারিয়া, তাহাদের সহিত মিশিতে গেলাম । আদেশধাণী ভুলিয়। গেলাম । 
তখন দেখি, পুর্বে লোকে আমাকে দেখিলে যেরূপ আনন্দে আমার জল পান 
করিত, এখন আমকে দেখিলে সেইরূপ দ্বণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়। ষায়। 
যেন আমাকে দেখিলেও পাপ। আমি বুঝিতে পারিপাম না-কেন তাহার! 
আমাকে দেখিলে এরূপ ব্যবস্থার করে। পু 


আমি এক মনে চলিতেই লাগিলাম। যখন আমি এক এক বার আমার 
দিকে লক্ষ্য করিতাম, তখনই দেখিতে পাইতাম আবার উপরে প্রচুর আবজ্ঞনা 
ভাপিতেছে। তখন ছুই এক বার মনে হইত--তাই বুঝি লোকে আমায় এত দ্বৃণা 
করে। আমার ছুঃখ হইত । কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না । আবার চলিতে 
আরম্ভ করিতাম। 


ক্রমে এক, ছুই, তিন করিয়৷ কয়েকটা মাস চলিয়া গেল। সহসা অনুভব 
করিপাম__পশ্চাৎ হইতে কে যেন আমাকে আকর্ষণ করিতেছে । সে 
আকর্ষণ যেন প্রভৃত শক্কিশালীর বলিয়! বোধ হইল। আমি সে আকর্ষণ 
আর সহা করিতে পারিলাম ন।। দেখিলাম দেই আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নালা- 
গুপির আকর্ষণ আর নাই। আমি ভাবিতে লাগিলাম--বাহার। এতদিন আন্নাকে 
আকর্ষণ করিল, তাহার। আজ নীরব কেন? একবার তাহ।দের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলাম --বুঝিলাম, তাহার! আমাকে ছাড়িয়াছে, আর আমাকে 
তাহাদের প্রয়োজন নাই । সেই কারণে তাহার! আমাকে পরিতাগ করিয়াছে। 
তখন আমার পূর্বের কথ! মনে পড়িল। অন্ুতাপে জর্জরিত হইতে লাগিলাম। 
বুঝিলাম, মাদেশবাণী শ্রবণ ন! করিবার ফলই এই । হছুঃখের সীন। রহিল না। 
সাগ্রছে একবার আমার দেহের প্রতি চাহিলাম। দেখিয়াই অধাক্‌ হইলাম। 
একি ! আমার সে বর্ষাকাঁলীন সৌন্দবধ্য কোথায়? আমি পূর্ব হইতে অনেক 
নধীর্ণ হইয়া গিয়াছি । আমার চাক্রিপার্খ কর্দমাক্ত ভূমি । তাহাতে নামিতে 


আমার গতি । ১৬৯ 


কেহ সাহন করে ন1; বুঝি বা মনে করে, তাহার। নামিব! মাত্রষ্ট কর্দমে প্রোথিত 
হইয়া যাইবে মার আমি ভীষণ আকারে তাহাদিগকে গ্রাস করিব। 

নিজের কথ! ভাবির আমার বড়ই ছুঃখ হইল। দেখিলাম, বর্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে ষে নকল আবজ্জন! ভামিয়! আসয়াছিল, তাহার। আমার উপরে সমভাবেই 
আছে। আনি তাহাদের নিষ়্ে_যেন কত পরাধীন। আমি ভয়ে পশ্চাতে 
ফিরিয়া! যাইতে লাগিলাম। বহু ক্লে বিপদের হাত হইতে আম্মরক্ষা! করিয়! 
আমার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান 
অবস্থাতে কত পার্থকা ? পৃর্নে আমি নির্মল ছিলাম, আমাতে কলঙ্কের লেশ 
মাত্রও ছিল না,_কিস্ত এখন যেন কোথ। হইতে মাঝে মাঝে আবক্জন! ভাপিয়। 
আপিয়। আমাকে অস্থির করিয়া ফেলে । আমি দিশে হারা হইয়া! ঘাই। পূর্ব- 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বড়ই আস্মগ্রানি উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, পূর্বাপর 
বিবেচনা না করিয়! আর কার্ধা করিব না। আবার চলিতে লাগিলাম । 

কিছুদূর মগ্রসর হইবার পর দেখি, আমার জল অনেকট। নির্মল হুইয়াছে। 
বহু সাধু সন্যাসী কূপ! করিয়! আমার জল পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও 
তাহাতে ক্নানাদি করিতেছেন! দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি 
অতি সঙ্গোপনে ও ভক্কিভাবে তাহাদের চরণ ধৌত করিয়া চলিতে লাগিলাম। 
কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পাইলাম আমার শরীরে আর বিশেষ 
ময়লা নাই । মাঝে মাঝে যাহা ছুই একটা আইসে তাহা আমার তরঙ্গাঘাতে 
কোথায় চলিয়। যায় আর দেখিতে পাই না । কিছুদূর আরও অগ্রসর হইবার 
পরে দেখিতে পাইলাম-_-মামাঁর কলেবর বৃদ্ধিপ্র।গত হইতেছে । কিন্তু বর্যাকালীন 
অস্থায়ী বৃদ্ধির ন্যায় নহে । সে এক নূতন ভাবে। তাহ! ভাবাক় প্রকাশ করিতে 
পার! যার না । তাহাতে কোন প্রঙ্কার আবজ্জনা! নাই। তখন কে ষেন 
আমাকে বলিয়। দিল “অগ্রে একটী বড নদীর সহিত মিলিত হও, তুমি অতি 
ক্ষুদ্র নদী, বড় নদীর সাহাষা ব্যচীত সাগরে মিশিতে পারিবে না ”” তখন 
আবার আমার চিন্তা হইল---বড় নদী কোথায় পাইব? চিন্তা করিতে করিতেই 
ছুটিতে লাগিল ম। 

সহম। একদিন কি এক আনন্দে যেন আমার কলেবর উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল; 
আমি বুঝিতে পারিপাম না কেন। আমি সমস্ত ভুপিয়! গেলাম। আমার 
“আমিত্ব” হারাইলাম। কেবল “তুমি কোথায়, কহ দূরে আছ” এই প্রকার 


১৭৬ উৎসব। 


চিন্তা আমার মনে অ'সিতে লাগিল। আমি আশায় বুক বাধিয়! চলিতেই 
থাকিলাম। অকম্মাৎ একদিন রাত্রে,কে যেন আমার দেহে তাহার কোমল 
কর-পল্লব দান করিলেন। আমি শান্ত হইলাম। আমার মনে হইপ-আমি 
যাহ। চাই তাহা বুঝি পাইয়াছি। আমার সমস্ত তাহাকে দিয় আনি তাহাতে 
মিশিয়া যাইতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন,--“তুমি সমস্ত আমাকে দান করিতে 
পার, কিন্ত আমার সহিত তোমাকে সাগরে মিশিতে হইবে। নতুবা পুর্ণ শাস্তি 
পাইবে না। ভয় নাই, তোনার জগ্ত যাহ! করিতে হয় আমিই করিব। তুমি 
শীঘ্রই সাগরে মিশিতে পারিবে । আমি তাহার গ্রাতি সমস্ত ভার প্রদান করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলাম। 

আমার ভাবন! দূর হঈল। রাত্রি প্রভাত হইবার পুর্বে আম বুঝিতে 
পারি নাই আমি কোথা আসিয়। মিশিয়াছি । প্রভাত হইবা মাত্র শত শত 
লোকে তথায় স্নান করিতে আসিল । তথায় সান কয়িয়া কৃতার্থ হইয়া সকলেই 
সন্ধা। বন্দনাদি করিতে লাগিল । কেহ বাস্তব পাঠ করিল-_ 


মাত: ম্বরেশ্বরি! ভগবতি ! গে, 
ব্রিভুবন তারিণি! তরল তরঙ্গে ইত্যাদি। 


আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মামি গঙ্গার সহিত মিপিত 
হঈয়াছি। নতুব! এত লোক কোথায়ও স্নান করিয়৷ কৃতার্থ হইতে আইসে না। 
আমার আনন্দ আর ধরে না। নিজকেও বড়ই কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। 
আমার সাগরে মিশিবার কোনই সন্দেহ রহিল না। আমি নিশ্চিন্ত মনে, 
তাহার সহিত মিলিত হইয়! আনন্দে নৃতা করিতে লাগিলাম। 


( গৌহাটা-_আনাম ) 


করিয়। চল। 


নাই নাই করিলে সাপের বিষ থাকে না। তোমার তাই হঙ্য়াছে। শক্তি 
নাই, শক্তি নাই করিয়। তুমি নির্জীব হইয়! পড়িয়াছ। কিছু বলিলেই 
বলিবে আমার কি সে শক্তি আছে? আমিষে পারিন!? 

সর্ববৈব মিথ) | সব শক্তি তোমার আছে? তোমাকে করিতেই হবে। 

আজ মনটা ঠিক নাই পারিব না। মনটা ঠিক নাই ইহা! ত তোমারই 
সৃষ্টি। তুমিই ত ইহ! করিয়াছ। আর মনকে ঠিক করিতে তুমিই পার! 
পার না? বেঠিক করিয়াছে কে? সে ততুমি। এক দণ্ডে যেক্রিতৃবন 
ঘুরিয়া আসিতে পারে-_সে ন! পারে কি? এ সং কথ! ছাড়। 

চেষ্টা কর। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। যেব্ধূপ করিলে পার, তাহাই ধীরে 
ধীরে করিতে থাক। বপিয়া পার ন।--পায়চারী করিতে করিতে চেইটা কর। 
স্থির হইয়! পার না-_- এক পায়ে দাড়াইয়। কর। বসিয়। পার না-_হস্তপদাদ্দিকে 
বৃতাভগ্গিতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কর । কেন পারিবে না--যাহাতে পার 
গান গাহিয়! পার-_উচ্চকণ্ে স্তবপাঠে পার-__যাহাতে পার তাহাতে কর। 

করিয়া যাও। না করিলে বড়ই ছুঃখসাগরে পড়িবে । সবই তুমি 
পার । 

বলিতেছ মরিতে বল কি? ৰ 

মরণ কি তোমার আছে? তোমার মরণ নাই। মরিবে না সে ভয় নাই। 
রে চিত্র! করিয়! চল। সব শক্িতোমার মাছে। একবার চাহিয়া! দেখ- 
দেখি আমি কে? 

আমি বলিতেছি তোমাকে করিতেই হইবে । কর,_-ন| করিলে তোমার 
নিষ্কৃতি নাই। জান ত আমি সবপারি। তোমার মত অন্থুর আমি অনেক 
বধ করিয়াছি। দেখিতেছ ন। আমার হস্তে শাণিত অসি, গলায় রক্তাক্ত মুড 
মাল!, হস্তে সদ্যথগ্ডিত অনুর মুণ্ড। এ দেখিয়। তোমার ভয় হইতেছে না? 
আবার অন্তদিকে দেখ -যাহার!। শান্ত-_-যে সব সন্তান আমার কথা শোনে 
তাহাদের জন্ত বর ও অভয়। আমার মূর্তি 'ভীষণ উহা! _অন্থরের। দেখে ; 
আমার অবাধ্য সম্তানেরা দেখে । কিন্তু সিংহ-শিশু কি সিংহিনীকে ভয় করে? 
শিশুর কাছে যে সর্বদ। আমার হাসি মুখ। ৃ ্‌ 


১৭২ | উৎসব । 


এই আ'ম তোমার মা। ভয় নাই। আমার আজ্ঞ। পালন করিয়! যাও__ 
করিয়া! চল। নানা উপায় আছে। যাহাতে পার-যত প্রকারে পার করিয়া 
চল। তুমি তোমার মতন করিয়া চেষ্টা কর--আমি আর সব করিয়া দিন। 
কথা ন! শোন---বড় যাতনা পাইয়া করিবে। “সেই পোজাই ত হইবে” তবে 
সময়ে ন! হও ত ছঃখ পাইয়া, ঠেঙগানি খাইয়া! সোজা! হইবে। তাই বলি সুবোধ 
হইয়া করিয়া চল। তোমায় আমি করাইবই নিশ্চয় । 

করিলে কত স্থথ পাইবে। সেন্খও ত তুমিজান। গ্রানি শূন্ত আনন্দ । 
আগে বিষের মত লাগে। সে তোমার মন্দ অভ্যাস বদলাতে হয় বলিয়া কিন্তু 
শেষে অমৃতোপম । 

ধমক থাইয। চিত্ত বসিল। বেশ করিতে পাপিল। আহ! এই চিত্ত 
এখন কত সুন্দর হইয়াছে! কেমন শরণাপন্ন হইয়াছে! দেখদেখি হতভাগ্য! 
বুথ। এতদিন এই সুখে বঞ্চিত ছিলে! | 

তাই বলি করিয়া চল। ইহাস্ই সঙ্গে যাইবে। আর কিছুই সঙ্গে লইয়! যাইতে 
পাঁরিবে না। আমি সকলেরই আছি। করিয়া চল। ন্ুখী হও । 


কাবেরী দর্শনে । 


কাঁবেরী কালের বেশ ধরেছে আপনি, 

এক দিকে ছুটিতেছে যেন উন্মাদিনী ; 

উছলি উছলি কায় বলিতেছে আয় আয়, 
ভীষণ তরঙ্গ তার হেরিলে নয়নে, 

বৈরাগা আসিয়া! যায় সংসারীর প্রাণে। 


এ 


এক মনে এক ধ্যানে ছুটিয়াছ ত্বরা, 

কত প্রেম সে হৃদয়ে কি বুঝিব মোর! ; 

কার সাধ্য বাধে তায় শোক হুঃখ মমতায়, 
বাধিতেও নারে তারে রবি শশী তারা, 
ধাইতে অনন্ত পানে যেন আত্মহারা! । 


কাবেরী দর্শনে । ১৭৩ 


১৬ 
কত'দকে কত রূপ সেজেছ কাবেরি ! 
মাতাইয়া মানবেরে দিবস শর্বরী ; 
কিন্ত এক দিকে টান ভকতি পুরিত তান, 
ভূলে যাই সব জাল! যখন নেহার 


' ধর1-মাঝে শান্তিময়ী কাবেরী-মুন্দপি, 
৪ 
কখন জননী-বেশে মরি কি কোমল, 


ন্নেহেতে মাথান হাদি তনয় বৎসল। 
লহয়ে হৃদয়েধার ক্ষুদ্র জনে দয়াকরি 
শাস্তি তরঙ্গেতে মাগে! কত কর খেল! 


তোমারে পাইয়ে তার! জুড়াঈছে জাল!। 
৫ 
কখন পিছনে থাকি তাদের ভূবাও, 


ভয়েতে ব্যাকুল ক'রে অকুলে কাদাও ; 
না দেখে তোমারে তারা ডুবে ড্বে হয় সার! 
আবার সম্মুখে আসি হাসিয়ে দাড়াও 
কারে বা! সাদরে ধ'রে চুম দিয়ে যাও । 
ষ 
যেন গে! স্নেহের টানে টেনেছ তাপের 
আদরে দিতেছ ধুয়ে ধুলি মা ভবের 
শান্তিবারি দিয়ে বালা ধুইছ পাপের ধুল! 
শিখাবে অমিয় গীতি তুমি শ্বরগের 
জুড়াইতে হৃদি জাল! নিজ তনয়ের। 
ণ 
নীরবে বিরল কি গো! পেতেছ সংসার 
নগ্ুরের কোলাহল করি পরিহার 
কিছ প্রকৃতির সনে খেল মা বিজন বনে 
মিশাও প্রেমের গীতি সাথে পাপিয়ার 
তক্তি পুষ্পাঞ্জলি পদে দাও. দেবতার ? 


১5৪ 


উৎসব । 


চ্ 
না না! ন! বুঝেছি মাগে। দেখিনু এবার» . 
কি কারণে এ অরণ্যে বসতি তোমার ; 
অনস্তকালের তরে, সহম্র বাস্থুকি পরে, 
অনস্ত শয়নে শুয়ে প্রাণেশ তোমার, 
ছেড়ে পতি কোথা সতী থাকে বল আর ? 
সে 

পৃজিতে সে দেখপদ তুমি আত্মহারা, 
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই গ্রুব তারা ; 
শত গিরি কাটাবন কিছুতে না টলে মন 
অনস্ত ভকতি ভরে যেন মাতোয়ার! 
সে ভকতি সেই স্তৃতি কি বুঝিব মোর৷। 

১০ 
এই কি ম! ভক্তিধার! দেবতার পায়, 
অসীম ভকতি প্রীতি নীরবে পুজিছ পতি, 
কে বুঝিবে কি গরিমা এ মহাপুজায় 
কাবেরী চরণে ধরি শিখাও আমায়। 

৯১ 
তোমার ভকতি ধারে স্থুরবালাগণ, 
স্বরগ ত্যজিয়া হেথা করি আগমন 
আনন্দে বিভোর মাতি নন্দনের পারিজাত 
এনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে হতেছে মগন, 
মরি মরি কি মাধুরী জুড়াল নয়ন ! 

১২ 
বুঝিয়াছি ণৈলমস্তা৷ জানিয়াছি সার 
যোগেশের কাছে যোগশিক্ষা ম! তোমার ; 
ভক্কিতে হৃদয়পরি লয়ে যক্তেশ্বর হরি, 
যোগানন্দে নচিতেছ কাবেরী আমার, 
কোন্‌ দুঃখ রবে কাছে কি সাধ্য তাহার ? 


কাবেরী দরশনে। ১৭৫ 


৩ 
তোমার আশ্রিত যার! ন৷ পায় হুর্গতি, 
নমি পদে তব পূজ| দেখে দিবারাতি ; 
তাদ্দিকে মা দয় করি বিতরিছ শাস্ত-বারি, 
সুজল। নফল! সাজে করিছ বসতি, 


কেমনে বলিব মাগে! তোমার শকতি। 
১৪ 
ওকি ও হেথায় কার কাতরতা ধ্বনি, 


কাতরে ব্যাকুল কঠে আকুল পরাণি ; 
দে ফটিক জলবলি গুকায় কণ্ঠের ধুলি, 
তুমি দেখি মোর মত চির কাঙালিনী 
চিনেছি চিনেছি আমি তোরে চাতকিনী। 
১৫ 
তুমি দেখি ভাগা-হীন আমার মতন, 
বিজনে ভবের বনে করিছ রোদন ; 
লইতে গরুষবারি, হেথ। হ'তে যাও ফিরি, 
শুষ্ক কণ্ঠে প্রাণ ভর। লইয়ে বেদন, 
এসে দেখ ভক্তি ধারা স্ন্দর কেমন ! 
১ 
এবার এসেছ ভাই রবে না পিপাসা, 
মিটাবে জননী তোরে পিপাসার আশা ; 
ভক্তি-বারি পরশনে, থেলরে আনন্দ মনে 
থাও মাথ প্রাণ ভরে ঘুচানয়ে তৃষ।, 
পবিত্র কাবেরী তীরে কেনরে পিয়াস ? 


৯৭ 
কবে রে চাতক মোর হবে তোর মত, 


ভকতি-তৃষায় প্রাণ কাদিবে. নিয়ত ; 

তোর মত প্রেম-নীরে, বেড়াৰ কখন ফিরে, 
প্রেম পিয়ে তৃষাহীন হঃয়ে তোর মত, 
মায়ার সংসার বন করিয়ে নিহত । , 


১8৬ উৎসব। 
১৮ 


কাবেরী জননী মাগে প্রণমি চরণে, 

ব্দায় বণিতে যেন শেল বিধে প্রাণে; 

আর কি তোমার দেখা, আছে মা কপালে লেখা ? 
সে আশ! ত এক তিল নাহি লয় মনে, 


প্রণমি কাবেরী সতী নমি নারায়ণে । 
( গিরাডি )। 


বন্দাবনে বজেআা-নন্দন | 


বিশাখ|! আজ এই কালিন্দীকৃপে, সেই বুষভান্কুমারা আমার মন-প্রাণ 

শহয়া! চাঁলয়া গিয়াছে । এখন যতক্ষণ অবধি সেই নীলখসনান্থন্দবাকে না 
পাইতেছি, ততক্ষণ আমা অধৈধ্য প্রাণকে কিছুতেই প্রণোধ দিতে 
পারতেছি ন!। 

শুন শুন এ সথি কর অবধান। 

সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ ॥ 

যদবধি ন। দেখিয়ে সে! চাদ-মুখ । 

তদবধি মদন দ্বিগুণ দেই দুঃখ ॥ 

ঝর ঝর অন্থুখণ এ হু নয়ান। 

জর জর অন্তর না যায় পরাণ ॥ 

ত1 সঞ্জে রভস রণ যদি নাহ হোয়। 

নিচয় না জীয়ব কহুলম তোয় ॥ 

ছুই এক দ্িবসে মিলবে বরনারী । 

এ যছনন্দন ধা বলিহারি ॥ 


বিশীখা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে জল আসিয়াছে, আর তিনি চুপ কা'রয়া 
থাকিতে পান্গিলেন না, শ্রীকফ্ের অশ্রজলে তাহার ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়! গেল। 
বিশাখ। মনে করিয়াছিলেন, রাধিকার সম্বন্ধে কোন কথাই আজ আর বলিব 


বৃন্দাবনে ব্রজেন্্র-ননন । ১৭৭ 


না, কিন্ত বারংবার কৃষ্ণের কাতরোক্তি শুনিয়া আর নীরবে চলিয়। যাইতে 
পারিলেন না, নলিলেন,__ 
শুন শুন সুন্দর নাগর-বরাজ। 
সে! ধনি বৈঠত গুরুজন মাঝ ॥ 
মুগধ! গোঙারি কবহু নাহি সঙ্গ। 
শ্টনইতে রোখব এছন রঙ্গ ॥ 
বিপরীত নাণী কহলি তুভ' মোয়। 
ঠকছনে এছন সাহস হোয় ॥ 
নব এক অন্রভব আছয়ে তায়। 
বিতি যদি তাহে কিছু করয়ে সহায় ॥ 
মাধবিক1 কুপ্ত কুনম অনুপাম । 
উাঙ্ছ। তুছ যাই করিবে বিশ্রাম ॥ 
সব হাম যাইয়ে রাঈক ঠাম। 
গোনিন্দ দাস করত প্রনাম ॥ 


“তোমার ক্ন্ত আমি এই অতি অসম্ভব কাধ্যও স্বীকার করিলাম" তুমি 
কাল এই সন্ধ্যার সময় মাধনীকুর্তে আমাদের হন্ত অপেক্ষা করিও । | 
 বিশাখার কথায় শ্রীরুষ্ণ বিশ্বাস করিলেন। কহিলেন, দেখ বিশাগ। ! 
বুঝিলাম তুমি আমার নগন্য এট কার্যে সম্মত হইলে ; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের 
ন্যায় কুলকামিনীগণ আমার সহিত এইরূপ নিজ্জনে সাক্ষাং করিলে, যদি 
গোকুলের কোন লোক এ কথা জানিতে পারে, তবে সেকি মনে কর্রবে ? 
এই আজ আমার সহিত রাব্রিকালে এখানে কথা কহিতেছ, যদি ইহা ঘুণাক্ষরেও 
কেহ শুনিতে পায়, তবে এই কথ! লইয়া হয়তো মহা! 'অনর্থ ঘটাবে । 
শ্রকষ্ণের কথ। গুনিয়! বিশাখার চক্ষু অলভা রাক্রান্ত হইল, কণশ্বরও যেন গম্ভীর ; 
অস্রপূর্ণ লোচনে গাগদ কণ্ঠে কহিলেন-_-গোবিনদ ! লোকে দেখলে শি মনে 
করবে, সে লজ্জা বা সে ভয়' থাকিলে কি আর ঠ্চোমার সঙ্গে কেহ দেখা 
করিতে আগিতে. পারে» সে. লজ্জা ভয় ত্যাগ ক'রেছিলাম, বলিয়াই 
তোমার সঠিত দেখা করিতে পারিশ্লাছি। এখন মাধবীকুঞ্জে কাল দেখ! 
পাব তো ? 


১৭৮ উৎসব । 


স্ীকফ্চ। হা পাইবে । শ্রীকৃষ্ণ চলিয়। গেলেন । বিশাখাও অন্ত দিক দিয়! 
গোকুলের দ্বিকে চলিয়া! গেলেন । 


সেই দিন রাত্রেই বিশাখা বুন্দাদেবীর সহিত দেখা করিয়া শ্রীকষ্চের টি 
কালিন্দীকৃলে যাহ! কথাবার্তী হইয়াছিল, যথাযথ বিবৃত করিল, শুনিয়া আনন্দ- 
ময়ী বুন্দার বড়ই আনন্দ হইল । 

কৃষ্ণানুগতা ব্রজরমণীদিগের মধ্যে এই বুন্দাদেবীই সর্বাপেক্ষা বয়োধিকা, 
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ুগণ-মিপন দর্শনই ইহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সে 
মিলন কিন্তু এখনও হয় নাই । বুন্দা জানিতেন বুষভান্ুকুমারী রাধিকাই শ্রীক্কষণ- 
সঙ্গলাভে আকুল হইয়াছেন, রাধিকাই একদিন এই বুন্দাদেবীর নিকট “চিকণ 
কান্য়া রূপ, মরমে বিধিয়াছে, ধরণে ন! যায় মোর হিয়।” বলিতে বলিতে 
মাকুল হইয়াছিলেন, কিন্ত আজ বিশাখার মুখে রাধিকার প্রতি কুষ্ণের 
এই অনুরাগের কথ! শুনিয়। বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। তাই সাগ্রহ্ে 
বিশাখাকে কহিলেন তুমি কি কুঞ্চকে রাধিকার অন্ুরাগের কথাও বলিয়! 
আসিয়াছ? 

বিশাখা । ন তাহ! বলি নাই, মনে হোলে, তোমাকে একবার না বলিয়া 
এ কথ! কৃষ্ণকে বল! উচিত নয়, তাই বলিয়া আসি নাই, তবে কাল সন্ধ্যাকাঁলে 
মাধবীকুঞ্জে অপেক্ষা করিতে বিয়া আসিয়াছি। 

বুন্দা। তা বেশ করিয়াছ, কিন্তু কাল আর তোমাকে যাষ্টতে হইবে ন!। 
আ।ম কাল প্রাতঃকালে যাবটে রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে সন্ধ্যার পর 
সেই মাধবীকুঞ্জে কৃষ্ণের সছিত দেখা ক'রব। 

বিশাখা । কেন, এ কাধ্য কি আমি পারিব না? আমি শ্রীরুষ্ণের কাছে 
মিথ্যাবাদিনী হইতে পারিব »1, আমাকে যাইতেই হইবে। 

 বিশাখার আগ্রহাতিশষো বৃন্দ আর কোন কথা ন বলিয়। কেবল এইমাত্র 

বলিয়া! দিলেন, আচ্ছ। তুমিই যাইও, কিন্তু সাবধান, রাধামাধবের এই প্রথম 


মিলনই যেন বৃন্দাবনের চিরমিলনে পারণত ফ্রি ইহাঠ আমার সনির্বন্ধ 
অস্থরোধ । 


বিশাখ! বৃন্দার অনুমতি লইয়! গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। 
পরদিন বেল তিন প্রহর 'মতীত হইলে, বিশাখা অতি সঙ্গোপনে শ্রীরাধিকার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন-_ 


অতৃপ্ত সংলার। ১৭৯ 


মলখিতে সহচরী মিলল ধাই। 

কো নাহি জানল চলল লুকাই ॥ 

প্রিয় সহচরী হেরি রাই হাসি বোল। 

করে ধরি আসনে আনি বৈঠল ॥ 

এ সখি! কাহে আফ্লি তুহ গোই। 

নিকপটে কহুবি ন! রাখবি সোই ॥ 

চতুর সুনাগর আদর জানি। 

মরম নিবেদয়ে লহু লু বাণী ॥ 

ধব তুহু যমুনা করত সিনান। 

তব তোহে দেখল নাগর কান ॥ 

মোহে পুছল চতুর মুরারি। 

হাম কহন বুষভানু কুমারী ॥ 

গুনইতে নাম মুরছি ভেল সোয়। 

গোবিন্দ দাস নিবেদয়ে তোয় ॥ 
শ্রীনি-_ 


অতৃপ্ত মংসার। 


রাগঅট্রালিকায়, ধনীর মর্র প্রাসাদে, ৰণিকের পণ্য ধিথিকায়, দরিদ্রের 
জীর্ণ কুটীরে অশীস্তির রোল সমভাবে বর্তমান রহিয়াছে । পথের ভিথারী তুমি, 
তুমি হয়ত দুর হুঈতে ধনীর বেগবান্‌ অশ্বযুক শকট দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়! তাহাকে 
স্বথশাস্তির অধিকারী বলিয়! মনে করিতে পার । কিন্তু একবার যদি তাহার 
হদয়মন্দির উদবাটন করিয়া দেখ,_-দেখিতে পাইবে তাহার হৃদয়ে অশান্তির 
বন্ধি দাউ'দাউ করি! জলিতেছে; সুগের পরিবর্তে তীর মনকষ্টে অিয়মান হইয়া 
গিয়াছে । বাহিক আবরণ দ্বার! মানব মন অবগত হওয়! ধার পর না ছুঃসাধ্য। 
কৃষকের মলিন বসন, কঠিন শধ্যা, অর্ধ উলঙ্গ শরীর 19 নিয়ত কর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া 
তোমার মনে তাহার দারিঘ্র্যের তীত্র যাতন! 'মন্ুুব হইতে পারে। কিন্তু তুি 


১৮৬ ইৎসব। 


তাহাঁকে যদি সেই কগা বলিতে যাঁও, সে হয় ত তোমাকে পাগল বলিয়া বিবে- 
চন! করিবে। প্রাতে যখন যে জয় দুর্গা বলিয়া! লাঙ্গল কাধে লইয়া, গাভী ও 
বলদ সহ নিজ নিজ ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করে তখন তাহার যে কি আনন্দ হয় 
তা! তুমি কি বুঝিৰে 

তুমি লক্ষপতি, ছুগ্ধফেননিভ শষ্য! তোমার নিদ্রার সহায়ত! করে, সুরতি 
কুহ্থুম গন্ধ তাহার মধুর কমনীয় দেহলত| তোগার চক্ষে ঢালিয়! দিয় তোমার 
আনন্দ বদ্ধন করে, নুবাসিত মনোহর দ্রব্যাদি তোমার শোভা! বর্ধন করে, 
আনন্দদায়িনী, করুণাপ্রসবিণি, জননীরূপিনী রমনী তোমার গৃহ শোভা! বর্দান 
করিতেছে ;_-তব্রাছ কেন তুমি তাহাতে অসন্তুষ্ট? নিজ অদ্াঙ্গরূপিনী, 
পবিত্রষ্জাময়ী রমণীর প্রেমে, ভালবাসায় তুমি পরিতৃপ্র নহ কেন? কেন তুমি 
তোমার অতুল শ্রশ্ব্ষ্যে পরিতৃপ্ত নহ » কেন সতত মনে অভিলাষ ও অতুল ধনের 
অধিকাঁরী হইব? এমন কি তুমি ঈশ্বরদত্ত নিজ শরীরেও সন্তুষ্ট নহ, তাহাকে 
ঘসিয়া মাঙ্জিয়া আরও উজ্জরপ করিতে সতত যত্রনান্। তুমি তোমার ধনলপ্নার 
ও উচ্চাকাজ্ষার সহিত ধর্ম কর্ম লন ভাগিরথীর জোতে ভাপাইয়! দিয়া শুধু 
সংসারের ক্ষণিক স্থথের পশ্চাদ্ধাবন করিনেছ, তোমার উচ্চ আকাঙ্ষায় বাধা 
পড়িলে তুমি বাতাহত্ত কলী পত্রের ন্তায় ক্রোধে কম্পমান হয়। হায় ভ্রমান্ধ 
জীব, কতদিনে তোমার এ আকাজ্ষ।র লয় হইবে। 

দবারিদ্র্যনিপীড়িত, বুভুক্ষিত, ক্ষীণকলেবর, মলিন বাসন্থানে প্রতিপালিত, 
অহ্থালঙ্গ ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে সদ! হাহাকার করিতেছে ; পরণে 
বসন নাই, মস্তকে তৈল নাই, ক্ষতবিক্ষত পদ যুগল, সম্তানের শু মুখ তাহাদের 
'আনন গভীর নৈরাশ্রের ছায়ায় মাবৃত করিয়াছে। তাহাদের. জীবন ভয়াবহ 
হইয়! উঠিয়াছে। তাহাদের তরে তুমি কি এক বিন্দু মশ্রুপাত কর? যেকোন 
উপায়ে তোমার উচ্চাশা পূরণ করিতে তুমি প্রস্তত। যে তোমার অভিলাষ 
পূরণের পথে বাধ! দিতে যায় তাহাকে পদদলিত পযুদস্ত করিতে চাঁও। তুম 
চাও জগতের যত ধন সব একত্রিত করিয়া তাহার অধিকারী হতে । তুমি চাও 
জগতের যত সৌন্দর্ধ্য সব সম্ব্িলিত ক'রয়। উপভোগ করিতে । তুমি চাও দরিদ্র 
দুর্বলকে পদদলিত করিয়! তাহার উপর প্রতুত্ব করিতে, তুমি চাও ধর্, বিজ্ঞান, 
জ্ঞান, গৌরব, লৌন্দর্ধা, 'প্রভৃত্ব' সব তোমার . অতুল খ্রশ্থর্যের ঘর! ক্রয় 
করিতে । 


অতৃপ্ত সংসার । ১৬১ 


হায় মুগ্ধ মানব ! বারেকের তরেও তুমি, তোমার জ্ঞান আখি উন্মিলিত 
করবে না কি? স্মরণ কর তোমার শিশুকাল, সদানন্দমম়্ শৈশব ! জীবনের 
সব ছঃখ কষ্ট মাতৃ অঞ্কে যায়! বিস্বত হইতে, হায় শৈশবের সে লাবণ্য হৃদয়ের 
সে সরলতা, সে নিভীকত।. সে মহত উদ্দেশ্য কোখার ভাপিয়া গেল! জলবিষ্বের 
গ্তায় একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া আবার অনন্ত শোতে মিশাইয়।৷ গেপ, 
বলিতে পার কি ভাঁহ এতদিন তরী বাহিয়া কুল পাইলে কি £ এতদিন সংসারের 
ক্রোড়ে ক্রীড়া কারয়া শাস্তি মুখ দেখিতে পাইলে কি? সদ কামিনী কাঞ্চনের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়৷ হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল কি? 

এই ন্বর জগতের সব্বব্রই শুধু ক্রনদনের রোল, 'নরাশ।র মন্মভেদী যাতনা, 
ভোগেচ্ছার প্রবল আকাঙ্খা, হিংস!, দ্বেষ, কলহ, অশান্তির তীর বেদনা ও 
ভীষণ শ্বেচ্ছাচারিতার কল্লোল, বিকারপ্রত্ত রোগীর ন্যায় আমরা সদসং বুগ্ি 
বিরোহিত যাহা ধ্বংসের পথ তাহাই উত্থানের পথ বলিয়া! সাদরে বরণ 
করিয়। লইতেছি। যাহা ক্ষণিক, আপাতঃ রমণায় তাহাকেই &র্চরস্থায়ী ৪ 
চির মঙগলময় বলিয়া বিবেচনা করিয়। তাহাকে লাভ করিবার জন্ঠ উৎফুল্ল 
হইয়। উঠিয়াছি। হে অমৃত পথের পথিক! একবার তোমার চতুঃপাশ্ব স্থ 
মায়াবরণ অপসারিত করিয়া! আত্মস্বরূপ শন কর। তুমি সিংহ শাবক হইয়া 
আর কতদিন মেষপালে থাকিবে? একবার তোমার পূর্বস্বর স্মরণ করিয়া 
গভীর গঞ্জন করিয়া উঠ। সেই গঙ্জনের সহিত তোমার মিথ্যার আচরণ ও 
মায়ার বন্ধন অপসারিত হইয়া যাক, একবার তোমার হৃদয়ের স্থপ্ত গুণ- 
রাজীকে জাগ্রত কর, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের দ্বারা উদঘাটন করিয়া! তোম।র 
হাদয়েখবরকে মনোবেদন। অবগত করাও তোমার গ্দয়ের সৰ যাতনা, পণ 
মনোব্যথ।, সব অতৃপ্ত! মুহুর্তেই কোথায় ভাসিয়! যাইবে। 


(কলিকাতা )। 


১৮২ উৎসব। 


বিবিধ । 
(৯) 


রমণীর অভিনব অবস্থা ।__আমেরিকার অস্ত্র চিকিৎসকগণের এক সভা 
স্থরীকত হইয়াছি* যে, বিজ্ঞানের শক্তি দ্বার এক আঁভনব রমণী শরীর গঠিত 
করিতে পারা বায় কিনা তৎসম্ঘদ্ধে চেষ্টা হইবে। এই রমণী আমরণকাল 
সত্রীজন গুলভ কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইবে ন!। বিজ্ঞান । 


(২) 


যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত কষায় বা! মধুর 
আস্বাদনসম্পন্ন বস্ত আহার করে সেই সমস্ত বস্ত অমৃত রূপে পরিণত হয়। 
মহাভারত শাস্তি পর্ব ১৩৮। 
(৩) 
নির্ভর 
ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও উপর আশা স্থাপন ন৷ করার নাম নির্ভর । 
ন্নথ দুঃখ, মান অপমান, করোগ-শোক বাহ। কিছু হয় তাহাতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে 
দোষারোপ করে না; তাহার দিকে চাহিয়! সমস্ত সহ্য করে তাহার নির্ভরই 


ঠিক। উপাজ্জন হউক বা না হউক, ঈশ্বর যে জীবিক। দানে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন তাহাতে অন্তরের স্থিরত৷ হওয়া নির্ভর | 


(৪) 
যব্দীপে এক শ্রেণীর কলাগাছ আছে। অন্তান্ত কলার স্তায় এই কল! কাণ্ডের 
ধাহিরে জন্মায় না। ইহা গ'ছের ভিতরে হয় এবং সেই স্বানে পুষ্ট হইতে 
থাকে। যখন কলাটি বেশ পাকিয়া উঠে, তখন গাছ ফাটিয়া যায়। এই কণ। 
এত বড় হয় যে, একটিতে তিন চারি জন লোকের গ্ুুধ। দূর হইতে পারে। 
বন্মতী। 
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বাদদং দৃশ্ততে কিঞিদ্শাজাতং পুরোগতম্‌। 
পরব্রদ্ধেব তৎসর্বমজরামরমব্যয়ম্‌ ॥ 
বাহ! কিছু দেখা যাইতেছে তাহা পরব্রহ্মহ । সমস্ত অঞ্জরর অমর অবায় 
আত্ম।। এই কথায় মনে করওন। ষে কাক কোকিল আকাশ, তরু, পা 
গাধ।, কুকুর সমস্তই ব্রন্দ। ইহার! রজ্জুর উপরে সপ ভাসার মত ব্রদ্ধের উপরে 
ভাসিতেছে মাত্র । ইহার! নাই। তথাপি ইন্দ্রজালের মত দেখা যাইতেছে । 
পূর্ণং পুর্ণে প্রসরতি শান্তে শাস্তং ব্যবস্থিতম্‌। 
ব্যেমণ্যে বোদিতং ব্যোম ব্রন্মণি ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥ 
ব্রহ্মই পূর্ণ। পূর্ণব্রন্ষে পুর্ণব্রঙ্গঈই আছেন। জগং নাহই। এক শান্ত 
ব্রহ্&ুই আছেন। জগৎ নাই বলিয়াই শাস্ত। তাই বল: হইল শাস্তে শান্তেই 
আছেন। আকাশে আকাশেরই উদয়। ঘটের উপাধি নষ্ঠ হইলে আকাশ 
আকাশেই মিলাইতেছে। উপাধিট! ভ্রমে। তাই বল! হইতেছে ব্রহ্গে 
ব্রহ্মেরই অবস্থান । 
রাম-_বদ্ধ্যাপুত্রের শেল পেষণ, উপল পুৃত্রকার পুস্তক পাঠ অথবা গঙ্জস্তি 
চিত্র জলদ!--অর্থাৎ চিত্রে আক! মেঘ গর্জন করিতেছে-__-এই সকলের মত 
আপনার বাক্য লাগিতেছে। এই জর! মরণ ছঃখ কিছুই নাই? এই শৈলাকাশ 
ময় জগতও নাই 1 তবে এই সবদ্দেখ!যায় কি? আপনিই বা কে আমিই ঝ। 
কে? | আপনি আমাকে বলেন বাকি? 
বশিষ্ঠ - এই বিশ্ব নাই। অলীক তথাপি যে দেখাইতেছি তাহার কারণ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহ! মনের মায়িক আবির্ভাব মাত । 
মন ত নশ্বর । এই নশ্বর মন, নশ্বর দোষাকর বিশ্ব শিস্তার করিতেছে । 
ব্বপ্রের ভিতরে আবার স্বপ্ন যেমন হয় সেংরূপ ্বরূপ শৃন্ত মন স্বরাপ রর জগৎ 
বিস্তার করিতেছে। 
তৎ স্বয়ং খর মেবাশু সঙ্কদোয়তি দেহকম্‌। 
০5নেয়মিন্ত্র জালশ্রর্্বিত নেন বিতন্ততে। 
মন আপন ইচ্ছার আগে আপনার দেহ কল্পনা করে। পরে তাহার দ্বারা 
বিপুল ভাব! বলে ইন্ত্রঞ্গাল শোভার গ্তায় এই জগৎ শোভ। বিস্তার করে। 
শ্ষ রতি বল্পতি গচ্ছতি বাচতে * 
ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ম্‌। 
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অপরতামুপয়াত্যপি কেধলং 
চলতি চঞ্চল শক্তি তয়! মন: ॥ 
চর্চঃল শক্তিটি মনের আছে। নেই চঞ্চল শক্কিারা মন যেখানে. চলে 
সেইখানেই ইহার স্কুরণ হয়। এইটি ভ্রম ভাবন1 মাত্র। একমাত্ত মনই 
চঞ্চল শক্তিদ্বার৷ স্মুরিত হইতেছে, লাফাইতেছে গমন করিতেছে, যাচদ্র। 
করিচ্তেছে, ভ্রমণ করিতেছে, মগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে । এই মনই 
সাংসারিক দশা প্রযুক্ত নীচগামী হইতেছে এই মনই আবার কৈবল্য ভাব বা 
মোক্ষ লাভ করিতেছে । 
রাম--মন আপন ইচ্ছায় আপনার দেহ আগে কল্পনা করে। ইহার 
ভিতরেই তবে সব আছে। আকাশ যেন একটি নাম মাত্র, মনটাও 
সেইরূপ নাম মাত্র । মিথ মন। মিথা! মনে চেষ্টাও মিথ্য। | মিথ্যা মন 
বিজ্ম্বিত এই বিশ্বও মিথা!। হে ভগবান্‌-_-এই মিথ্যা মন কবে আমার নিকট 
মিথ্যা! বলিয়া অনুভূত হইবে? কৰে আমি ভ্রম মনকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিব ? বলুন 'এই ভ্রম কলিত মনের মূল কি? মনও মায়া যে এক বস্ত 
বন্গুন ইহাদের স্বরূপ কিরূপে বুঝিব ? 


৫ম সর্গ। 


পরমাত্ম স্বরূপ নিনয়। 


বশিষ্ট--মনটা মিখা!। এই মিথ্যা। মন হইতে জাত জগংটাও নাই 
সমস্ত জগত কোথ। হইতে উঠল খুঁজিবার দরকার নাই । একমাত্র মনের মূল 
খুর্সিলেই মিথ্যা ধর! পড়িবে। 

রাম--বলুন কোথ। হইতে মায়াময় মন জগ্মিল, তিগাতি যা কিরূপেই 
বা ইহার নাশ হয়। 

বাহা হইতে মায়াময় মন জদ্মিল প্রথমে তাহার কথাই শ্রবণ কর।: " 

বশিষ্ঠ-_যেমন নুযুষ্তিতে সমস্ত সেই এক বস্ততে লয় হয় সেইরূপ মহা" 
প্রলয়ে একমাত্র শাস্তব্রক্ষই থাকেন আর কিছুই থাকে না। সমন্তই লগ হইব! 
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যায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর এবং ভাৰি স্য্টিব পূর্বে “শাস্তমেবাবশিষাতে” 
একমাত্র পরম শাস্তই অবশিষ্ট থাকেন। উহার উদয় অস্ত নাই ইনি সর্বদ। 
প্রকাশ স্বরূপ । ইহার জন্মনাই, ইনি ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল, ইনি কাণিমাশৃন্ত । 
উনি সর্ব, ইনিই সর্ধবকৃৎ সর্ব ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন । ইনিই পরমাত্মা, ইনিই মতেশ্বর। 
যতো! বাচো নিবর্তৃস্তে যো মুক্তিরবগমাতে। 
যস্ত চাত্াদিকাঃ সংজ্ঞাঃ কল্পিত ন স্বভাবজাঃ ॥৫। 
বাক্যদ্বার হহাকে প্রকাশ কর! যায় না । জীবনুক্ত পুরুষগণ ইহাকে 
প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। বাহাত্ম , অন্তরাত্ম!, ইত্যাদি পরমায্মা ইভারছ নাম। 
এই নাম গুপি কল্পিত স্বভাবজ নহে। ইনি, শ্গভাবে অনারোপিত কিন্তু মায়া 
গ্রহণে আরোপিত ধশ্ম বিশিষ্ট । 
ষঃ পুমান্‌ সাংখ্যদৃষ্টানাং ব্রহ্ম বেদাস্তবাদীনাম্‌। 
বিজ্ঞান মাত্রং বিজ্ঞান-বদামেকান্ত নিশ্মলম্‌ ॥ ৬ ॥ 
যঃ শূন্ত বাদিনাং শৃন্তো ভাসকো যোর্ক তেজসাম্‌। 
বক্তা। মন্ত। খতং ভোত্ত। দ্রষ্ট। কর্তা স দৈবসঃ ॥ ৭ ॥ 
ইনি সাংখোর পুরুষ, বেদাস্তৰাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞান বাদীর নিতান্ত নিশ্মল 
ক্ষণিক বিজ্ঞান। ইনি শ্বস্তবাদীর শূন্ত। চন্দ্র হুর্য্যাদি তেজঃ পদার্থেরও ঈনি 
প্রকাশক। হ'হান্থার! প্রেরিত হুইয়াই লৌকিক বাকা উচ্চারিত হয় এজন্ত 
ইনি বক্তা । ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃভ হইলেও ইনি তাহাদের সাক্ষী 
কথন কাহাকেও নিবারণ করেন ন। এইরূপ ভাবে কর্খে অনুমোদন আছে 
বলিয়। ইনি অন্রমন্ত। । হনি সন্যন্বরূপ ইনিই সর্ববদ। দ্রষ্টা, কর্তা। 
সরপাসদ যো জগতি যে দেহস্থোপি দূরগঃ | 
চিৎ প্রকাশোহ্য়ং ষণ্মাদা লোক ইব ভাম্বতঃ ॥ ৮ ॥ 
জগতে ইনি থাকিয়াও অবিগ্তাবৃত বলিয়। পামর দৃষ্টিতে অসং। ইনি দেছে 
থাকিয়াও দূরে গমন করেন। ইনি চিৎ প্রকাশ যে হেতু হান মালোকের 
মত দীপ্রিমান্‌। 
বন্মাতিষ্াদয়ো! দেঘাঃ শুর্য্যাদিব মরীয়েঃ । 
যণ্মাজ্জগন্ত্যনস্তানি বুদ্বুদ। জগধেরিব ॥ ৯ ॥ 
যং যাস্তিদৃশ্তবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্‌ । 
যআত্মানং পদার্থাঞ্চ গ্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ১ ॥ 
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য আকাশে শরীরেচ দৃষৎস্বগ্দ, লতাম্থচ। 
পাংনুঘদ্দিযু বাতেমু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ 
য প্লাবয়তি সংরব্ধং পুধ্্য্টক মিতস্ততঃ। 
যেন মুকীকৃতা মুড়াঃ শিলাধ্যান মিবা স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ 
ব্যোম যেন কৃতং শৃন্তং শৈণ। যেন ঘনীকৃতাঃ। 
আপোক্রতাঃ কতা যেন দীপো ষস্ত বশোরবিঃ ॥ ১৩ ॥ 
ইহ! হইতেই বিষু ব্রহ্মাদি দেবতা স্ুধ্য হইতে রশ্লির স্তায় জন্মিতেছে। 
অন্ত জগৎ ই'হ! হইতে সমুদ্র হতে বুদ্‌বুদের ন্যায় জন্মিতেছে। ই'হাতেই 
দৃশ্ঠবস্ত সমূহ প্রলয়কালে মহার্ণবে জলপাঁশি প্রবেশের স্তায় প্রবিষ্ট হইতেছে। 
প্রদীপ যেমন আপনাকে ,ও অন্ত বস্তুকে প্রকাশ করে সেইরূপ ইনিও আপনাকে 
ও পদার্থসমুহকে প্রকাশ করিন্ছেছেন। ইনিই আকাশে, শরীরে, পাষাণে, 
জলে, লতায়, ভদ্মে, পর্বতে, বাখুতে, এবং পাঙালে অবস্থিত । 
ইনি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত পুধ্য্টক-_কর্নেন্ট্িয় জ্ঞানেন্ত্রিয় হুঙ্মভৃত প্রাণ 
অবিদ্য। কাম কর্ম অন্তঃকরণ প্রভৃতি সংঘাতকে ইতস্ততং-_অস্তরে বাছিরে 
আপন চিৎ-দ্বার| পরিবেষ্টন করিয়া প্লাবিত করিতেছেন। ইনি সুটুকে মুক 
এবং পাষাঁণকে ধ্যানভাবে রাখিয়াছেন। চেতনের চেতনতাও অচেতনের 
বৈচিত্র্য ইনিই দিতেছেন। ইনি আকাশকে শৃন্ত করিয়াছেন, পর্বতকে ঘন 
করিয়াছেন, জলকে দ্রব করিয়াছেন। ই'হার বশীভূত হইয়াই রবি দীন্তিত্বভাব__ 
প্রকাশক হইয়াছেন । 
রাম। বুঝিতেছ মায়াময় মন যাহ! হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়! চিগুম্পন্দন 
করনা এই জগদিলগ জাল তুণিতেছে-তিনি কিরূপ? এই তত্ব অবগত 
হইয়। অভ্যাস করিলে তোমার মনোলয় হইয়া যাইবে । আরও শ্রবণ কর। 
সমকালে নিগুণ সগুণ ব্রঙ্গতত্বাভ্যাল মুমুক্ষুর নিতা আবশ্যক বলিয়া! ইহ! 
বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 
রাম-বলুন। আপনার অমৃতায় মান বাক্যে আমি পরিতৃপ্ত হ্ইঃ! 
যাইতেছি। 
বশিষ্ঠ--শ্রবগণ কর। 
প্রসরস্তি যতশ্চিত্রাঃ সংসারাসার বৃষ্টর়ঃ | 
অক্ষয়ামূত সম্পূণাদন্তোদাদিব বুষ্টয় ॥ ১৪ ॥ 


যোগবাশিষ্ঠ ! ১২৫ 


আবির্ভাব তিরোভাবময়াস্ত্রিভৃবনোন্ধয়ঃ | 

স্কুরস্ত্যতিততে যন্মিন্‌ মরাবিব মরীচয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

নাশোরূপে। বিনাশাত্ম! যোস্তস্থঃ সর্ববজন্তযু। 

গুপ্ত! যোপাতিরিক্তোপি সর্বভাবেষু সংস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

অক্ষয় সুখ পুর্ণ এই চিদাকাশ হইতেই বিচিত্র চিত্রিত সংসাররূপ এই 

ধারাবৃষ্টি নিয়ত হইতেছে বেমন অক্ষয় সলিল পূর্ণ মেঘ হইতে নিয়ত বর্ষণ 
হয় সেইরূপ। আবির্ভাব তিরোভাব প্রচুর এই ত্রিভূবন উন্মিমাল1, অতিতত-_ 
অতিবিষ্তীর্ণ হাতেই, মরুভূমিতে মরীচিকারমত স্ফুরিত হইতেছে। মায়াযুক্ত 
হইয়া নাশরূপ কিন্তু স্বরূপে অবিনাশাত্বা ইনিই সর্ব জন্তর অন্তরে সুস্মভাবে 
আছেন বলিয়! ধু আবার মহত্তম বলিয়! সমস্ত হতে অতিরিক্ত-_ইনি নিক্প্রপঞ্চ 
বণিয়াই অতিরিক্ত অসঙ্গ। শ্রুতিত বলেন পাদোন্ত সর্বাভৃতানি ত্রিপাদন্ত!- 
মৃতং দীবিতি। তথাপি ইনি সর্ধভাবেই অবস্থিত। 


আরও দেখ 
প্রকৃতি ব্রততির্বোগ্নি জাতা ব্রন্মাণ্ড সংফল।। 
চিত্ত মূলেল্গিয়দল! যেন নৃত্যন্তি বাযুনা ॥ ১৭ ॥ 
ইনিই আকাশে প্ররুতিরূপা লত! স্থজন করিয়াছেন। ঈশ্বররূপ বায়ু 
কর্তৃক এই লতা নৃত্য করিতেছে । এই লতার ফল এই ব্রক্ষাও; চিত্তই 
এই লতার মূল, ইন্দ্রিয় সমুহই ইহার পত্র পুষ্প। প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটকে-_ 
পেঁটরায় এই চিন্মনির ঝলক উঠিতেছে। এই চন্দ্রকাস্ত মণিতে জগজ্জাল 
মরীচিক! নিরস্তর স্ফুরিত হইতেছে। 
প্রশাস্তে চিল্পানে যন্রিন্‌ স্ফুরস্তামৃত বর্ষিণি। 
ধার! জালানি ভূতানি স্যট্য়স্তড়িতঃ স্ফুটাঃ ॥ ১৯ ॥ 
এই প্রশান্ত অমৃতবর্ষ। চৈতন্ত মেঘ হইতেই জড়ভূতরাশি ধার। জলের ন্যায় 
পতিত হুইত্তেছে এবং স্ফুট অর্থাৎ চিত্প্রকাশ প্রধান স্ষ্টিরাশি বিহাতের মত 
স্কুরিত হইতেছে । অধিক আর কি বলা যাইবে 
কুর্বরনপীহ জগতাং মহত! মনস্ত-_ 
বুন্দং ন কিঞ্চন ন কাশ্চনাপি। 
্বাত্মুন্তনঘ্তময়সন্ঘিদি নির্বিকারে 
ত্যক্ষোদয় স্থিতিমতি স্থিত একএব ৫ ২৪ ॥ 


১২৬ যোগবা শিষ্ঠ 


মহাগ্রলয়ে কেবলমাত্র এই একই থাকেন। ইনি নির্বিকার উদয়ান্তস্থিতি 
গতি ই'ছাতে কিছুই নাই, ইনি জ্ঞান স্বরপ। ইনি অনস্ত কোটি ব্রন্গাণ্ডে 
বিচিত্র লীল। করয়াও কোন কাধ্যও করেন না কোন ক্রিয়াও করেন না-_ 
মহতাং জগতাং ব্রন্গাগ্ডানাং বুন্দং তত্র বিচিত্রলীলাশ্চ কুর্বন্নপি ন কিঞ্চন কার্য্যং 
ন কাশ্চন ক্রিয়াঃ করোতীতি নির্বরিকারেপোপদানকত্বমেব কার্ধা মিথ্যাত্বে 
হেতৃরিত্ার্থঃ ॥ ২৪ ॥ | 


৬ষ্ঠ সর্গ। 


রাম--মন ও মায়।। যাহা হইতে কিছু না জন্মিলেও মায়ার বিচিত্র 
কৌশলে মনে হয় যেন জন্মিতেছে, মনও তাহা হইতেই জন্মে । কিন্তু যে 
দেবতার কথ পূর্ব সর্গে বলিলেন তাহাকে জানিগেই মনোমায়। নিবৃত্তি 
হইবে । ভাল করিয়া! বলুন কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিলে মনোমায়৷ হইতে 
মুঙ্সিলাভ'কর। যাইবে।. 
বশিষ্ট-- অন্ত দেবাদি দেবন্ত পরশ্ পরমাত্মনঃ | 
জ্ঞানাদেব পর! সিদ্ধিরণত্নুষ্ঠান ছুঃখতঃ ॥ ১॥ 
এই দেবাদিদেব এই পরাৎপর পরষাত্মার জ্ঞানই তাহার প্রাপ্তির উপায়। 
জ্ঞান হইতেই পরম সিদ্ধি লাভ হয়। কোন প্রকার অনুষ্ঠান হঃখে তাহাকে 
পাওয়! যায় ন1। 2 
জ্ঞানের অনুষ্ঠানেই তাহাকে পাওয়! যায় অন্ত কোন অনুষ্টান এখানে 
উপযোগী নহে । | 
মারা রচিত অজ্ঞানই তাহাকে-_জ্ঞান স্বরূপ দেবদেবকে কে ঢাকিয়! রাখে] 
যেমন মুগতৃষ। জল ত্রান্তির শাস্তি জন্ত বডিনিদ্া: জানা চাই তাধ! হইলেই 
ভ্রম নিবারণ হয় সেইরূপ । 
রাম- কোন্‌ সাধনার তাহাকে পাওয়া যাইবে বলুন । 
ন স্েষ দুরে নাভ্যাশে লালভ্যো। বিষমেন'চ । 
স্বানন্দাতাসরপোসৌ শ্বদেহাদেব লভ্যাতে ॥ ৩॥ 


যোগৰা শিষ্ঠ ১২৭ 


কিঞ্িম্সোপ করোত্যন্ত্র তপোদান ব্রতাদিকম্‌। 
| স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রান্তি সাধনণ্‌ ॥ ৪ ॥ 
অতিদুরে অতি সন্নিকটে, কোন প্রকার ক্রিয়৷ ছারা ইহাকে লাত করা 
যায় না। নিজ আনন্দের আভাসরূপ ইনি ইহাকে শ্বদেহ হইতেই লাভ 
বায়। তিনি কোন ক্রিগ্না লভ্য নহেন, বিস্বৃত কণ্ঠহার মত তীহার জ্ঞান 
লভ্যতা স্ুলভ। তপস্তা দান ব্রত ইত্যাদি পরমপুরুষ লাভের পক্ষে কোন 
উপকার করে না । আপনি আপনি ভাবে বিশ্রান্তি ভিন্ন এবিষয়ে অন্ত কোন 
সাধনা নাই । 
রাম-_স্বভাব মাত্রে বিশ্রান্তির জন্ত কি করিতে হইবে ? 
বশিষ্ঠ-_সাধু সঙ্গম সচ্ছান্ত্র-পরতৈবাত্র কারণম্‌। 
সাধনং বাধনং মোহ জালন্য যদকৃত্রিমম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অয়ং স দেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞান মাত্রতঃ । 
জন্তোর “জায়তে ছঃখং জীবস্থুকতত্ব মেতি চ।॥৬॥ | 
ইহার প্রাপ্তিসাধন জানে অন্ত কোন কম্ম আবপ্তক করে ন! কেবল সংসঙ্গ 
ও সংশান্ত্র পরতাই কারণ। ফারণ মায়ামোহের বাধানিবারণ জন্ত নিত্যসিন্ধ 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই একমাত্র উপায় । | 
“ইনিই সেই” এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান মাত্রই জীব সর্বহ্ঃখ শৃন্ঠ হইয়! জীবন্মুকত 
হইয়া! থাকে। সৎসঙ্গপরতা ও সৎ শাস্ত্ান্ষ্ঠানই তাহাকে পাইবার উপাক্-_ 
ইছ! তুমি বিশেষরূপে জানিও। রা 
রাম--"ইনিই সেই দেব দেব” এইটি জানিলেই আর মরথাদি হুঃখ, 
পুনরায় আইসে না আপনি ইহ। বলিতেছেন। সেই দেব দেবকে কিরূপে 
অদূরাৎ শীপ্রমবাপ্যতে । কিরূপে শীপ্ত পাওয়া! ধায়? আপনি বলিতেছেন 
জ্ঞান দ্বার । শীঘ্র সেই জ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হয়? 
বশিষ্ঠ-_-(১) তাহাকে পাইবার তীব্র ইচ্ছা হওয়া চাই। এইটি প্রথম। 
ভ্রীবের জর! মরণের দিকে দৃষ্টি পড়িলে জীব কি স্থির থাকিতে পারে ? হায়! 
সারে কি লইয়া থাকিব? কোন্‌ কাধ্য করিবার জন্ত সংসারে থাকিব ? 
লোকে যদি মরিয়াই যাঁয় তবে জীবের উপকারটা আর কিহইল? হদি 
মৃত হইতে রক্ষা করিবার এখানে কিছু না থাকে তবে ক্ষণিক সুবিধার বিধান 


করিয়! তুমি কাহার কি উপকার করিলে বল? 


১২৮ ধোগবাশিষ্ঠ। 
মৃত্যু হইতে বাচিবার উপায় আছে। জগৎপতিকে জানাই সেই উপায়। 
মৃত্যুচিন্ত! দ্বার। ব্যাকুল হইলেই তাহাকে পাইবার তীব্র ইচ্ছা হইবে। তখন-_ 
স্বপৌরুষ প্রধতেন বিবেকেন বিকাশিন! । 
সদেবে। জ্ঞায়তে রাম! ন তপঃ ম্লান কশ্মরভিঃ ॥ ৯॥ 
রাগ দ্বেষতমঃ ক্রোধ মদ মাৎসর্য বর্জনম্‌। 
বিন! রাম তপে। দানং ক্লেশ এব ন বাস্তবম্‌ ॥ ১০ ॥ 
যখন পাইবার তীর ইচ্ছ। জন্মিল তখন পাইবার বিস্্ যে রাগ দ্বেষ তম 
ক্রোধ মদ মাৎসধ্য এইগুলি প্রাণপণে বর্জন কর। এইরূপ উৎকট প্রবন্ধ 
করিতে করিতে বিবেক জাগিল। তাহাতেই তাহাকে জানা যাইবে। তগস্তা 
দান স্নান ইত্যাদি কর্ধদ্বার| বা নিষ্ধাম কণ্ন দ্বার। তাহাকে পাওয়া যায় না। যদি 
তপ দান ইত্যাদি ছারা রাগ স্বেষ ন! যায় তবে উহ্বারা ক্লেশ মাত্র। রাগ 
ছ্বেষের বশীভূত হইয়া পর বঞ্চনা ক'রয়! যে ধন অর্জন কর! যায় সেই ধন দান 
করিলে দাতার কোন ফল হয় না। ইহাতে যাহার ধন অপহরণ করিলে 
তাহারই উপকার হয়। রাগ গ্েষের বশীভূত হইয়৷ যে ব্রতাদি কর তাহারও 
কোন ফল নাই। তাহাতে দস্তই প্রকাশ হয় অন্ত কিছুই হয় না। 
তম্মাৎ পুরুষ যত্রেন মুখ্য মৌষধ মাহরেৎ। 
সচ্ছাস্ত্র সজ্জনাসঙ্গৌ সংন্তি ব্যাধি নাশিনৌ ॥ ১৩॥ 
এই জন্ত প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়৷ ভবরোগের মুখ্য ওঁষধ 
গ্রহ কর। সংসঙ্গ ও সংশান্ত্রই সংদার ব্যাপি নাশের মহৌষধ। ইহা! ভিন্ন 
অগ্ঠ উপায় আর নাই। 
রাম_-এখন বলুন আত্মজ্ঞান জগ্ত কিরূপ পৌরুষ আবশ্তক ! 
বশিষ্ঠ-_-নৃণু তৎ পৌরুষং কীদৃগাত্ম জ্ঞানস্য লব্ধয়ে । 
যেন শাম্যতাশেষেণ রাগঘ্েষ বিহুচিকা ॥ ১৫ ॥ 
যে পৌকরুষ দ্বারা আত্মজ্জান লাভ হয়, বদ্ধার রাগদ্ধেষক্ূপ বিস্চিকা 
নিবারণ হয় তাহ। শ্রবণ কর। 
বথ। সম্ভবয়া ফৃত্তা। লোকশ স্ত্রাবিরুবধয়'। 
সন্তোষ সন্তষ্ট মনা ভোগগন্ধং পরিতাজেৎ ॥ ১৬ ॥ 
বণ সম্ভব মুগোগাদনুছগ্রতয়! স্বয়! | 
সাধু সঙ্গম সচ্ছান্ত্র পরতাং প্রথনং শ্ররেৎ ॥ ১৭। 
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তগবান্‌ মায়! কি প্রকার দুরতায়! অগ্রে তাহ। শ্রবণ কর £-- 
পদার্থরথমারূঢা ভাবনৈষ। বলান্বিত। | 
আক্রমতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথ| ॥ ১১৩। ৪৭ সোঁঃ উতৎ। 


এই মহাপরাক্রমশালিনী বাসন।রূপিণী মারা, বিষয়রথে শারোহণ করত; বাগর। দ্বার। 
বিহগ আক্রমণের ন্যাঁষ চিত্তরকে আক্রমণ করিয়া! থাকে । গাধী-ত্রাহ্মণ জলে ডুবিয়। অঘমযণ 
মন্ত্র জপ করিতেছেন, সহদ। মায়। তাহার চিত্রকে আক্রমণ করিল। তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গিয়। 
জলমধ্যে খাঁকিয়াই দেখিতেছেন_তিনি মরিলেন, মরিয়া চগ্ডাল হইলেন, চণ্ডালিনী বিবাহ 
করিলেন, পুত্র কন্তাদি হইল, সেই চগ্ালপলীতে ছুভিক্ষ হইল । পরে গ্র।মত্যাগ, কীর 
দেশের রাজ! হওয়1, ১২ বংসর রাজ্য করা, চণ্ডাল বলিয়। রাঁজো প্রচার হইলে অগ্নিকুণ্ডে 
প্রাণত্যাগ চেষ্টায় গধী জল হইতে উঠিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে গাধীর চিত্তে চগ্ালসংক্রান্ত 
এতগু'ল ঘটন! প্রবাহিত হইল। শুগ্্শরীরে এই সমস্তই ভোগ হইল-_-যদিও সেই সময়ে 
স্থল শরীরটা জলমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। গাধি আবার সুল শরীরে-_ সুক্শরীরের ভোগস্ব।ন 
ও কাধ্য সমস্ত সত্য সতা দেখিলেন। বতই মনে মনে ভাবেন ও সমন্ত মিথা।, ততই পুনঃ 
পুনঃ আলোচন। জন্ত জম দৃঢ় হইয়া যাইতে লাগিল। ভুলকে ভুলিতে চেষ্ট। কৰিলেই পুন; 
পুনঃ চিন্ত| জন্য তাহা চিত্তের উপর বিশেধরূপে অঙ্কিত হইব বার। এই জন্যই বল! হয়-- 
মায় ভুরত্যয়। 0 

মায়ার কার্ধা অতি অড়ুত। মায়ার ত্বরূপ নিশ্চয় হয় না, অথচ মায়ার অপ্ডি্ধ সুপ্পষ্ 
প্রতীরষান হয়। মায়! এইজন্য এন্রজ।লিক ব্যাপার। 

ল্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদং অশকাং ভন্নিরপণম্‌। 
মায়াময়ং জগৎ তন্মাদাক্ষ স্বাপক্ষপাততঃ ॥ চি ১৪২ 

সম্মুখে জগৎ দেখিতেছ, কিন্তু পক্ষপাঁতশুন্ত হইয়া কোন একটি বস্তুর তত্ব জানিতে চেষ্ট! 
কর, দেখিবে, তত্ব পাইবে না,__সেই জন্য জগংকে মায়াময় বলে। এই শক্তিরাপিণী অবিদ ব। 
মায়ার বাস্তবিক কৌন কর্তৃত্ব নাই অথচ মায়া-সান্নিধ্য হেতু ব্রন্দে জগৎ হ্ছ হয়। চিত্রান্কিত। 
স্বী যেমন গৃহ-কার্ধ্য করে না, সেইরূপ এই অবিদ্যাও কোন কিছু স্ষ্টি করে না। উহাতে 
তল্পমাত্র সত্বাও নাই । রঙ্জুর উপরে নর্প ভাসে তাহাতে কি বিন্দুষারর সর্পসত্ব! থকে ? 
সুতরাং মায়া জলীক। ইহার কার্ধ্যও নিতান্ত আশ্চর্য্য বলির ইহ! অথটনঘটনপটীয়সী। 


যথেন্্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে। 
কৃত্ব। নর্তুয়তে কাজা স্বেচ্ছয়। বশবর্তিন্ীম্‌ ॥ 
তথ! নর্তরতে ময়! জগতস্থাবরজঙগ মম্‌। 
্রঙগাদদি স্তত্বপর্যাস্তং সদেবানুর মানুবম্‌ ॥ 
উ্রাঞালিক যেষন দারুময়ী পুতলিকা। হত্তে লইয়! তাহাকে মানাপ্রকার নাচায়। মায়াও 
৮৫ 
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সেইকপ অনস্ত কোটি ব্রক্গাণ্ড নাচাইতেছে । অথবা! মাঁয়া পরম পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া বহুরূপে 
নৃত্য করিতেছে । 
যথা কুত্রিষ্নর্তকো। নৃত্যতি কুহকেচ্ছয়া | 
তদধীন। তথ। মায়া নর্তকী বহুরূপিণী। 
বিচার করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষ। আশ্চর্য আরকি আছে যে, স্ত্রীগর্ভে একবিন্দুরেতঃপাত 
হইলে, উহা! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়! হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গবিশিষ্ট হয়; ক্রমে মনুষ্য।ক।রে 
মাতৃগর্ভ হইতে নিক্্ান্ত হয় এবং বাল্য, যৌবন, বার্ধকা দশ। প্রাপ্ত হইয়।-_ দেখে, খায়, শুনে, 
শু'কে, যায়, আদে-_-এইরূপে নানাপ্র কারে নৃত্য করে, শেষে আবার কোথায় চলিয়! যায়। 
এতম্মাৎ কিমিবেন্্র জালমপরং যদ গভবাসস্থিতম্‌ 
রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদং প্রোস্তত নানাস্কুরম্‌। 
পর্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন জর! রোগৈরনেকৈ বুতং 
পশাতাত্তি শুপোতি জিত্রতি তথ! গচ্ছত্তথাগচ্ছতি ॥ চি ১৮৭ 
আরও দেখ-_জীব যে বলে জন্ম হইল, মৃত্যু হইল, ক্ষুধা হইতেছে, পিপাসা হইতেছে, শোক 
হইতেছে, মোহ হইতেছে, বন্ধ হইতেছে, মুক্ত হইতেছে বল দেখি-_এই জন্ম মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাম। 
শোক মোহ, বদ্ধ মোক্ষ-_কাহার হয় চেতন জন্মিতেছেন,__আ'র চেতন মরিতেছেন__-একবার 
স্থির হইয়। ইহ। ভাব দেখি? ভাব দেখি, চেতনের ক্ুধ। পিপাসা লাগিয়াছে_-ক্ুধা পিপাসা কার 
লাগে, না প্রাণের ? ভাব দেখি, শোক হইল, মোহ হইল --শোক মোহ, কার লাগে না চিত্তের ? 
ভাঁব দেখি চেতন বদ্ধ হইল, চেতন মুক্ত হইল-_বন্ধন আর মুক্তি কার? ন| যিনি কর্তা সাজেন 
তার ?শাস্ত্র এই মার়িক ইন্দ্রজাল ভা্গিবার জন্য সর্বব্দ। বুঝিয়। স্মরণ করিতে বলেন-_- 
নাহং জাতো জন্মমৃতা কুতে। মে 
নাহং প্রাণঃ ক্ষুংপিপাসে কুতে! থে 
মাহং চিত্তং শোক মোহোৌ কুতে। গন 
নাহং কর্ত। বন্ধমোক্ষো৷ কুতে। মে। 
এখন দেখ, মায়! বাণ্তবিক অথটন ঘটন| খট।ইতেছেন কি ন। 
অজ্জবন- মায়ার এরূপ মঘটন ঘটদা ঘটান কেন? তোমার মায় জীবকে কেন মোহিত 
করেন? মায়াটি কি তোমার একটি কলঙ্ক নহে? 
ভগবান্‌--লেকে কলঙ্ক ভাবে বটে, কিন্তু সতাই কি ইহা কলঙ্ক? আমি ত আপন শ্বরপে 
সর্বদাই আছি, ধাকিয়। আপনার মধ্যে ষে মনোময়ী ম্পন্দশক্তিকে খেল! করিতে দেখি, (আমার 
সিহ্ক্ষাই মনোময়ী ) সেই সঙ্কল-শক্তি যেন বহুধ! বিভক্ত হয়।, এই বিভাগপমূহ আমার উপরেই 
হয় বলিয়-_আমিও ধেন বহুমত দশা হই। নীল আকাশে মেঘ উঠিয়। যখন ইহ। বহুথণ্ডে বিভক্ত 
হয়, তখন সেই নীল আকাশ যেন বহু খণ্মত হয়_.কিন্ত আকাশ কি বহু হয়? সেইরূপ 
আমাতে আমার মায়।_-জাপনি বহু হইয়া আমাকে বছু হওয়। মত দেখায়, কিন্তু সঙ্কল্পের বছু 
হওয়ায় কি জামি কখন বছ হই? তাঁহইনা। আমিসর্ধদা একই আছি, শ্বশ্বরূপে অবস্থান 
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করিতেছি । সম্কল্প আমার উপর ভাহ্বক না কেন-মহামনের বহু তরঙ্গ আঁাতে উঠুক ন| 
কেন-_তাহাতে অহঙ্ক(রটি ন। করিলেই, আমি যাহ! আছি তাহাই আছি। এই অহঙ্কার 
কয়া, এই আম্মি আমার কর।-_ইহ। ম্থামার মহামন করিতেও পারে, ন। করিতেও পারে 
এ স্বাধীনত। সকলেরই আছে । 

ইহ! হইতেই ইন্ত্রজাল উঠিক্েছে। প্রকৃত কথ। ত এই | এই কথাই ভক্তগণ ঘখন বলেন, 
খন একট! আরোপের মধো দিয়। বল। হয় বলিয়।, সাধারণের সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। 

. অর্জুন_মায়। জগংকে মোহিত করেন কেন? এ সম্বন্ধে ভক্তগণ কি বলেন? 

ভগবান্‌--ভক্তগণ বলেন আমার মায়ারাণী সর্বদাই আম।কে লইয়া ব্যন্ত। সদ্ধিনী সম্বিদ্__ 
হল।দিনী শক্তি তিনিই | স্ত্রীগণের ম্বভাবই এই যে, তাহার। আপন স্বামীকে অন্যের হাতে দিতে চায় 
না। যে কেহ আমার উপর অনুর!গী ব। অন্ুরাগিণী হইতে চায়, যে কেহ গোপনে আমাকে সম্ভে।গ 
করিতে ইচছ। করে-_তাহাকেই আমার মায়ার।ণী মোহিত করিয়! বিষয়ে লিগ্ড করাইতে চেষ্টা 
করে। আমার মায়ার সাজ জ্জ। কেবল আমাকে লইয়। রঙ্গ করিবার জন্য। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে 
প্রকৃতি যে সাজে, নাঁনা খতুতে নানাবিধ বেশভূষ।, প্রতিদিন প্রভাতে, মধ্যাহ্ে, সায়াহে, রাত্রিকাজে 
ইহার বিবিধ বেশ-_পঞ্চভৃত, পঞ্চতন্মাত্র লইয়! ইহার নানা রূপ-এ কেবল আমার সম্ভোষের 
জন্য |. আমি যে অন্ভের হই, তাহ। মায়ারাণী দহা করিতে পরে না। তাহীরই সন্তান সম্তুতি এই 
অনভ্ত বীব। পাছে জীব আমাকে ভালবাসিয়! ফেলে, তাই সে, কৌশলে জীবকে জামার কাছে 
আসিতে দেয় 1 _তাই দে জগৎ মোহিত করিয়। রাখে । ইহ! গাহার ্ত্া-্বভাবজনিত অজ্ঞান । 
তবে যাহার। তভাহ।র সঙ্গে উহার সখা হইয়। আমার কাছে আসিতে চা -_অথব! সখী হইয়া 
ঠাঁছাকে জামার মহত মিলনের জন্য বাস্ত হয়। আমার ময়ারাণী তাহাদিগকে নিজ জন বলিয়াই 
বোধ করেন। তাহাদিগকে অর মোহিত করেন ন। । ভক্তগণ এইরূপ বলেন। 

অর্জুন_ আহ! এও ত অতি সুন্দর কথা । এখন বল, মামেব যে প্রপদ্ান্তে' এতৎসম্বন্ধে 
কি বলিবে? 

তগবান্‌-_-ভক্তগণ কি বলিবেন, তাহা ত এখন সহজেই বুঝিতে পাক্সিতেছ । আমার মায়া 
রাণীকে আমর নিকটে আনিতে বিনি সহায়তা করেন।__থণ্ড প্রকৃতি, অথও প্রকৃতিকে আশ্রয় 
যখন করেন__তখন সেই অথণ্ড প্রকৃতির সহিত মিলিত হুইয়৷ আমার নিকটে আস! হয়। আমার 
অবতার গ্রহণ কর! ও ভক্তসঙ্গে লীলা কর! অ।মার মায়াতেই হয়--মানুষের শুন্ত-কল্পনা নছে। 
কিন্ত-প্রক্কৃত কথা বাহা। তাহ। জ্ঞ।নিগণ বলিয়। থাকেন। কান্ণ একটু পরেই বলিব--তেযাং 
ভ্ানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তিব্বিশিষাতে। প্রিয়ে। হি জ্ঞনিনোইতার্থমহং দ চ মম প্রিয় 


অর্ভুম__জ্ঞ।নী কি বলেন ? 
' ভগ্বান্‌--জীবেশ্বর বিভাগশৃস্ত শুদ্ধ নং চিৎ আনন্দ ব্রহ্মে ভাবত; মাদার উদয় হয় অথব। 


মায়াদর্পণ আমারই কল্পনা । এ দর্পণে চিৎএর যে প্রতিবিদ্ব পড়ে তাহাই জীব । কর্গনা হইলেই 
অধথগ্ড যাহা, তাহ। খণ্ডিত-সত হয় । “অহং বোধ জাগিলেই খণ্ড জীব-সত্ব! মায়।-দর্পণে ভাসে। 
মার! এই জীবকে বশীভূত করেন। ধিনি ঈশ্বর তিনি বিশ্ব্রূপ। মায়াঈশ্বরের অধীন পাংকদ। মায় 


৬৭৬ গীতা । [ ৭ম অঃ ১৫ ল্লোক। 


একটা! উপাধি মাত্র | উস্বরে উপাধি-দে।ম থাকে না, জীবে থাকে। বিশ্বস্থানীয় ঈশ্বর, মায়াধীন 
জীবের ভোগ জন্য দেহ ও বিষ কল্পনা! করেন । মায়া যখন জীব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন 
ইহাকে অবিদ্যা বলে ।. এই অবিদ্যাগভ সংক্ষ।র বহু প্রকারের। বাসনার ভিন্নত। হেতু, তির 
ভিন্ন বালন1-অবচ্ছিন্ন চিৎপ্রতিবিম্বকে ভিন্ন ভিন্ন জীব নামে শ্রভিহিত কর! ঘান্প। 

অজ্জুন_ জীব যদি প্রতিবিদ্বই হয়, তবে গ্রতিবিন্বে চৈতন্য আইসে কিরূপে ? 

ভগবান্-_দর্পণে যে, মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জড়মাত্র । কিন্তু চিৎএর প্রতিবিন্ব চিৎ- 
স্বভাব বিশিষ্ট হয়| যেমন জলে যে ূর্ষেযর প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহারও উষ্ণতা অনুভূত হয়। 
প্রকৃত হুর্য্যের স্তায় এই প্রতিবিম্বের দিকেও চাওয়া যায় না । এখানে আবার একবার লক্ষা কর.-- 
মায়। কিরূপ ছুস্পরিহাধ্য। । জলে যে শোর প্রতিবিস্ব পড়ে, তাহা জলগত কম্পন জন্য সর্্বদ। 
কম্পিত দেখায়। বাসনাময় বলিয়া! অবিদ্য। সর্বদ| আকুল। এ জবিদ্য-জলে প্রতিবিস্থিন্ জীব 
রূপ নুর্যযচ্ছায়া_-আপন উপাধিগত সঙ্শ্ম সহ বিকার সর্ব! অনুভব করে। প্রত্ভিবিন্ব চৈতন্য 
জীব__বিশ্ব-চৈতন্ ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়। বুঝিতে পারিলেও, উপ।ধিগত বিকার-সহন্্র কাটাইতে পারে 
না। সেই জন্য জীবের পক্ষে মায় ব! অবিদয। ছুরতায়।। 

অজ্ভুন-__সাধায়ণের পক্ষে মায়। কি বৃঝিতে যওয়।ও মায়ায় কার্ধয। শুভ্র বস্ত্রে তেলের দাগ 
লাগিয়।ছে । কি তৈল, কাহার তৈল. কে লাগাইল, কেন লাগাইল ইতাদি প্রশ্ব না করির। 
যাঁহীতে তৈল উঠান যাঁয়, তাহ। করাই ভাল। মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত যাহাতে হুওয়! যাঁর তাছা- 
রই চেষ্ট। কর! উচিত। তোমাকে পাইজে তবে মায়! অতিক্রম করা যায়_ তোমার আশ্রয়ে জীব 
যাহাতে আমিতে পারে-_যাহাতে তোমাক ভক্তি করিতে পারে; তাহাই করা উচিত। তুমিই 
জীবের চেতন। জ্ঞানিগণ বলেন : স্বন্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে”-_-তোমার অনুসন্ধ/ন 
করাই ভক্তি । এইরূপে জ্ঞান ব1 ভক্তি যাহ।তেই হউক ন1,_-তোমার মাশ্রয় লইলে, তোমার মায়। 
আর জীবকে আক্রমণ করিতে পারে ন।। তুমি এখন পরের কথা! বল ॥ ১৪ ॥ 


ন মাং ছুক্কতিনে৷ মুঢ়াঃ প্রপদ্যান্তে নরাধমাঃ | 
মায়য়াপহৃতজ্জান৷ আশ্ররং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 


শ ম ৪ 
দুক্ষতিনঃ পাপকারিণঃ ছুক্ষতেন পাপেন সহ নিত্যযোগিনঃ মুঢ়াঃ 


স্পা বানা 





নী | নী র! 
যতো! দুষ্ধতিনঃ অতশ্চিত্তশুদ্ধ্যভাবাৎ আত্মানাগ্বাবিবেকহীনাঃ পুর্বেবাজ 
ঝু1 ম 


পগ্রকারেণ মগ্ন্বরপাপরিজ্ঞানাৎ প্রাকৃতেম্বেব বিষয়েষু সক্তাঃ অত'ঞব 


জানবিজ্ঞানষোগঃ ] গীত1। ৬৭৭ 


শ শ ম 
নরাধমাঃ নরাণাং মধ্যে অধমা নিকৃষ্টাঃ যতঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ 


খরচ পির ভসারেতিজডিএেডি 





ঙ স | 
শরীরেক্দ্রিযসঙ্বাততাদাত্যুভ্রাস্তিরপেণ পরিণতয়া মায়য়৷ পুর্বেবাক্তয়া 


ম 

অপহতং প্রাতিবন্ধং জ্ানং বিবেকপামর্থযং যেষাং তে তথা শান্ুরং 
নী ম | 

ভাবমাশ্রিতাঃ মন্থরাণাং ভাবং চিন্তাভি প্রায়ং “দন্তেদার্পোহভিমানশ্চ 





সম 
ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ” ইত্যাদিনা অগ্রে বক্ষ্যমাণমান্ুরং ভাবং হিংসা- 


শী ম 
নৃতাদিম্বভাবমাশ্রিত। প্রাপ্তাঃ সন্ত! ন মাং সর্ববেশ্বরং প্রপদ্যন্তে 


এট ৩০ ০০০ স্পা পিপাসা পারের 


হু | ন্‌ নী 
মাং ন শরণং গচ্ছন্তি। তদেবং মায়য়। ন্বরূপানন্দূং আবৃত দেহাত্- 


নী 
জমে জনিতে সতি তদভিমানাদ্দহা দিপুষ্ট্র্থং দুঞ্ষৃতং কুর্বনন্তি, তেন 


নী ম 
চ যুড়াঃ সন্ভো নরাধম| মাং ন প্রপদাস্তে। আহে! দৌর্ভাগ্যং তেষা- 


৮1 
মিত্যভি প্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 
পাপের সহিত নিত্যবুক্ত € অতএব ) বিবেকহীন মু (অতএব ) নরাধম* 
গণ মামার নিকটে আইলে ন।। (কারণ ) মার! কর্তক তাহাদের জান মপদ্ধত 
এবং তাহার! দত্তদর্পাদি আনুরিক ভাবযুক্ত ॥ ১৫ ॥ | | 








৬৭৮ গীতা । [ ৭ম অঃ ১৭ প্লোক-। 


তগবান্-_চিরসঞ্চিত পাপ-সঞ্চয় হেতু ইহাদের চিত্ত অশুদ্ধ। ইহার! আত্মা কি, জনাক্সা 
কি,হিত কিসে হয়, অহিত কিসে -হয়, ইহার, বিচার আদৌ করিতে গরে ন1।- যদিও 
সময়ে সময়ে ইহার! অনুতপ্ত হয়, তথ।পি ছুদ্র্দ করিয়! করিয়া! ইহ।দের অভ্যাদ এরূপ দৃঢ় হইয়! 
যাঁর যে, অনুতাপ ইত্যাদিতেও ইহাদের কিছুই হয় ল1। 
:- অর্জুন-_ চিরদিন পাপাচরণে ইহার! কিরূপে নিষুক্ত থাকে ? 

ভগবান্-__মায়! ঘর] ইহাদের জ্ঞান অপহাত হয়। মায়ার যে আবরণ শক্তি আছে, তন্দীর। 
এইরপ হয়। আবার মায়ার যে বিক্ষেপ শক্তি মাছে তুদারা আক্রান্ত হইলে মানুষ অহ্থবরের 
মত দন্ত মহস্কার করে। হিরণাকশিপু যেমন প্রহ্।দকে বলিয়।ছিল, 'আগিই" ঈশ্বর _বিঝু 
আবার ঈশ্বর কি? “আমা অপেক্ষা! ঈশ্বর আনার কে আছে" মায়া দ্বার! যাহাদের জ্ঞান অপহৃত 
হইয়াছে, তাহা রাও এরূপ আম্বরভ1ব ঘুক্ত হয়। 

অজ্জুন__মুঢ়, নরাধম, মায়।পহৃতজ্ঞ।ন 'এবং অন্থরভাবাশ্রিত-_ ইহাদের অজ্ঞানের কি ইতর 
বিশেষ আছে? 

ভগধান্--আমার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, কেবল বিষয়েই আসক্ত এরপ লোক মূঢ়। আমার 
সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু হৃদয় আঙ্গার কাছে আসে না তাহার! নরাধম। আমার এখবধযাদি 
জ্ঞান অ।ছে, কিত্ত অসম্তাবন। ঘারা এ জ্ঞান যাহ(দেগ অপগ্ধত, তাহার! মায়পহৃত জ্ঞান। আমার 
্্য]দির.সুদৃঢ়.জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তন্বারা যাহার। আমার উপর ঘ্বেষই করে তাহার! অনুর 
তাবাশ্রিত। প্রথম পণ্ডতর মত; দ্বিতীয় মানুষ হইয়াছে, কিন্ত অধম ; তৃতীয় ও চতুর্থ জ্ঞানকে 
বিকৃত করে। 

'অর্ভুন_-অনিষ্ট ত মায়াই করে তাহাদের দোষ কি £ তবে ইহাদিগ্রকে নরাধম বল কেন ? 

ভগবান্‌্-__নরাধম বলিবার কারণ আছে। যায়! ছুরত্যয়। সত্য--মায়। জীবকে মোহিত 
করে সত্য-_কিন্তু মারা যেমন জীবকে আক্রমণ করে, আমিও ত সর্বদ|। জীবের সঙ্গে আছি। 
আধার কাছে জীব ত থাকিতে পারে ; তাহ! হইলে ত আর কেহ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। 
জীব যতই অধ:পতিত হউক না কেন, আমি কখনও জীবকে ত্যাগ করি না। গুরু-সাহায্যেই 
হউক, ব দতনঙ্গ ও সংশান্ত্র সাহায্যে হউক,-অতি ছুরাচারও অক্জে অল্পে পুরুষার্থ অবলম্বন 
করিতে পারে। জীবের পুরুযার্থই যে আমি। পৌরুষ প্রকাশ করিবার শক্তি, জীবের 
সর্বদাই আছে। নামি পৌরবরূণে সর্বজীবের নঙ্গেই আছি। আমার কথ! শুনিবার জন্য 
প্রাণপণ করে ন বলিয়া, জীব ছুঃখ পায়। | ঠা 

মায়া নিরন্তর জীবের সন্কল্প-ম্রোত ছুটাইতেছে। সঙ্কল্প হইতে কামন।-_-কামন! হঃতে কর্। 
এই মঙ্ষল্পের বিরাম নাই, আর উন্মত্ত চেষ্টারও উপশম নাই । মায়ার আজ্ঞাষত কাধ্য করিবার্‌ 
সময়, জীব বিন! আপত্তিতে করিবে ৮কিস্ত আমিও সঙ্গে আছি--আমার আজ্ঞ।মত কার্য করিতে 
বত আলত্ত ও বত ভয় । বেকার্ধেয মরিবে। বে কার্যে সর্ববদ। তয়, যে কাধ্যে সর্ববদ। ভুঃখ 
_উপস্থিত একটু হুখের জাব্রণে ঢাক! আছে বলিয়া, তাহাই করিতে ছুটবে; কিন্ত যে 
কার্ধো অনস্তজীবন লাভ করিতে পার! যায়, যে কার্যে অনস্তকাল ধরিয়! পরমানন্দে অবস্থান 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ]ঃ গীতা । ৬%৯ 


করিতে পারিবে, যে করর্ষে আমার মত হইবে-_তাহ। প্রথমে একটু ক্রেশকর বলিয়। তাহ! 
করিবে না।আমার শাজ্ঞামত কারি করিবার সমর মানুষের আলল্য, অনিচ্ছা, হাইতোল।, 
গ1-ভাঙ্গা-বত কিছু বিপত্তি এ সময়েই । পারি ন1, সরিলাম প্রভৃতি সমস্ত কাতরোক্তি 
সময়েই | মরিতে ছুটিবে নখে, কিন্ত যাহীতে বাচিবে, তাহার বেলায় বলিবে মরিলাম। মায়ার 
এই বিচিত্র. কার্য অবলেকন কর। বিস্তষদি সেই সময়ে বিচার করে, প্রার্থন! করে, আমার 
নিদ্ধারিত কৌশল অবলম্বন করে_ যদি আলম্ত.আসিলেই মনকে শাসন করে, শরীরকে এক পায়ে 
দাড় করাইয়! রাখিয়া! কারা করে-_-পরে যদি জোর করিয়। আমার উপদেশমত চলে-_যদি বলে 
সকলেই ত মায়! ফশীসে সরিতেছে-_আষি প্রীভগবানের আজ্ঞা পালন জন্য প্রঃণ পর্য্যস্ত পণ 
করিলাম ; যদি ধৈর্য্য ধরিয়। এইরাপ চেষ্ট1! করে, তনে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, তাহার কর্নে 
আমি সহায় হই-_হইয়। ধীরে ধীরে তাহাকে মায়ার ফ'।স হইতে মুক্ত করিয়! দি । 

তাই বলিতেছি-_ষে মায়ার হাবভাবে মুগ্ধ হয়, আর আমার কথ! শুনিতে প্রাণপণ করেনা, 
তাহাকে নরাধম বলায় ত কোন দোধ নাই। গ্রামি দেখাইয়। দিতেছি, তথাপি দেপিবে না! ; 
আমি. বলিয়া! দিতেছি, তবু করিবে না ;-_-ইহাদিগকে নরাঁধম বলিব না তকি বলিব? তুমি 
নরাধম হইও না_তুমি আমার শরণীপন্ন হইয়। আমাকে ভজনা কর । | 

এই প্লোকে বলিলাম, চারি প্রকার লোকে আমার ভর্জনা করে না-_সুঢ়। নরাধম, মায়াগহাভ, 
জ্ঞান, অশ্থরভাবাশ্রিত। যে চারি প্রকার সাধক আগার তঙ্কনা করেন, তাহাদের কথ! পরে 
বলিতেছি 1১৫ র্‌ 


... চতুর্বিিধা তজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোর্জন ! . .. 
_. আর্তো জিজ্ঞান্থরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ! ॥ ১৬॥ 


র রি 
ছে ভরতর্ষত ! হে অন্ন! আর্তঃ আন্তিপরিগৃহীতস্তক্করব্যাপ্র- 


শ  ম 

রোগার্দিনাহভিভূতঃ ধন্ধা আর্ত্য। শপ্রব্য।ধ্যাদ্যাপদা গ্রস্তস্তনিবৃত্তিমিচ্ছন্‌ 
| 

যথা! মখভঙ্গেণ কুপিত ইন্দ্রে বর্ষতি ব্রক্বাসীজনঃ, যথা ব! জরাসঙ্ধকারা- 





8 
গারবর্তী রাজনিচয়ঃ, দ্যৃতসভায়াং বন্তরপকর্ষণে ক্রৌপদী চ, গ্রাহগ্রস্তো 


ম শ মূ. 
গজেন্দ্রশ্চ। জিজ্ঞানঃ ভগবতত্বং জ্ঞাতু মিঙগুতি য$'আবত্মঙ্ানার্থী-মুমুক্ষং 


ভররওজমাাইট 


৮৪ গীত।। [ ৭ম অঃ ১৬ প্লোক। 


ম ূ 

যথ! যুচুকুন্ঃ,যথা বা মৈথিলোজনকঃ শ্রচ্তদেবশ্চ। নিবৃত্তে মৌসলে যথ! 
এ] ম বি 

চোদ্ধবঃ অর্থাথ্থা ধনকামঃ ইহ ব! পরত্র বা যস্তোগোপকরণং তল্লিগ্ল রা 


রা বি ম 
ক্ষিতিগজ-তুরগ কামিনী কনকাদ্যৈছিকপারব্রিকতোগাথতি। তত্রেহ যথা 


_ ূ ম 
স্থগ্রীবো বিভীঘণশ্চ, বথ! চোপমনুযুঃ, পরত্ত যথা প্রুবঃ, এতে ত্রয়োহপি 
ম 
ভগবস্ভজনেন মায়াং তরস্তি। তত্র জিজ্ঞান্জ্ভানোশুপত্যা সাক্ষাদেব 


ম্‌ 

মায়াং তরতি, আর্তোহ্থার্থী চ জিজ্ঞান্তত্বং প্রাপ্যেতি বিশেষঃ। আর্ত 
৭] 

স্যার্ধার্থিনশ্চ জিজ্ঞান্থ শবসম্তবাজ্জিজ্াসোশ্চার্তত্বজ্ঞানোপক রণার্থার্থিত্ব 

সম্ভবা ঢুভযোম্্মধ্যে জিজ্ঞান্থ রুদ্দিষ্ঃ) তদেতে ত্রয়ঃ সকামা ব্যাখ)াতহা, 


ম শ ম 
নিষ্ষামশ্চতুর্থ: ইদানীমুচ্যতে জ্ঞানী চ বিষ্যোস্তত্ববিচ্চ যদ্বা জ্ঞানং 





টা] 
ভগবত্তত্বসাক্ষাকারস্তেন নিত্যযুক্তো। জ্ঞানী তীর্ণমায়ো নিবৃত্তসর্বব- 
ম 
কামত। তত্র নিষ্কামতক্তে। জ্ঞানী যথা সনকাদির্যথ1! নারদে। যথা 
ক 


প্রহলাদো ধখ। পুধুর্থা বা শুকঃ, বিষ শুদধপ্রেমভক্তো যথা গোপি- 


কাদির্ধথা বাক্ররু্িাদি: নশিশুপালাদযত তয়াচ্ছোচ্চ 
র ম 


সততস্ঠগবচ্চিন্তাপরা অপি ন তক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাু। 
শপ | শপ ম 
চতুর্বিবধাঃ চতুষ্প্রকারাঃ স্থকৃতিনঃ পুণ্যকম্্মাণঃ জনাঃ সফলজন্মানস্ত 








এব নানো:মাং ভজন্তে লেবস্তে ॥ ১৬ ॥ 


ভি র০রিট 


উৎসব। 


-সপ্যাহটি বউ 
ব্বাম্মারামায় নম । 


অঠ্ৈব কুরু যচ্ছে,য়ে। বুদ্ধঃ সন কিং করিষাসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 





স্পাপ্পিপ্াশিশীটি সা ০ শত শি শিক সপ পপ পি শট নীতি ৩৩ পাশপাশি শশী পোদ পাপ জপ 


১৩২০ সাল, অগ্রভায়প। [ ৮ম সংখ্যা 


৮ম বর্ষ।] 





বেদবাক্য । 


বেদমনুচ্যাচার্য্যোইন্ডভেবাসিনমনু শান্তি 
সত্যং বদ। 
ধর্্মঞ্র | 
স্লাধ্যায়ান্ম। প্রমদ2 | 
আচাধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহত্য প্র্জাতন্তং ম! ব্যবচ্ছেসীঃ। 
সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌। 
ধশ্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌। 
ক্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌ ॥ ১ ॥ 
দেবাপতূরার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিত্ব্যম্‌। 
মাতৃদেবে। ভব 


'পিতৃদেবো ভব। 
২৪ 


১৮৪ উৎসব । 


আচার্য দেবোভব । 
অতিথিদেবো ভব । 


যান্যনবগ্যানি কণ্মাণি তানি সেবিতব্যানি | 
নো ইতরাণি। 


ষান্যাম্মাকম্‌ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাহ্যানি | 
নো ইতরাণি ॥ ২ ॥ 
বেদ গ্রন্থ পড়াইয়। আঁচাধ্য শিষ্যকে পশ্চাৎ তাহার অর্থ গ্রহণ করাইতেছেন £-- 

১৭1 “সত্য বল”। গ্রমাণ অনুসারে যে অর্থ জানিয়াছ তাহাই বল। 

২। ধশ্খ আচরণ কর। এখানে ষে ধর্ম শব্দ আছে তাহ! অনুষ্ঠান করিবার 
যে সাধন! তাহাই। অভিপ্রায় এই---বাকা যাহ! বলিবে তাহ! সত্য হওয়া 
চাই ;--তাহ! প্রমাণবিশুদ্ধ বা! বিচারবিশুদ্ধ হওয়া চাই। কিন্ত ধন্দ্ানুটান 
ভিন্ন সত্যবাদী হওয়া যায় না, সেই জন্ত ধন্ম সাধনা কর। 


৩। আপন আপন শাখার বেদ অধ্যয়ন হইতে বিরত হইও না । 


৪1 আচার্য যে ধন ইচ্ছ! করেন, তাহা! নিজের নিকট ন! থাকিলে অন্যের 
নিকট হষ্টতে তিক্ষা করিয়।৷ আনিয়াও আচার্্যকে দাঁও। দিয় আচার্যের 
অনুমতি লইয়1 অর্থাৎ ব্রহ্মচ্য হইতে সমাবর্তন পূর্বক আপন জাতিকুলের সমান 
স্ত্রী বিবাহ কর। প্রজা উৎপাদনের উচ্ছেদ করিও না। পুত্র উৎপন্ন কর 
এবং পুত্রের বিবাহ দিয়া পৌত্র উৎপন্ন হইতে দেখ। যদি পুত্র ন! হয়, তকে 
রাজ! দশরথাদির মত পুত্রেষ্টি যক্ত বার! প্রজ! উৎপন্ন কর। 


৫ | পুর্ব্বে বল! হইয়াছে সত্য বল--এথানে বল! হইতেছে সত্য হইতে 
গ্রমাদ করিও না অর্থাৎ অনৃত প্রসঙ্গ করিও ন1; মিথ্যা বলিও ন। 
বিস্ৃত্যাপ্যনৃতং ন কর্তবাম। তুলেও কখন মিথ্যা বলিও না। শ্রুতি অন্যত্র 
বলেন “সমূলে! বা এয পরিশুষ্যতি যোহনৃতমতিবদতি”' যে মিথ্যা বলে, সে সমূলে 
গশুফ হয়। ্‌ 

পূর্ব্বে বল! হইল ধর্ম অনুষ্ঠান কর-_এখানে * বলিতেছেন অনুষ্ঠানযোগা 
সাপন। হইতে প্রমত হইও না)-_সাধনার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ। সাধনার 
অনুষ্ঠান ত্যাগ করিও ন1ঃ 


বেধবক্য। ১৮৫ 
কুশল হইতে-_মাত্মরক্ষার জন্ত যে সমস্ত কর্ম তাহ! হইতে বিরত হইও ন1। 
ভূঁতি অর্থ বিভূতি। উন্নতির জন্য মঙ্গলকর কর্ম হইতে বিরত হইও না। 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কর্ম হইতে বিরত হইও না। 
দেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। 
... মাতৃদেবে ভব। 
পিতৃ দেবোভব। 
আচার্য দেবোভব । 
অতিথিদেবো ভব । 


যান্নবগ্ভানি কম্মাণি তানি সেবিতব্যানি। 
নে! ইতরাণি। 
যান্যাম্মাকম্‌ স্থচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। 
নো ইতরাণি। 
জপ, পূজা, যজ্ঞাদি দেবকাধ্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকাধ্য হইতে বিরত হইও ন।। 
মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও। পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবন| 
করিও। আচার্ধাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবনা করিও। অতিথিকে প্রতাক্ষ 
দেবত| ভাবনা করিও শুধু ভাবনা নহে, দেবতার ন্যায় উপাসন! করিও । 
ষে সমস্ত কর্ম অনিন্দিত তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। নিন্দিত করব করিও 
না। আমাদের মধ্যে যাহা বেদ-অনিরুদ্ধ শ্রেষ্ঠ আচরণ তাহাই তোমার 
উপাসনার যোগ্য। আচার্ধ্য যদি অশ্রেষ্ঠ কিছু করেন, তাহ! সেবন করার 
যোগ্য নছে। 
একে চাম্মচ্ছে য়াংসে ব্রা্ধণঃ। 
তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশ্থসিতব্যম্‌। 
শ্রদ্ধয়৷ দেয়ম্‌। 
অশ্রদ্ধয়াইদেয়ম্‌। 


শ্রিয়। দেয়ম্‌। 
: হয়া দেয়ম্‌। 


১৮৬ উৎসব ।. 


ভিয়া দেয়ম্‌। 
সংবিদ। দেয়ম্‌। 

অথ যদ্দিতে কন্ধম-বিচিকিৎুসা ব1 বৃত্তি-বিচিকিৎস! বা শ্যাৎ ; যে 
তত্র ব্রাঙ্গণাঃ সম্মর্শিনঃ ; যুক্ত! আমুক্তাঃ ; অলুক্ষা ধর্্নকামাঃ 
স্থ্যঃ যথা! তে তত্র বর্তেরন্‌ তথা তত্র বর্তেথাঃ ॥ ৩ ॥ 

যে ক্হে আমাদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ [ ক্ষত্রিযাদি নহে ] আসনাদি দিয়া 
তুমি তাহাদের শ্রম নিবারণ করিবে । যদি কিছু দান করিতে হয়, শ্রদ্ধার 
সহিত দান করিবে । অশ্রদ্ধ' পূর্বক দান করিও ন। লজ্জার সাহর দান 
করিবে-যে দান করে, দান বিষয়ক অভিমান হইতে তাহার 
লজ্জা থাকে। ভয়ে দান করিবে অর্থাৎদান না করিলে লোকে কৃপণ বলে 
এই অপকীর্তি এবং দান ন! করিলে জন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয় এই ভয়ে দান 
করিবে। মিত্রার্দর কাধ্যে দান করা উচিত অর্থাৎ মিত্রাদি-কুটুম্ব-স্বজনাদি 
-_ যাহাদের সহিত কোন না কোন সধ্ক্ধ আছে তীহাঁর। যণ্দ নিধ্ন হন, 
তবে তাহাপ্দগের নিকট হইতে পুনর্বার গ্রহণ 'আশ। ন। রাখিয়। দান করিবে। 

আবার শ্রোত বা স্মার্ত কর্ধবিষয়ে বা আচরপবিষয়ে যদি তোমার 
ংশয় হয়, তবে যে সমস্ত ব্রাঙ্গণ এ বিষয়ে মীমাংদ করিতে সমর্থ, আর যাহার! 
এ কর্্মবিষয়ে বা ত্র আচরপণিষয়ে ধুক্ত কিন্তু অন্য বিষয়ে খ্বতন্ত্র, যাহার! 
ক্রু,রবুদ্ধি নহেন, ধর্ম বা পুণ্যই যে সমস্ত ব্রাহ্মণের একমাত্র কামনা_-যাহার! 
ভোগকামনা রহিত--এ সমস্ত ব্রাহ্মণ যেরূপ কর্ম বা আচরণ করিবে, তুমিও 
সেইরূপ হইও । | 

উপরে বেদ ( তৈত্তিরীয় ) হইতে যাহ! দেখান হইল, তন্থার! শিষ্যকে বা 
পুঅকে শিক্ষিত করিবে। এ সমস্ত ঈু্বরের অনুশাসন বাক্য [ গ্রন্থপাঠের 
পর অনুষ্ঠান করিবার বাক্য ]1 


অবস্থা ত্রয় বা চতুষটয়। 


কর্ম নাই, শুভকম্ম করান আছে ) যা মনে আসে তাই কর! আছে। এই 
তিন অবস্থা । চতুর্থ অবস্থা! সর্বশেষে উল্লেথ মাধ হইবে। মুক্ত, মুষুক্ষু, বিষয়ী 
বা বন্ধ এই তিন অবস্থ!। ইহার পরের যে অবস্থা তাহা পশ্তর অবস্থা । আহার, 
নিদ্রা, ভয়, মৈথুন চেষ্টার অবস্থা । এই অবস্থায় লোককে বলে পামর। 

ধিনি মুক্ত তার কোন কর্ম নাই। কর্মানা করিয়া কম্মশূন্ত আস্থা! কোন 
মানুষে লাভ করিতে পারে না। তুমি ভাৰ দেখি তোমার কোন কম্ম নাই। 
কন্্ন করেন প্রকৃতি। প্রকৃতির কর্ম তোমাতে আরোপ হয় মাত্র। তুমি 
পরম শান্ত-_চলনরহিত, আপনি আপনি, নিঃসঙ্গ পুরুষ। তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, 
তুমি আনন্দ-ন্বরূপ ; তুমি ব্রহ্মানন্দ। 

কোন বিষয় নাই অথচ যে আনন্দে স্থিতি তাহাই ব্রহ্ষানন্দ। যেমন 
সুযুখিতে কোন কিছু থাকে না_কোন কিছু নাই--সর্বহঃখ নিবৃত্তি হইয়া 
গিয়াছে সে অবস্থায় আনন্দের স্বরূপে স্কিতি। তাই বল! হইতেছিল-_ষে 
আনন্দ মানুষ ভোগ করে, আনন্দের তভোক্ত। যেখানে কেহ আছে সে আনন্দ জড় 
মাত্র। কিন্তু যে আনন্দের বিষয্প কিছুই নাই, বে আনন্দ কোন কিছু না থাকিলে 
প্রকাশ হয়-সেই আনন্দই ব্রঙ্গানন্দ। কর্ম বা প্ররূতি ফতক্ষণ থাকে তংক্ষয়ে 
এই আনন্দ স্বরূপে স্থিতি-_তাই বলা হহল, যনি জ্ঞানী তিনি জানেন তাহার 
কোন কর্ম নাই। তিনি প্রকৃতির পর। তিনি নিঃসগ পুরুষ। প্রতিই 
জন্মে, প্রকৃতিই মরে; প্রকৃতিরই জরা, আধি, ব্যাধি, রোগ, শোক । প্রকৃতিই 
সংসার করে। কাজেই প্রকৃতি পধ্যন্তই কর্মের গতি॥। আমি নিঃসঙ্গ, আমি 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তাই আমার জনম মরণ নাই,;আহার নিদ্র। নাই, শীত উষ্ণ 
নাই, সুখ হুঃখ নাই, ভয় মৈথুন নাই, আমি আপনিই আপনি । আনি আনন্দ- 
হ্বরূপ। যতক্ষণ পার এই ভাবনা করিয়া! কর্মশূন্ত অবস্থায় ব্রন্ধানন্দে থাক। 
যদি রুচি ইহাতে থাকে, তবে তুমি উচ্চনাধক হইতে পারিবে। 
* (২) * ূ 

ধদি এ উচ্চভাব ন! পাকে, তবে দেপিবে আমার কোন কর্শ নাই বলিয়! 

চুপ করিয়! থাক তোমার ক্কর হইবে। 


১৮৮ উৎসব। 


তুমি বলিবে আমি কর্ন না করিয়৷ চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। 
কিন্তু কোন্‌ কম্্ব তোমার আছে? তুমি প্রকৃতি ঝা কর্মের বশে। এই 
কর্ম ছুই প্রকার-__নিবৃত্তি কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি কর্ম্। প্রবৃত্তি কর্মকে নিবৃত্তি করাই 
ুমুক্ষুর কর্ম। 
এই জন্য মুমুক্ষুর কর্ম যাহ! তাহা শুভ-কর্ম। মুক্তের কোন কর্ম নাই। এই 
কর্মগুলি (১) নিষিদ্ধ বর্ম ত্যাগ। মিথ্যা কথ! কহিব না, চুরি করিব না, 
মিথ্যা সাক্ষা দ্রিব না, পরদার করিব না, কাম ক্রোধ লোভ ইহাদের প্রশ্রয় 
দিব না; আলস্ত অনিচ্ছার প্রশ্রয় দিব না; কাহারও মনে ব্যথ! দিব না__ 
এই গুলি নি'ষন্ধ কর্ম। 
কিন্তু নিষিদ্ধ কণ্ম ত্যাগ করিৰ বলিলেই ত তাহা! তাগ হয় না। কোন কিছু 
গ্রহণ করিলে তবে কোন কিছু ত্যাগ হয়। বালিক| স্বামী গ্রহণ করিতে 
পারিলে, তবে পুতৃলখেল! ত্যাগ করে। সেইজন্ত (২) বিহিত কর্ম গ্রহণ। 
ইহাতে ব্রা্গমুহূর্ে উঠিয়া প্রাতকৃত্য যথা ত্রিসন্ধ্/ করা, শান্্ববিধিমত 
সান-যজ্ঞ, আহার-যন্ত, শিদ্রা-যঞ্ঞ করিতে হইবে । শিতৃণ, দেবগণ, খধিখণ 
পরিশোধ জন্য নিতাকর্ম্ করিতে হইবে । আর সর্বদা ভগবানের জপ লইয়া 
থাকিতে হইবে । 
ইহ! তুমি চেঈ! করিয়া! দেখ _দেখিবে কত বাধা তুমি পাও। বাধা কে দেয় 
জান? তোনার পূরণকৃত পাপ। তুমি অর্থাৎ তোমার নিবৃত্ত মন তোমার প্রবৃত্ত 
মনকে জপ করাইতে বসিল-_উহ1 কিন্তু খাজন! আদায় করিতে গেল বা কয়খানি 
(কোম্পানীর কাগজ হইয়াছে তাহা নাড়িতে চাড়িতে গেল বা কোন্‌ গহনাখানি 
কিনিতে হইবে তাহ! ভাবিতে লাগিল অথবা স্বাধীন প্রণয়ের চিন্তায় ডুবিল, 
অথব। কারবারের হিসাব তুলিল বা মক্কেলকে জ্রিতাইবার জন্ত শওয়াল জবাব 
করিতে লাগিল। বলিতেছিলান বিদ্ব যাহা তাহ পাপ। এই পাপের নিবৃত্তি 
'জন্ত (৩) প্রায়শ্চিত্ত আবশ্তক | 
কিছুদিন তীর্থে রিয়া আইস। 
তার্থে সাধুসেব৷ করিয়া! আইস, সংসঙ্গ করিয়া আইস, দীনছঃখীর মধ্যে, 
'ভগবান্‌ আছেন--ঘৃঢ়ভাবে ইহ স্মরণ করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে, 
তুমি প্রস্ন হও বলিতে বলিতে__জীবসেবা করিয়া আইস। পুণ্যতীর্থে স্নান 
কর, শান্ত্রমত দান কর, তীর্থে তীর্থে থাকিঞ। শ্ত্যি কর কর, সংসঙ্গ কর, সংশান্র 


অবস্থা বয় বা চতুষ্টয়। ১৮৯ 


আবণ মনন কর, প্রতিদিন প্রার্থন! উপাসনাতে ক্ষম! প্রার্থনা! কর, অনুতাপ কর-_. 
প্রায়শ্চিন্ত হইল | ইহার পর কর্ম শুভকন্থ্র (8) উপাসনা--এই উপাসন! দ্বার! 
চিন্ত কোন অবলম্বন ধরিয়া হীশ্বরে একাগ্র হইবে । উপাসনাতে বাছিরের ও 
ভিতরের পৃজ! আছে। প্রাণায়াম আছে, জপ আছে, স্তবস্তুতি আছে, পার্থন৷ 
আছে, আর কথা কওয়া আছে। ইহাতে ব্রত উপাসনা জাছে, স্বাধ্য'য় আছে, 
ঈশ্বর প্রণিধান আছে। ঘতগুলি শুভকর্থ্থ বলা হইল তাহ! চিত্তশুদ্ধির জন্য । 
বিহিত নিষিদ্ধ কন্মত্যাগ, গ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসন! ইত্যাদিদ্বার। যখন মনে হইবে 
যাহার উপাসনা! কর- তিনি যেমন তোমার ভিতর আছেন, তেম'ন সর্বঙীবের 
ভিতরে আছেন সর্ববস্তুর ভিতরে বাহিরে আকাশের মত আছেন, কাজেই 
রাগছেষ কাহার উপর করিব? সর্বদা! সর্ব বস্তুতে তাহার সত্ত। ভাবন! 
করিতে করিতে ষখন সেই সাই সর্বদ! চক্ষে ভািনে তখন শীত উষ্ণ, সুখ ছুঃখ 
ইত্যাদি ঘম্ঘ ভাবের ও বোধ থাকিবে না এইরূপ অবস্থাই চিত্তশুদ্ধির চরম। 

এই অবস্থায় চিত্ত, ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়! যাইবে । কিন্তু চিত্ত যতদিন ন! 
ব্রঙ্গভাবে ভাবিত হয়, ততদিন ব্রাঙ্গীস্থিতি হইবে না; সেইভগ্ঠ ৫ম গুভকম্খ গুপি 
করিতে হইবে। এইগুলি মুমুক্ষুর সাক্ষাৎ সাধনা । এইগুলি-_ 

(১) নিত্য কি অনিত্য কি বিচার । 

(২) ইহলোকের ও পরলোকের ভোগ ত্যাগ । 


(৩) আত্মাতে শম, দম, তিতিক্ষ, উপরতি, শ্রদ্ধা! ও সমাধান-_-এই গুণ 
গুলির উদয় । ৃ 

(৪) মুক্তির তীব্র ইচ্ছা । ইহার পরেই গুরুমুখে তত্বমদ্রি শ্রবণ- শেষে 
মনন নিদধ্যাসন অস্তে মুক্তি । 

তৃতীয় অবস্থাটা বড়ই শোচনীয় । এখানে কখন ধন্খ কর! কখন অধর্শ 
কর!--ষখন যেটা ভাল লাগে। এখানে কর্ম হয় খেয়ালে। সময়ে সময়ে 
শৌক তাপ পাইলে একটু ভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছ৷--আবাঁর একটু সারিয়া 
উঠিলে ধিঙ্গী। একটু সামর্থা হইলে বেশী করিয়া খুছাইয়া সংদার কর!1। 
-মোটের উপর ইহারা! প্রক্কতির দাস; তিন রজ্জুতে বন্ধ। সাধারণ দড়ীতে যাহারা 
বাঁধা, তাহার। এক জায়গা বাধা হুইয়। পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই অপূর্ব 
রঞ্জতে মাহার! বদ্ধ_তাহার! ধাবতি ধাঁবতি। কেবল ছুটিতেছে। মানসন্্রমে 
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ছুটে, যশের আকাক্ষায় ছুটে, কাকড়ার বাচ্ছ। সমুদ্র-তরঙ্গ থামাইতে দল বাধে 
সর্বদাই ছুটাছুটি করে। বদ্ধের ছুটাছুটি বড় ভীষণ। 

আর একটা অবস্থা আছে দেট। অধমাধম অবস্থ!। সেখানে আহার নগর! 
ভয় আর মৈথুন চেষ্টা ভিন্ন অন্ত চেষ্টা থাকে না। এই সব লোক পশুধন্মী। 
পামর। 

অবস্থ। ত্রয় বা অবস্থা চতুঈয় এইরূপ। চিত্ত বুঝিয়! দেখ তুমি কোন্‌ অবস্থায় । 
বুঝিয়া! এখন উপরের অবস্থাতে উঠিবার জন্ত প্রাণপণ কর। এই আর কি? 


পদান্ুসরণ প্রয়াম। 
৫ম প্রবন্ধ । 
(১) 


ধধিরা বলিয়। গিয়াছেন--ঘত প্রকার উন্নতির চে! করিতে হয় কর; দেশের 
ধনবুদ্ধি, দেশের শারীরিক ব্লবৃদ্ধ দেশের লোকবৃদ্ধি, দেশের শিক্ষাবৃদ্ধি 
মন্তই চেষ্টা কর-_কিন্তু যতধিন না শিজে ঈশ্বর.ভাবনা করিয়া অন্যকে ঈশ্বর 
তাবনা শিখাইতে পারিনে ততদিন তোমরা! শোকের হাত হইতে এড়াইতে 
পারিবে না সমস্তই কর কিন্ত সমস্তের মুণে ঈশ্বর ভাবনাটি রাখ। এইটি 
বাদ দিয়। অন্য যাহা! করিবে তাঙ্াতে যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে ন। 

ঈশ্বর ভাবনাতে কোন ইষ্ট সাধিত হইবে? 

জগতের শোকশান্তি ঈশ্বর ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। 
যদি তোনার বা তোমার দেশের লোকের শোকশাস্তির প্রয়োজন আছে মনে 
কল্প, তবে ঈশ্বর ভাবন। করিতে শিক্ষা কর। 

_ ঈশ্বর ভাবনার ফল কি উপণন্ধি করা যায়? 

যায় বৈকি। যে যেমন'ভাবে তীহ!কে শাবিতে পারে সে সেইরূপ ভাবে 
ফল লাভ করে। ঈশ্বর ভাবন! সদ্য ফলপ্রদ। 

শুধু মুখে বলিলেই ত হইবে না। এটা কি দেখাইয়া দিতে পার? 


পদাচ্ছসরণ প্রয়াস। ১৯১ 


পারি। ক্রম অন্থুদারে ঈশ্বর-ভবিনায় কিরূপে মন শান্ত হর দ্েখাইতেছি। 
সর্বোচ্চ ভাবনা হঃতে আরম্ভ করিতেছি । সর্ব্বোচ্চ ভাবনাটি যদি ভাবিতে 
পার. তবে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিবে ইহাতে সর্বহঃখ নিবৃত্তি ভয় কিনা । 

বল-_আমি নানাপ্রকার শোকে জন্ঘরিত। আমি চে করিব । 

খধিরা বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-ভাবনা-্ট গায়ত্রী-মন্ত্র। মোটামুটি ইহার 
অর্থ পূর্ব্বের চারি প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্! কর! গিয়াছে । এখানে আরও পরিক্ষার, 
করিয়া ধারণ। করার প্রয়া পাওয়া যাইবে । | 

“ধবীমহি” ধ্যান করি । এখানে ধ্যান অর্থ চিন্তা, ভাবনা । ভাবন! করিলেই 
চিন্ত পরমগদে পৌঁছিবে। পরমপদে কোন প্রকার শোকতাপ নাই, কোন 
প্রকার জালাঘন্ণা নাই। সর্বছঃখের নিবৃত্তিই এই পরমপদ। গায়ত্রীকে 
চিন্তা কর। করিয়া দেখ, তোমার বুদ্ধিকে তিনি সেই নিত্যানন্দে প্রেরণ 
করেন কিনা? | 

দৃষ্টান্ত দিয়া ন! দেখাইলে আমার হইবে ন1!। তাহাই হউক। গায়ত্রী- 
চিন্ত। কি, অগ্রে তাহাই দেখ। 

সবিতার বরণীয় তর্গকে চিন্তা করিতে হইবে। বাহ! হইতে কোন কিছু 
প্রস্থত হয়, তিনিই তাহার সবিতা । যাঁহ। হইতে বিশ্ব প্রস্থত, তিনিই বিশ্বের 
সবিতা । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে_ধীহা হইতে এই সমস্ত ভূত 
জন্মিতেছে, তিনিই সবিত1। 

. কোথ হইতে এই ভূত সমস্ত জন্মিতেছে ? রর 

ব্রহ্ম যখন আপনগ্বরূপে থাকেন, তখন স্থষ্টি নাই। যখন তিনি আপনি. 
আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন আর কিছুই নাই। কেবল তিনি.। দ্বিতীয় 
কিছুই নাই। 

মহা প্রলয়ে যখন জল নাই, স্থল নাই, অন্বরতল নাই, চন্দ্র নাই, কয নাউ, 
জ্যোতিষ্ধমওল কিছুই নাই, জীব নাই, জন্ত নাই, নদী নাই, সমুদ্র নাই, কিছুই 
নাই০-কেবল তিনিই তিনি । 

কিছুই নাই-_-এই বিপুল বিশ্ব নাই--ইহ! কি ধারণ। কর! যায় ?. 

যায় বৈকি। যখন তোমার ম্ুযুপ্তি হয়, তখন টিনটিন ০৪ 
তখন বিশ্বের অভাবকি হন্ন না? .. 

দেহ নাই, মন নাই, এই বিপুল বিখের কিছুই নাই-_সকলের অভাব | 
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হইয়া গিয়াছে; কোন কিছুই নাই--সকলের অভাব অনুভব হইতেছে বলিলে 
কি বুঝা যায়? সকলের অভাব ইহারই অন্য নাম স্বরূপে স্িতি--আপনি 
আপনি ভাবে স্থিতি। বেশ করিয়৷ এই অভাবটি ধারণা কর-_করিয়। দেখ, 
কি পাও? ইহাই পূর্ণের অনুভব, ইহাই পরিপূর্ণে স্থিতি। 

ভবন! কর, মহাপ্রলয়ে সব শাস্ত হইয়। গিয়াছে-_কিছুই নাই-_-কেবলটি 
মানত আছেন--আপনি আপনি আছেন। এইটি ব্রদ্ধের স্বরূপ । এখানে সৃষ্টি 
নাই। তবে স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে “ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” হইতেছে না? 

না-_তাহ। হইতেছে না। 

তবে কোথা হইতে ভুত সমস্ত জন্সিতেছে? ব্রন্মের শক্তি হইতে বলিতে 
পার, একমাত্র ব্রদ্দই যেখানে আছেন আর কিছুই নাই-_সেখানে শক্তি আসিল 
কোথ। হইতে ? তবেকি শক্তি ও ব্রহ্ম এক? না তাহ! নহে। যেমন মন ও 
সন্বর, হৃর্ধ্য ও দীধিতি, অগ্নি ও উত্তাপ, বায়ু ও স্পন্দন, সেইরুপ ব্রহ্ম ও শক্তি। 
এ বিচার অতি সুক্ম। মন হইতে যেমন সঙ্কল্প উঠে সেইরূপ ব্রঙ্গ হইতে শক্তি 
ব| সঙ্কল্প উঠে। ব্রদ্দে শক্তি আছে বা নাই এই ছুয়ের কিছুই বলা যায় ন।। 
যদি বল আছে তবে বলিব ধরিয়! দাও। তাহ! পার না। কারণ ধাহাতে 
স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ নাই সেখানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
অপর কিছু থাকিবে কিরূপে ? আবার যদ্দি বল শক্তি ও ব্রহ্ম একই বসত ? তবে 
শক্তিই আছে বলিলেই হয়, ব্রঙ্গ স্বীকার করিবার আবশ্তকতা৷ নাই। তাহা 
বলাও ত ঠিক হয় না। কারণ শক্তি ত আকাশে ঝুলে ন!? শক্তিমান্‌ ভিন্ন 
শক্তি থাকিবে কোথায়? তবে শক্তি ও শক্তিমান অভেদ এই যে বলা হয় 
তাহা কোনখানে, ইহার বিচার যদি আবশ্তক হয় পরে কর! বাইবে। 

ব্ক্ষই আছেন। শক্তি নাই এ বলিলেও ত হয়? তাহা হয় না। যদি 
শক্তিই ন। থকে তবে শক্তির কার্য এই বিশ্ব কোথ। হইতে আসিল? 

এও ত বড় অদ্ভুত কথা! । শক্তি আছে ইহাও বলা! যায় না, শক্তি নাই 
ইহাও বল! যায় না। তবে কি বল! যাইবে? 

এই জন্ঃই এই শক্তিকে মায়! বল! হইয়াছে । কিযে এই টি নিনের 
কিছুই বল! বার ন| অথচ ইহার কাধ্য আছে সকলকেই ইহ! স্বীকার করিতে হয়। 

বন্ধে মায় আছে ধা নাই কিছুই বলাষায় না। ইহা ন! হয় বলা হইল 
কিন্তু মায়ার কার্য এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল ? 
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মায়! যেরূপ বস্ত তাহার কার্ধাও সেইরূপ হওয়া উচিত। মরুমরীচিরায 
যেমন জল নাই কিন্ত জলতভ্রম হয়, রজ্জুতে যেরূপ সর্প নাইকিন্তু সর্প ভ্রম হয়, 
সেইরূপ ব্রঙ্গেও জগৎ নাই কিন্তু জগত ভ্রম হয়। কাজেই বলা হয় ব্রচ্জই 
আছেন জগৎ নাই। যদ্দি জগৎ থাকে তাহ! ভ্রমে। অবটনঘটনপটায়সী 
মায়াই এই ভ্রমের মূল । 

আচ্ছা বিশ্বটা ভ্রমই হউক ব! যাহাই হউক এটা উঠে কোথ! হইতে ? 

পূর্ব্বে বলিলাম স্বরূপ বা আপনি আপনি ব্রহ্ম হইতে এই মায়ার কাধ্য ব| 
বিশ্ব উঠে ন1, আবার মায়! বা! শক্তিকে যখন আছে বল! যায় তখন ইহ! জড় 
মাত্র--ইহা দ্বারাও স্থষ্টি হয় না কাজেই বপিতে হয় ব্রহ্ম যখন মায়াকে স্বীকার 
করেন তখন তিমি সগুণ হয়েন। সেই স্বগুণ ব্রহ্ম হইতে “ইমানি ভুঁতানি 
জায়ন্তে”। ৰ 

আশ্চর্যা কথা বটে-যাহ! আছে ব| নাই কিছুই বল! যায় না তাহার কার্য্য 
কিন্তু ব্রদ্ষে আরোপ হয়। আচ্ছ! ব্রঙ্গে মায়ার খেলা হয় ইহ। কি বঙ্গের 
ইচ্ছায় হয়? 

কেহ কেহ বলেন বটে ব্রঙ্গের ইচ্ছায় বিশ্ব সথষ্টি হয় কিন্তু এতৎসঘন্ধে কেহ 
কেহ এই বলিয়! আপত্তি করেন যে ব্রঙ্গ যিনি তিনি ত আপ্তকাম। তিনি পূর্ণ। 
অভাব ন! থাকিলে ইচ্ছা হয় না। পুর্ণের আবার ইচ্ছা কেন জাগিবে ? এই জন্ত 
বল! হয় ব্রদ্ধে মায়ার কাধ্য স্বভাবতঃ জাগে ইহাতে ব্রদ্দের ইচ্ছ। বা অনিচ্ছ! 
কিছুই থাকে না। মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, ব্রঙ্ছে মায়ার কার্য্যোৎপত্তিও 
সেইরূপ স্বাভাবিক । 

এই যে তুমি সবিতার ব্যাখ্যাতে এত কথ। বলিলে ইহাও স্থূল দৃষ্টাস্ত দিয়াই 
বলিতেছ। ব্রহ্ম ত মণির মত একট! জড় পদার্থ নহেন। ইনি জ্ঞানম্বরূপ, ইনি 
আনন্দন্বরূপ। এই জ্ঞানানন্দে মায়ার কার্ধয--ইহ। ত বুঝাইতে হইবে? 

শ্বরূপ জ্ঞান ও স্বরূপ আনন্দ ধারণ কর। কঠিন। তিনি জ্ঞানময়, আনন্দময় 
যদি বল তবে জ্ঞান ও আনন্ব হইতে তিনি ভিন্ন। তিনি জ্ঞানের দ্র ও 
আনন্দের ভোক্তা যখন তখন জ্ঞান ও আনন্দ জড় মাত্র। কিন্ত ভ্ঞান স্বরূপ 
'ব'ঁআনন্দ শ্বরূপ যিনি তিনি প্লষ্া, ভোক্তা নহেন। , 

জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্ধ শ্বরূপ ইহা! তবে কি? বিশ্বই দূ বস্ত। বিশ্বের অভাব 
অনুভব করিতে পারা ও য। জ্ঞানম্বরূপে বা আপনি আপনি ভাবে স্থিভিও ভাই। 
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নুযুণ্তিতে বিশ্বের অভাব যেন কেহ অনুভব করাইয়া দেয়। তাই জাগিয়া 
বলিতে পারা যায় কিছুই ছিল না। আর কিছুই নাই অর্থই একটি কেবলটি 
আছে। এই একটিই-কেবলটিই অখণ্ড সীমা শুগ্ত আপনি আপনি। 


তবেই হইল কোন বস্ত নাই অথচ আনন, কোন দৃশ্ত নাই অথচ জ্ঞান__ 
ইহাই জ্ঞানানন্দের স্বরূপ। | 
এই স্বরূপজ্ঞানের উপরে অজ্ঞান বা মায়ার কাধ্য ভাসিবে-__ ইহ! কিরূপ? 


দৃশ্তজগৎ নাই, আপনি আপনি আছি, ইহাই স্বরূপ স্থিতি। ইহা হইতে 
স্বভাবতঃ মণির ঝলকের মত যে অজ্ঞান উঠে বা কল্পিত হয় [ক-পসামর্থে ] 
এই অবস্থাটি মায়াশবলিত ব্রচ্ধ বা সগুপ ব্রহ্দ। সগুণ ব্রদ্ধম হইতে ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে। এই জন্ত বল! হয় রহ্গ অজ্ঞান কল্পনা করেন। | 

এই সগুণ ব্র্দের বরেণ্যং ভর্গই চিন্ত। করিতে হইবে। বরণীয় তর্গ 
বলিলেই, অবরণীয় ভর্গ বলিয়া কিছু আছে ইহা ত বলিতে হয়? স্বগুণ ব্রন্মের 
বরণীয় ভর্গই বা কি, আবার অবরণীয় ভর্গই ব| কি? 

পূর্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা বল! হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত 
হইবে-_যে শঞ্তি তোমার বুদ্ধিকে মায়া বা জগৎ ছাড়াইয়া ব্রন্দে লইয়! যাঁয়, 
তাহাই তোমার বরণীয় ভর্গ। আর যে শক্তি তোমার বুদ্ধিকে বিষয়পথে 
চাঁপিত করে, তাহাই তোমার অবরণীয় ভর্গ। | 
_ বরণীয় ভর্গের স্বাভাবিকী গতিই ব্রদ্ষপথে। কেবল অবরণীয় ভর্গের 
স হত জড়িত হইয়া যখন অবরণীয় ভর্গ ইহাকে টানিয়া রাখে তখনই ইনি 
্রঙ্ষপথে চলিতে পারেন না । সহঙ্গ বাঙ্গলায় ইহার্ডেই বলে--যখন রজন্তম শুদ্ধ 
সত্বকে, অভিভূত করে, তখন শুদ্ধ সত্ব ব্রদ্মপথে ধাবিত হইতে পারে না। রজস্তম 
'বা লয়বিক্ষেপ কাটাইতে ন! পারিণে, বরণ/য় ভর্গের গতির সঠিত আমাদের 
বীকে ব! উত্তম বুদ্ধিকে মিপান যায় না। 


রজস্তম কাটান যোগমার্গেও হয়, ভক্তিমার্গেও হয়, আবার ষোগতক্তিমি শ্রিত 
জ্ঞনমার্গেও হয়। এই মিশ্র মার্গের উপাসনাই সন্ধা।। মন্ধ্যার প্রথম কাধ্য 
প্রাণায়াম, মধ্যম কার্ধ্য ভক্তি, শেষ কার্য] জ্ঞান। প্রার্থনাগুলিও ভক্তির কার্য । 
শম্বীমহি” ত চিন্তা করাকেই বলিতেছ ? 
। :. ছ1।: অগ্রে প্রাণায়াম. ও ভক্তির কার্ধ্য করিয়। তবে চিন্ত। করিতে হইবে। 
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পঞ্চম বর্ষেও যজ্জোপবীত হয়। যতে| বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, শঞ্জির 
দ্বরূপ, শক্তিমানের স্বরূপ--এই সমস্ত চিন্ত! কি বালকে পারিবে ? 

সেই জন্তই জপ বিধি। উহাতে মাকে যেমন বাঁলকে ডাকে,£সেই ভাবে 
ডাক হইলেই হইবে। বালকের কোন প্রয়োজন নাই, ক্ষুধ। পাইতেছে না, 
অন্ত কিছুই পায় নাই--কিস্ত মা'কে না দেখিতে পাইলে, সে যেমন ব্যাকুল হইয়া 
ষা'কে পায় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে “মা কোথায় গেল”- কাহারও কাছে 
উত্তর ন! পাইয়। যেমন কাতর হই! কাদে, আব মাম বপিয়্। চিৎকার করে-_ 
সেইরূপ গায়ত্রী-মন্ত্রে ডাকিতে পারিলেই মা! আসেন, কোলে করেন; তখন 
বলাধান করিয়| মা'কে বুঝিবাঁর জন্ত যে চিন্তা সেই চিন্তার সামর্থ্য দিয়! দেন। 
এই কারণেই শাস্ত্রে দেখ যায় ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান হয় না। 

: এখন বল ,চিন্ত। করিতে করিতে বুদ্ধি ০েই চিন্তনীয় বস্ততে প্রবেশ করে 

কিরূপে? কেনন| ধীমহি করিলে তবেত ধীয়োয়োন প্রচোদয়াৎ হইবে? 

ব্যাসদেব প্রণম্য ধ্যানসংযুক্তং রামায়ণমুদীরয়েৎ বলিয়াছেন । ভক্কিভাবে 
প্রণাম করিলে এবং ধ্যান ব| চিন্ত। করিলে-_-চিত্ত, ধ্যানের বস্ত্র ভাবে ভাবিত 
হইবেই। শুধু কল্পন! ইহ! নহে; মন ঝ! চিত্ত দেহ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ এমন স্থানে 
যাইবে _যেখানে শরীর ও মন উভয়ই যেন নাই, অথচ পূর্ণনাত্রায় আনন্দের 
অনুভূতি আছে। পরেই আনন্দে স্থিতি । এই স্থিতি স্থায়ী হইলেই মুক্তি। 

যত প্রকার চিস্ত। আছে, গাযত্রী-চিন্তাই প্রধান সৎসঙ্গ । ইহাতে ব্রহ্গচিন্ত! 
আছে; জগং নাই, এই অভাব চিন্তাও আছে। ঠিক ঠিক, এই চিন্তা করিতে 
পারিলেই, চিন্ত ব্রহ্মভাবে ভ[বিত হইয়! স্থির হইয়! যাইবে । 

বুবিতেছি জ্ঞানমাগে” গায়ত্রী চিন্তা করিলে সদাই ফল পাওয়া যায়। কি 
ইহাত পারি না। তবে ভক্তিভাগে” গায়ত্রী চিন্তাটি ভাল করিয়া বল। : 

পূর্বে ত বলিলাম “মা কোথায় গেল””_ ইহ! মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, আকাশ, 
সমুদ্র, তার|, চত্ত্র, দিবা, নিশি, স্থ্ধ্য, বাধু সকলকে 'জিজ্ঞাসা কর --কেহ ন! 
বলিলে বালকের মত কাদিতে কীাদিতে ডাক-_-ডাকা হুইবে। ইছাকেই ভাকার 
মত ডাক! বলে। বুড় ছেলে “ছাড় অন্য অভিলাষ” ন৷ হইয়। ডাকিলে যে--- 
প্ডাক1 সেট! ডাকার মতন ডাক নহে । 

এই এক রকম ডাক1।. ইহাতে রূপের দরকার হয় না। কিন্তআর 
এক রকম ডাকা আছে:। তা'তে রূপ আছে। জগৎ জুড়ে চৈতন্ত আছেন। 
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চৈত্তন্ত গুভু। মায়ার কাধ্য কালীর ফোটা । শুত্র চৈতগ্তকে শিব বলা হয়। 
কালীর ফোটার রূপ কালী। ফোটা বল! হয় প্রণবের উপর বিন্দুকে। 
অতি বুলস বলিয়াও তিনি বিন্দু, আবার সীমাশূন্ত ব্রন্দের একদেশে অতি 
হুন্গ স্থানে যে মান্নার থেল।, চতুম্পাদ ব্র্মের তুলনায়, পরমশাস্ত মায়াতরণশুন্ঠ 
ত্রিপাদ ব্রহ্মরূপ পরমপদের প্রবেশত্ধারও এই বিন্দু বটে। যাই হোক, শিবের 
উপরে কালী । জীব, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ষে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই 
শিবের রূপই এই কালীর পদতলের শিব। সংসারকে পুড়াইয়৷ ছাই করিয়। 
না গায়ে মাখিলে, শিব হওয়! যায় ন1। আবার গলায় বিষ ও কপাণে অমুত- 
রূপী শিবকল! না ধরিলে শিবত্ব মিলে ন7া। সাপে বাধে. নাহি থাঁয়_-বরং 
সাপ বাঘের আশ্রয়স্থান ন! হইলে শিব হয় না। হস্তে সর্বদাই প্রলয় ডিগ্িম 
ন। থাকিলে, সর্বদ| প্রলয়চিস্তায়, এক মাত্র শক্তিষ্পন্দন তাহাতে মিশিয়! এক 
হইয়। পরমশাস্তভাবে স্থিতিলাভ করিতেছে, এই চিন্ত| সর্বদা না করিলে শিব 
হওয়া যায় ন1, শবরূপে শক্তিপদতলে পড়িয়া এ চিন্তাদ্বার। শক্তিকেই একাগ্র- 
ভাবে দেখিতে ন! পারিলে, শিব হওয়া যায় না। শিবের ভাবে শক্তিকে দেখ-_- 
আগে শিবের দিকে চাহিয়। চাহিয়া! শিবভাবে ভাবিত হও ( ইহাতে তৃতীয় 
চক্ষুর কার্য আছে) পরে শিবচক্ষু লইয়! কালীর দিকে চাও । দেখিবে মা আমার 
কত স্ন্দরী-_দেখিবে না আমার রজন্তমের খেল! সাঙ্গ করিয়! অথচ অপি-মুণ্ড 
রত্বণাক্ত ছিন্ন হস্ত না ফেলিয়৷ দিয়াও, শুদ্ধ সত্বত্বরূপিণী, বরণীয় ভর্গরূপিণী। তিনি 
তোমাকে-__-তোমার উত্তম ধীকে আপনার সঙ্গে মিশাইয়৷ লইয়|, তোমাকে 
আপন স্বরূপ দিয়, পরমশিবের বামে বসিতেছেন অথব। বলিতে পার উভয়ে 
মিলিয়! রাধা! হইয়া কৃষ্ণসঙ্গে মিশিতেছেন। মিশিবার কালে “অত্যন্ত সুখ 
মনতে”__কিন্ত মিলিয়! গিয়া পরমশাস্ত পরমপদে স্থিতি। আবার এই স্থিতি 
আয়ত্ত করিয়৷ বংস্বগ্প জাগর . সুযুগ্তমবৈতি নিত্যং তত্বক্গ নিক্ষলমহং নচ 
ভূতসঙ্ঘঃ ॥ এও হয়, আবার তাও হয়_যখন নবমী পৃঞ্জার বলিদান সময়ে 
গান করে-__ 
শুনহে মহারাজ, এরণে নাহি কাজ, 
এ বাম কতু নহে সামান্তে। 
চরণে দিতে ভর, ধর! যাক্প রসাতল, 
_সসৈন্তে পড় বামার চরণে । 


পদাস্ছসরণ প্রয়াস । ১৯৭ 


যাহোক একট! কর আর কি। 

যাহোক একটাত করব; কিন্তু পাপালে তহবে না, আরও জিঞ্জাপা 
আছে। 

আর একটি কথা। হারে 'ম! কোথায় গেল”? এই যে প্রিজ্ঞাস! করে-_ 
একা'কে করে? 

মা'কেই করে; কিন্ত ভিনরূপে মা'কে দেখিয়1ও দেখেন! তাই করে । তুমিও 
করিও--নকলকে মা ভাবিয়া ই জিজ্ঞাসা করিও । হা! ভাই ম! কোথায় গেল। 
মা হইয়! ম! ভঙ।-_-হরি হইয়। হরি ভজা বুঝিলে। আর না। 

(২) 
বরণীয় ভর্গ ও প্রেম। 

কাম ও শ্রেম কত প্রভেণ! প্রেম আলোক, কাম অন্ধকার । প্রেম স্বর্গ, 
কাম নরক। প্রেম ঈথর, কাম শয়তান । প্রেম সাধু, কাম চোর। প্রেম প্রেমিক, 
কাম লম্পট । প্রেম অমরাবতীর পারিঙ্জাত, কাঁম পৃথিবীর পুতিগন্ধভরা 
আইস। 

তথাপি ইহাদের সম্পর্ক আছে। ইহাই আশ্চর্য । কামের ভিতরে প্রেম, 
আবার প্রেমের মধ্যে কাম থাকে । প্রেমে কাম থাকে বলিয়। অসংযমী, অসাধ- 
ধান প্রেমিক কামে পড়িয়। গড়াগড়ি যান; সাপেক্র মাথার মণি তুলিব!র 
কৌশল না জানিয়। মণি আহরণ করিতে গিয়া সর্পদংশনে জর্জরিত হইয়া প্রাণ 
হারান; আবার কামুকও বিশেষ ঘটনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়! প্রেমিক হইয়া বান ! 

বরণীয় ভর্গ ও অবরণীয় ভর্গ-_প্রেম ও কাম। বরণীয় ভর্গকে প্রেম 
বল। ইহা প্রেমের মত ত্রিলৌকবাপী বটে। আর সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়া- 
শীল পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠ তেজও বটে। ইহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, আমা- 
দের মোক্ষ পর্যযস্ত লাভও হয় বটে। 
ধার্ম্িকের যাহ। হয়, প্রেমিকের কি তাহাই হয়ঃ ধার্থিকের প্রধান বস্তব 
, ঈবরাগ্য, প্রেমিকেরও তাই। 

স্ত্রীলোক হও, বা পুরুষ হ&, যদি কাহাকেও ভাঁল বাসি থাক--এই 
ভালবাসাকে কামগঞন্ধে যদি বিকৃত না করিয়া থাক _-এই ভালবাসাকে যদি আত্ম- 
সুখের বন্ত বলিয়া! গ্রহণ ন! করিয়া, ইহাতে নিপ্রের ছঃখ 'অগ্রান্থ করিয়া, প্রিয়তমের 
সুখের অন্ত ব্যাকুল হও--যদি নিগ্গের কত ক্লেশ হইতেছে না ভাবিয়া সে 
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আমার পাইলে কত সুখী হইবে-_-মামায় পাইয়! দদাই সে কি এক ভাবতরঙ্গে 
থাকিবে-_-আমি ভাবনায় পবিত্র, বাক্যে পবির, কার্ধ্যে পবিব্র হইয়া যখন তাহার 
কাছে যাইব তখন সে আমায় পাইয়া সমাধিবিরামে সাধকের মত কি যেন 
কি ভাবে আমায় দেখিবে--লোকসগে থাকিয়াও কত ভাবে আমায় জানাইবে 
সে আমার কে-_যর্দি এই ভাবে কামগন্ধশূন্ত প্রেম ধরিতে পার তবে তুমিও 
প্রধান সাধকের মত প্রথমেই বৈরাগ্যবান্‌ হইতে পারিবে । | 
_ যাহাকে ভাল বাপিয়াছ প্রথমে সমস্ত বিশ্বটা যেন সেই হইয়া যাইবে। বিশ্ব 
নাই, সেই আছে। যাহ! যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কুষ্ণস্কুরে কত সুন্দর ইহা ! 
সকলেই সে। আমি তারেই দেখি আর কিছুই ত দেখিনা । এই বিপুল বিশ্ব 
আমার চক্ষে আর ভাসেনা। যি এই বিশ্বের কথা কেহ কয়__কহিয়। আমারে 
স্মরণ করাইয়া দেয় তখন দেখি যেন তাহাতেই এই বিশ্ব তািয়াছে। শ্রীভগবান্‌ 
বিশিষ্ট তক্তক্ষে লক্ষ্য করিয়| বলেন “যো মাং পণ্ততি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময় পশ্ততি” | 
প্রেমিকের এই অবস্থা! হয়। 
মানুষকে সর্বশক্তিমান কি ভাব! যায়? প্ররুত প্রেমিক যে, সে ত মানুষকে 
মানুষ দেখে না ; সেত শরীরকে ব| মনকে ভালবাসে না; সে ত শরীরের রূপ ঝ| 
মনের গুণকে ঈশ্বর বলে ন| - সে ভালবাসে শরীর ও মনের ধিনি আধার তাহাকে ; 
রূপ ও গুণের ধিনি আধার তাহাকে ; ধিনি আত্ম!» তাহাকেই। কাজেই প্রেমিক 
যদি আত্মাকে ভালবাসিয়! থাকে তবে সে আপন প্রিয়কে _সর্বশক্তিমান্‌.কেন 
না বলিবে? যথার্থ প্রেমিক যে, তাহার চক্ষে তাহার প্রিয়_কষুদ্র বন্ত নহে। 
তাহার প্রিয়ই ঈশ্বর। ইহার কমে তাহার হয় ন। ক্ষুদ্র কে-_রূপকে বা 
গুণকে ভালবাসা, প্রেমের ধন নহে _ প্রেমের ধর্ম ভূম1!। অনন্ত লইয়! থাক1। 
প্রেমই যে বরণীয় ভগ” একবার ভাবিয়৷ দেখ না। ভারতের বাহিরেও 
বরণীয় ভর্গ প্রেমরূপে উপনীত হইতেছেন। জগৎ গপিয়া প্রিয় পর্য্যস্ত হইতেছে, . 
কিন্তু তাহার পরই প্রেম কামে পরিণত হইয়৷ যাইতেছে; প্রি এখন পর্য্স্ত 
ঈশ্বর হইতে পারিতেছেন না । সাধন! ঠিক মত হইলেই ইহ! হইবে। 
ঈশ্বর-ভাবনায় প্রধান প্রধান ক্রমগ্ুলি এখানে: দিয় আমর! প্রবন্ধ শেষ 
করিতেছি | | 
(১) সুযুস্তিতে  অগতের অভাঁব-চিস্তাটি বেশ করিয়! ধারণ! করিযা, 
সর্বত্রই উহ! ভাবনা! কর। যেমন রজ্জুতে:সর্প নাই, মরুমরীচিকাতে জল নাই-- 


ব্রজগীতি। ১৯৯ 


সেইরূপ ব্রন্দে জগৎ নাই । তথাপি ষখন জগৎ দেখা যায়--তখন যেমন স্বপ্পনকালে 
এটা! স্বপ্র, এটা মিথ্যা, এই ভাবনা করিতে পারলে স্বপ্নটা ভাগিিয়৷ যায় এবং 
স্বপনদৃষ-বস্ত স্বৃতিতে থাকিলে ও তাহ দ্বার! প্রকৃত কার্য হয় না দেখা ষায় সেইরূপ 
দেহট1 মিথ্যা ভাবন| করিয়া জগংটা মিথ্য। ভাবনা করিয়। ব্যবহারিক কার্ধ্য 
করিয়! যাও। 

(২) দেহটা নাই, জগৎ নাই ; বত যত আদিতে থাকিবে, তত তত অথগ্ু 
সীমাশৃগ্ভ আপনি আপনির ছায়া! নিজের মধ্যে দেখ। জগতের মধ্যে আমি 
নই, দেহের মধ্যে আমি নই ভাবিয়-আমির মধ্যে এই ভ্রম দেহ, এই ভ্রম 
জগৎ ভাবন! দ্বারা আপনি আপনি ভাবে শ্থিতিলাভ কর। 

(৩) 'আমার মধ্যে দেহ, 'আমার মধ্যে জগৎ আমিই বিরাউ, পুরুষ । 
আমি ব্যাপনশীল বিষুত। বিধু) হইয়া বরণীক্ন ভর্গকে আলিঙ্গন করিতে করিতে 
শান্ত ভইয়া যাওয়া অথবা বিষু হইয়া বরণায় ভর্গ চিন্তা করিয়া, পরমপদের 
প্রবেশ্দারে প্রবেশ করিয়া পরমপদে বিশ্রাম করা । 

(৪) উগ্রভাবে প্রিয়কে সব্বদা স্স্তি। করিয়া তাহার চিন্তাকে নিজের 
দিকে আকর্ষণ করা। নিজের মনের ভাব দেখিয়া স্পট অনুভব করিতে 
পারিবে সে আমায় ম্মরণ করিতেছে । 

যোগপথে চিন্তবুত্তি নিরোধ করা । সহজ কথায় দীড়ায় এই যে প্রাণায়াম 
দ্বার! চিত্ব-বুত্তি নিরোধ কর! যোগীর সাপন!। [চন্তকে বিরাট, ভাবে ভাবিত 
কর!, অবতার ভাবে ভাবিত করা, ঝ৷ প্রিয়ের ভাবে ভাবিত করা ভক্তের সাধনা। 
কিন্তু জগৎ মিথ্য। ইহার বিচার দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া. 
আপনি. আপনি ভাবে স্থিতিলাভ কর৷ জ্ঞানীর সাধন! । শেষটতে সগ্চোমুক্তি 
অন্ঠগুলিতে ক্রমমুক্তি। 


ব্রজগীতি। 


'আমি যাব কি স্বজনি, তাহারি ছয়ারে, 
সেকিগে। ডেকেছে আমারে “আমার” বলে ; 
ওই নিলাঁজ বাশরী কি যেন কি ভাষে, 


অথবা কি জানি সখি, মন বুঝি ছলে। 
২৬ 


৪৩ 


উৎসব। 


সেরূপ কালিয়৷ নির খিব বলে, 
দিনে কতবার যাই কত ছলে :-_ 
গাগরী ভরিতে যমুনার ক্গলে ; 
সেতগে! সকলি জানে । 


এ মোর বাঁসরসজ্জা গ্রীতি-অনুরাগ, 
স্যম-সাধে কুন্থমিত এ মোর কবরী-_ 
সেযষদি না হেরে হায়! বৃথা সে সকলি, 
যতনে সরমে যাহ! রেখেছি আবরি। 


 ইঙ্গিতালোক জাগে কি আবার, 
বিবশা রমণী করে অভিসার; 
আহ্বান-বাশবী জাগে কি তাহার-_ 
মুখরি মধুর তানে? 


সখি? যমুন! পুলিনে নীপ তরুতলে 
কোথ! সে মাধব, কুঞ্জ-কানন বিহারী ; 
রাধিকা-হৃদ্ি-রমণ পরশরতন, 
চিত্ত গগন-ইন্দু সুন্দর বলিহারি। 

( ভবানীপুর ) 


. সেবাধর্ম ৷ 


সব আমির আগে সব তুমি--আবার সব তুমির আগে সব তোমার। সব 


তোমারের ভিতরে সেবাধর্ম। সব তোমার ন| দেখিলে বুঝি সেবা হয় ন!। 
যদি বল হয়, ত| বলিব হয়, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিব “রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া 


নয়ন” । 


তেমন প্রাণভরা সেবা! হয় না-_তেমন অন্গরাগে সেবা হয় না। 


সেবা হয়, কিন্ত সে সেবা কখন হয়__কর্তব্য বোধে-_ শাস্ত্রে আছে বলিয়া-_ 
ধার্শিকেরা বলেন বলিয়া--শুধু বলেন না সাধুর! করেন বলিয়া তাই হখ্ব। 


মাও মধুর ভাব। ২৪১ 


কখন হয়--আশায় ; সেবা করিলে আমার ভাল হইবে এই জন্থ হয়; কখন 
হয় ভয়ে--সেবা না করিলে তাড়াইয়! দিবে তাই হয়। কিন্তুষে সেবা বথার্থ 
সেবা সে সেবা কোন কিছুর জন্য নহে; সেসেবা না করিয়া থাক যায় না 
তাই সেবা হয়। সে সেবার কিছুর জন্তঠ নাই সে সেবা অহৈতুকী সেবা। 
করিবে একটু এই সেবা ? 

আগে তাকে একটু ভাল বাস তশুবেই তার বস্তও ভাল লাগিণে, তার 
লোক জন ভাল লাগিবে, তার পশুপক্ষী ভাল লাগবে, তার বৃক্ষণতা ভাল 
লাগিবে, তার ছাগল মাছ ভাল লাগিবে--আর কোন কিছুকে মন্দ বল! 
যাইবে না; আর কোন কিছুকে অযহেলা কর! যাইবে না সব যে তার! 
কাধে অবহেলা করিব? কার প্রাণ সংহার করিব। নিঞ্জের দেহ রক্ষা জন্ত 
তার কোন কিছু নষ্ট করা--সেত তার প্রাণে ব্যথা দেওয়! মাত্র। ইহাত 
প্রাণ থাকিতে পারিব না। সবই যে তার--তার বসন্ত! আমার কত 
আদরের ! | 

এই গৃহ! এযে তার। তাই ইহা পরিষ্কার রাখিতে উচ্ছ! হয়। সেষে 
এই ঘরে আসে--ইহ। কি যেমন তেমন করিয়! রাখা চলে? নানা তাকিহয়? 
সেকি মনে করিবে! এই ষে সব দেহ, মানুষের দেহ-_-এমন কি পশুর 
দেহ, কীটপতঙ্গের দেহ, পক্ষীর দেহ, বৃক্ষলতার দেহ-- আহা! ইহাদের 
কাহাকেও ষে অযত্ব করিতে পারি না। কেন পারিনা£ এই সবের মধ্যে 
যে সে আছে--এই সব যে তার ব্যবহার কর|। কিন্ত সে যখন এই সবে 
অভিমান রাখে না, তখন ত এসব কিছুই ভাল লাগে না। এই সেবাধর্ম। 
এর ভিতরে সব। বেশী বল! আড়ম্বর । 


মা ও মধুর ভাব। 


তুমি বল পরিবর্তন__মা হ'তে প্রাণেশ্বর বড় ভারী পরিবর্তন। আমি বলি 
বড় বেশী নয়। এক কালের পূর্ণ স্বভাব হইতে আর এক কালের পুর্ণ 
সর্ভাবে আগমন। 

বালিকাকালে মা'তে প্রাণ ভরিয়! যায়, আবার যুবতীকালে গ্রাণেশ্বরে 
হৃদয় পূর্ণ থাকে ঃ আর বৃদ্ধাকালে ? বৃদ্ধকালে যা হয় তাতে বলার কেহ 
থাকে না; কাজেই তার আলোচনায় কাজ নাই। 


২০২ উৎসব। 


রামপ্রসাদ চিরদিন মা মা করিতেন। মনে কর! হউক, একদিন কৃষ্ণলীলা 
হইতেছে । মিলনের পরে বিরহ । এ বিরহ জনে জনের ভিন্ন। 

কেহ কাঙ্গালিনী, কেহ উন্মািনী। থে পথে, লতায় পাতায়, ফুলে ফুলে 
যেন তাপ চিহু--তাই দেখে আর কাদে আর জজ্ঞাসা করে--কোথায় গেল 
তা কি দেখেছ? নাধবা তুই যে তার বড় প্রিগ্__বল্‌ আমার মাধব কোথায় ? 

“আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে 
ফুল তুপি বিহরই বনে”। 

বন দেখির!, ফুল দেখিয়া, সেই সব মনে পড়ে__আর মনে পড়ে “শেজ 
বিছায়ই-__রস পারপাটার কারণে” । কেহবা উন্মাদিনী। উন্মাদিনী হইয়া 
সেই সুন্দর রূপ, সেই লুন্দর ভরঙ্গী যখন বর্ণনা বরে তখন কত সুন্দর সে 
সব উক্তি £__ | 

হে দেব! হে দযগ়িত! হে জগদেক বন্ধো! হে ক্রীড়াশীল ! হে দীপ্ষি- 
শীল দেবতা ! হে আমার প্রিয়! হে জগতের একমাত্র বন্ধ! হেকৃষ্জ! হে 
চপল! হে নাথ। হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! আমার দৃষ্টিপথে কখন 


আসিবে ! 
ংশালঘিত বামকুণ্ডলভরং মন্দোননতং ভ্রালপতং--তুমি কি এক ললিত 


ত্রিভঙ্গে দীড়াইয়াছিলে ! এই বামে হেল! ভঙ্গী_তুমি যে আমাকে বামে 
লইয়া আমার মুখকমলের অতি নিকটে অধরে মুরলী লয়৷ দাড়াইয়৷ ছিলে-_ 
আনার বংশীশিক্ষার ছলে কি তত নিকটে দাড়ান? কিন্তু কিগ্ুন্দর সেই 
ভাব। আমি দেখিতেছিল।ম তোমার বামকর্ণের কুগুল হ্বদ্বদেশ পর্্যস্ত 
লম্বিত-_-আর সেই সুন্দর ভ্রণতা জঈধৎ উন্নত। কোমল অধরপুট কিঞ্চিৎ 
কুঞ্চিত, আর সেই পদ্মপলাশলোঁচনে তেরছ চাউনি। ঝড় আনন্দে আলোল 
অস্কুলীপল্লব দ্বারা মুরলিকার রদ্ধ ধরিয়া পূর্ণ করিতেছ__-আর এই মুর্তি! 
সেই স্থধাসাগর মধ্যবর্তী মণিপুর-_তন্মধ্যে কল্পতরু! সেই কল্পতরু মূলে এই 
ত্রিতঙ্গললিত ভঙ্গী_-ঞজনি জানি এই মুর্ভিত জগমোহ্ন মুর্তি। 

হে গোপালক! হে কুপাসাগর ! হে লাগ্মীপতি ! হে কংসাস্তুক ! 
হে গজেন্দ্রমোক্ষদাতা! হে মাধব! হে রামান্গজ! হে ব্রজগদগুর ! হে 
পন্পপলাশলোচন! হে গোপিকাকান্ত! আমি তোম| বিন। জানি না-_ 


আমায় পালন কর। 


মাও মধুর ভাব। উন 


তোমার ললাটদেশে কি সুন্দর কন্ত,রি তিলক! বক্ষস্থলে কৌস্তভমণির 
কি শোভা! তোমার নাসাগ্রে নুতন মুক্তা, করতলে বেণু, করে কন্কণ, 
সর্বান্গে হরিচন্দন, কণদেশে মুক্তামালা! গোপাল চুড়ামণি ! গোপক্ত্ী 
পরিবেষ্টিত তুমি_তুমি জয় যুক্ত হও। | 
আর তোমার বংশীনিনাদ! এই বংশীরবে লোক উন্মত্ত হয়, কর্ণ 
মুখরিত হয়; বৃক্ষ হর্যত হয়; পব্ধত দ্রব হয়; শশুপক্ষী বিব্শ হয়, গো 
সমূহ আনন্দিত হয়। তোমার বংশীরবে গোপগোপীর বিলাসবিভ্রম ঘটে, 
মুনিগণ উচ্ছাস প্রাপ্ত হন, কোকিলগণ কাকলি করে। তোমার বংশীরব 
ও'কারের অর্থ উদগীরপণ করে। হে বালগোপাল! তোমার বংশীধ্বনি 
জয় যুক্ত হউক । ৃ 

এই রকমের ভাব-_রাসলীলায় শ্রবণ করিয়৷ কে না মুগ্ধ হয় ১ রাম প্রসাদও 
হইয়াছিলেন। তিনি করিতে যান কাঁণী কালী- হয় কিন্ত কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! 
কিন্ত চিরাদন মা মা করিয়| ধার ডাকা অভ্যাস, সে আজ গোপিনীদিগের মত 
কুচ কুষ্ত করে কিরূপে? অথচ প্রাণ গোপিনীদিগের ভাবে ভরিয়া 
গিয়াছে । গোপিনীগণ যে বড় প্রাণ ভরিয়া! ডাকিত এত মিষ্ট করিয়। ডাকিতে 


যেআর কেহ পারে না! রামপ্রসাদ জানিয়াছিলেন রাধা হইয়া কৃষ্ণ ডাক, 
ধড় মধুর | 
কালীও ছাড়া! যায় না আবার কৃষ্ণ ও ছাড়েন নাফ 1ফরে পড়িয়। রামপ্রসাদ 


গান ধরিলেন-_ 
হৃদয় রস মন্দিরে দাড়া মা ত্রিভঙগ হঃয়ে। 


সব গোল মিটিক্না গেল। কালী, কাল! হইলেই সব গোল মিটিয়৷ যায়। 

যে কালী কাল! হইতে পারে না, যেমা প্রাণেশ্বর হয় না-_সে কালী, 
সে মা, যেন ঠিক নয়! আমার ভগবান্‌ কালীও সাজেন, কালাও সাজেন, 
মা'ও সাজেন, প্রাপেশ্বরও সাজেন | বুঝি প্রেমের ধর্মই এই । এখানে একই 
সব সাজে, আবার সবই একে উদয় হয়। শুরঘুমণি বিলাপ করিতে করিতে 
লক্প্পণকে বলিয়াছিলেন। 
" কাধ্যেযু মন্ত্রী করণেয়ু দাসী ধর্দেযু পত্রী ক্ষময়া ধরিত্রী, 

ন্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্তা রঙ্গে সখা লক্ষমণ। স! প্রিয়া মে। 


অজবিলাপে পাওয়া যায় গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ। প্রিয় শিষ্যা ললিতা 
কলা বিধৌ। | 


২5৪ উৎসব। 


তাই বল। হয় -ম! সর্বত্র, কিন্তু সর্বঞ্রের মা একত্র হইলেই প্রাণেশ্বর। 
মা! অনেক হইতে পারে, প্রাণেশ্বর হয় এক। বড়মুন্দর! বড় অদ্ভুত! 


শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীমতী 


শ্রীমতীর ভালবাপা মানুষে বুঝিলেও বুঝিতে পারে । এ প্রেমের নবানুরাগ, 
পূর্বরাগ, বিপ্রলস্ত, কপহ ভাব, মানের ভাব, কলহান্তরিতার ভাব, উন্মাদ ভাব-_ 
মানুষে ধারণ! করিলেও করিতে পারে । ভাব স্থায়ী করিতে পারুক বা ন! 
পারুক, ভাব আয়ত্ত করিতে পারুক ব! না পারুক-_কিস্ত সকল ভাবই যেন কখন 
ন! কখন মানুষকে ছু ইয়। যাইতেও পারে। 


এক দিঠা করি ময়ূর! ময়ুরী 
ক করে নিরীক্ষণ, 
অথবা বসনেবসন মিশিবে বলিয়। 
একই রজকে দেয়; 
অথব৷ বিরতি আহারে রাঙ্গ৷ বাস পরে 
যেমন যোগিনী পারা, 
অথবা আধল প্রেমে পহিলে নাহি বুঝনু 
সে! বহু বল্পভ কান; 
আদর সাধে বাদ করি তা সহ 
অহনিশ জবলত পরাণ, 
অথবা কত কোটি কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলী 
ও মুখের তুলন! হয় না ; 
সে টাদ চকোর হ'য়ে এই) আছ পদে লুটাইয়ে 
বধু তা৷ দেখিয়। মনে লাজ পাওন!, 
স্যাম চরণ ছাঁড়িয়। কেন দাও ন। 
এ সব ষেন মানুষ বুবিতে পারে--. 


আকৃষ ও শ্রীমতী। ২৪৫ 


কিন্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম! এ প্রেম কি করিয়! মানুষ বঝিবে? ষত্য বটে 
নীল নলিনাভমপি তন্বি! তব লোচনং 


ধারয়তি কোকনদ বূপম্- 


এই দেখিয়! শ্রীরুষ্ণ কাতর হয়েন, আর শেষে “দেহি পদপল্লব মুদারম্” 
ইহাও বলেন-_-এ কিন্তু যেন শ্রীমতীর ভাব শ্রীকৃষ্ণ দেহে আসি এ্ররূপে 
বাহির হয়। শ্রীকষ্ণের কি আছে, কি নাই, যেন কিছুই বল! যায় না| শ্রীমতী 
যখন যেমন, শ্রীরুষ্চ যেন তখনই সেইনূপ। শ্রীমতী সর্বদ| ভালবাস! লইয়! 
আছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শুধু ভালবাস! লইয়াই নাই-তিনি কংসশিশুপালও 
বধ করেন, আবার পার্থ সারথিও হয়েন, আবার ষশোমতীর গোপাল, সখার 
সখা, রামের অনুজ, কত কি সাজেন। যে যেমন ভাবে তারে চায়, শ্রীকৃষ্ণ 
যেন তেমনিভাবে রঞ্জিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করেন। 


তবে কি পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেম বিভিন্ন প্রকারের ? 


ন1-_বিভিন্ন প্রকার না! হইলেও ভালবাসাই শ্রীমতীর জীবন; কিন্তু ইহা 
পুরুষের প্রধান অঙ্গ হইলেও-_ইহাই জীবন নহে; ইহাতে আরও অনেক 
আছে। সাধারণ লোকে এই পধ্যস্ত বলে। কিন্তু অসাধারণ লোকে বলেন 
পুরুষ ধিনি-_-তিনি কি যেন কি-_যেমন ভাবে প্রকৃতি তারে সাঞান, তিনি তেমনি 
সাপ্জেন, আর ন! সাঞ্জাইলে আপনি আপনি । এসব কথ! আর বেশী লেখা 
গেল না। 

আচ্ছ। অনুরাগ তবে প্রকৃতির ধর্ম । যেখানে বালিকার স্ত্রীর অনুরাগ এখনও 
আইসে নাই, সেখানে যুব৷ স্বামীর অনুরাগ আগে কেন দেখ! যায় ? এক মান্র 
উত্তর-_এ অন্ুরাগটি অন্ত স্থান হইতে পুরুষে আসিয়! পড়ে। পুরুষ পরের 
অনুরাগ লইয়া বালিকার উপরে অকালে ইহ! ফুটাইতে যায়, গিয়! বড়ই বিকৃতি 
করে। 

আমর! বলিতেছিলাম পুরুষের প্রেম যদি ক্ষীণ হয়-_তাহ! হয় কিন্তু প্রকৃতির 
ব্যভিচারে। প্র্কৃতি যদি সমান ভাবে আপন ভালবাসা রাখে, তবে পুরুষ 
সর্বদা তাহা অনুভব করে ॥ যখন উভয়ে উভয়কে সমান ভাবে রাখিতে পারে 
তখন বড় স্ঙ্েই প্রধান সাধন! সাধিত হইয়া যায়। এই পথ কঠিন হইলেও 
বড় সহজ--যদি সংযমী কেহ হয়। | 


২৪৬ . উৎসব। 
১২ 


তাই তোমারে দেখতে আসি 
দেখ। দিতে আসিনে। 
ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে ॥ 


বেশ করিয়া দেখিলে দেখ! যায়, এই গ্রানটিতে কাম ভাবটিই প্রবল। 
কিন্ত ইহাও আশ্চর্ধয--কাম ও প্রেম অতিশয় বিভিন্ন হইলেও কামের ভিতর 
দিয়াই প্রেমের উদয় হয়। যেখানে দেখতে আস আমি আছে সেখানে 
কাম; আর যেখানে দেগ। দিতে মাল। আছে সেখানে যদি জানা থাকে আমায় 
দেখিলে তোমার আনন্দ হয়_-তবে সেখানে প্রেম। 


কাম খোঁজে নিজের সুখ, আর প্রেম খোজে কৃষ্ঝম্বখ। যতদিন মনে হয় 
আমাকে পাইলে সে প্রসন্ন হয়, আমি কাছে গেলে সে যেন ফুটিরনা উঠে ততদিন 
অনুরাগ ঠিক থাকে । আর ধে মুহূর্তে মনে হয় আমাকে না পাইলেও তার 
চলে, আমি ন! থাকিলেও তার কোন অভাব থাকে না সেই মুহূর্তে অন্থরাগ 
সরিয়া যায়। এইটি প্রেমের ভুল। প্রেম এমনি বস্ত যে, ইহ! কখন পুরাতন 
হয় না, ইহ! কথন ক্রেশ দেয় না, ইহ! কখন বিরক্কি আনিতে পারে না। তবু 
যদি মনে হয় আমি গেলে সে সন্তুষ্ট হয় না তখন জান! যাক্স প্রেম নাই-__ব্যভিচার 
হইয়। গিয়াছে । তাই প্ররূপ মনে হয়। কিন্তু যেখানে ব্যভিচার নাও হয় 
সেখানে একটা ভ্রম হয় ; শতবার মানুষ দেখে যে, আমাকে পাইলে সে সন্ত 
হয়, তার চক্ষে যেন কত কি ভাপিয়া উঠে; তথাপি যখন মনে করে আমি না 
হইলেও তাঁর চলে, তখনই সংশয়ে ভ্রম আনয়ন করে। ইহাতেই অনুরাগ শু 
হইয়। যায়। 

অনুরাগ শু যদি না হয়, অন্রাগ ব্যতিচার যদি না করে, তবে মান্ষ 
কখন মরে না, মানুষ বুঝি বৃদ্ধও হয় না। অন্ততঃ দেহের জরাতে মনের 
জর! কখন আইসে. না। গেমিক সদাই নবীন কিশোর. (প্রেমিক! নবীনা 
কিশোরী । 0. | - 

অনুরাগ প্রবল রাখ_-তবেই জীবনের উদ্দেশ্ত সাধন করিতে পারিবে। 
এই অনুরাগ গ্রবল রাখার-জন্ত শ্রীমতী আযানের ঘরে আর জটিল! কুটিলার 
সঙ্গে। ও 


শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীমতী । ২৯৭ 
১৩] 
শ্রীমতী উন্মাদিনী | বিরহবিকারে যেন শেষ দশায় আসিয়াছেন। কখন 
রুষ্ণকথ!, কখন রোদন, কখন হান্ত, কখন মৃচ্ছা!। আবার জাগেন, জাগিয়া 
গঙ্গের আতরণ খুলিবাঁর চেষ্টা! করেন ; করিতে করিতে বলেন__ 
শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর, 
তোড়ত গজমতি হাররে । 
পিয়। বদি তেজল কি কান শিঙ্গারে, 
: যাঁমুন সলিলে সব ডাররে। 
কখন মন্পখীর হাতে ধরিয়। বলেন “মামায় আনিকা! দে”। সথী 
যখন বলেন “মে ষে এত করিল--শেষে 'দেহি পদ পল্লব কতই বলিল--ে 
ষে ধুলায় লুণ্ঠিত হইল-_তখন ত একবার ফিরেও চাইলি না__ 
হাতক লছমী চরণ পর ডারসি 
কৈছে মিলায়ব 'আনি। 


হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলি বল এখন কি ক'রে তারে আনি। 

কথ৷ শুনিয়! শ্রীমতীর অশ্রু শুখাইল। দীর্বশ্বীস ঘন ঘন বহিল-_ শ্রীমতী 
'আবার মুচ্ছ1 গিক়্াছেন। এ মুচ্ছ? আর ভাঙ্গে না। অনেকক্ষণ গেল। 
শ্রীমতীর বুঝি অস্তিম দশ! । 

সতীগণ ব্যাকুল হইল | সথার! বলাবলি করিতে লাগিল £-_- 


আজ হারালাম গে। রাই অমুল্য ধনে। 


চল সকলে ষমুনা কূলে 
রাখিয়! তুলসী মূলে 
সবে কৃষ্ণ নাম শুনাই রাধার শ্রবণে 
রাইয়ের হয়েছে ছূর্দীশা, হুর্দশ।র চরম দশ! 
ছুর্দশার বাকী কি তা বল। 
আইকে বল' কেবল বিচ্ছেদ বল 


শ্তামের আশ! পথ ফুরাল এত দিনে । 
যমুনা! কূলে তুলসী মূলে লওয়! হইল না। এক সখী আসিয়৷ সংবাদ 
২৭ ] 


২৬৮ উৎসব । 


দিগ আমি কৃষ্ণকে দেখিলাম । রণের উপরে শ্াম রাম্। বুঝি আমাদের 
আঁশ! পূর্ণ হইল। এর শুন বাশীবাজে। সকলে শুনিল কৃষ্ণের বাশীই বটে। 
তখন বড় একটা বাস্তত। পড়িয়! গেল। কেহ কুঞ্জের ছারে পূর্ণ .ঘট 
রাখিতে গেল, কেহ আম্রশাখা তাঙ্গিয়া আনিল, কেহ ফুল তুলিতে গেল-. 
আর সকলে বড় উৎসাহে শ্রীমতীর কর্ণে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিল । 
কতক্ষণ পরে শ্রীমতী চক্ষু মিলিলেন। চারিদিকে মঙ্গল চিহ্ দেখিলেন। 
সেই সময়ে ৰবাশা আবার বাঙ্িল। শ্রামতী বিষন্ন হইলেন। হইয়া বলিলেন 
এ আয়োজন, কার তরে করিতেছ ? 
কেন বাঁশী কি শুনিতেছ না? শ্রীমতী উঠিয়া বসিয়াছেন। বলিতেছেন 
এ বাশীত কৃষ্ণের বাশরী নয়। ''সেবাশীতে আখি মম পুরিত সন্ধান” সে 
বাশাতে আমার স্তন শিশ্করিত-এ বাশী সে বাশী নয় এ বাশীতে আবার 
পয়োধরে ক্ষীর সঞ্চার ভইতেছে। শ্রীমতী বলিতেছেন-_তোরা এত উতলা 
কেন হইলি? বুঝি কোন তস্ত আসিতেছে । 
শ্রীমতী আর কিছুই বলিলেন না এমন সময়ে উদ্ধব আসিলেন। আমর! 
উদ্ধব সংবাদ আর এখানে দিলাম ন!। 
৪ 
ীক্ুষ্ণ দুতি পাঠাইয়ছ্েন। দুতি কিন্তু শ্রীমতীর | শ্রীমতীর দুতিই আজ 
কৃষ্ণ দু'তি। 
দৃতি আসিল। শ্রীমতী দূতিকে গঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এ আলিঙ্গন 
বড়ই স্বাভাবিক পরে কৃষ্ণ কথা আরম্ভ হইল। তখন দৃতি বলিল শ্রীকুষ্ ভাল 
আছেন সংবাদ দিয়াছেন-_আর শ্রীমতী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
হরি! হরি!. করিয়া শ্রীমতী কপালে কঙ্কন ঠুকিলেন। কতক্ষণ নীরব 
থাকিয়া বলিলেন “আমার কি কপাল ভাঙ্গিল” ? 
শ্রীমতী বড়ই বিষন্ন । আর কিছুতেই যেন প্রবোধ মানেন না। শ্রীমতী 
বলিতে লাগিলেন-_-সখি ! আমার ত এদিন ছিল না। তোর| ত সব ঙ্গানিস্‌। 
আমার কি না ছিল? 
লাজ ভয় হেমাগার গুরু গৌরব সংহ দ্বার 
ধর্মের কবাট ছিল তায়। : 
, আমিত কুলের কুলবতী ছিলাম। আপনি আপন গরবে আপনি গর্বিনী 


০ 


শ্রীকৃষ্ণ ও.শ্রামতী । ২০৯ 


ছিলাম । বল্‌ আমার কি নাছিল? এই যৌবণ গর্ব? আমার-__“ধৈর্ধযশালে 
মত্ত হাতী বাঁধ ছিণ দিব! রাতি” তোর! ত সব জানিস্_-বল্‌ আমার ধৈর্যের 
কাছে কার ধৈষ্য ছিপ ১ আর আমার লজ্জা? আর গুরুজনের ভয়? 

এখন আমার কি আছে? গুরুগঞ্জন ? সে মামার কাছে “চন্দন অঙ্গভূষা |” 
আমি যে তার তরে কত আদর করে তা অঙ্গে মেখেছি। 

এমন রূপের ফাদ ফা্দিতে তারে কে বশিয়াছিল? নেই হাসি__সেই 
অঙ্গছছটা। আহ! 


নন্দের দুলাল চাদ পাতিয়া প্পের ফাদ 
ব্যাধ ছলে কদশ্বের মূলে। 
দিয় হান্ত স্থধাচার অঙ্গছটা আঠা তার 


আখি পাখী তাহাতে পড়িল ॥ 
আধখিতে আখি মিলিল--আর 
মনোমূগী হেন কালে পাঁড়ণ রূপের জালে 
শৃন্ঠ দেহ পড়িয়া! রহিল। 
আর যে ধৈর্্যশালে আমার যৌবন_-আমার এই মত্তহাতী--দিবারাতি বাধ! 
ছিল- সেই মত্তহাতী আৰ ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অন্ধুশে ॥ 
আজ তার দত্ত শিকল কোথায় গেল - সে যে 1শকল কাটিয়। পলাইয়াছে। 
লঞ্জা ভয্জের হেমাগারে গুরুগৌরুব সিংহ দ্বার। তাতে ধন্মের কবাট আট]। 
কিন্তু সেই বংশীরব--সথি! কি বলিব! বংশীরব লোকের কাছে কত 
মধুর! আর আমার কাছে? আমার কাছে-_ 
বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে 
সমভূমি করিল আমায়। 
এমন কার হয়? বংশীরবে ব্রজাধাত কার হয়? সেই বজ্রাঘাতে হেমাগার 
সিংহদ্বার ধর্মের কবাট সব সমভূমি হইয়া গেণ। কালীয় কটাক্ষ বাণে-_আর 
কুলশীল কিছুই তনাই। সেই ! আমার ব্রজবাস ত উঠিয়াই ছিল এখন কেবল 
প্রাণহ্থ বাকী আছে। ঃ 
অবশেষে প্রাণ বাকী-_তাও বুঝি যায় সে! সিরা, এছুঃখ বুঝিয়াও 
বুঝিল না । কৃষ্ণ সংবাদ দিয়াছেন-_-কেমন আছে জানিতে চাহিয়াছেন--সে 
কথার শ্রীমতীর এছ্‌ঃখ কেন হইণ? কেন শ্রীমতী কপালে কষ্কন আঘাত 


২১০ উৎসব। 


করিলেন? কেনই এ বিলাপ গাথা গাহিলেন? লোকে প্রিয়জনের সংবাদ 
পাইলে কত স্থখী হয়_কিন্তু এখানে এমন কেন হইল? সখীর নানা কথ! 
পাঁড়িলেন? সুখের সংবাদে হুঃখ কেন আপিল ? 


শ্রীমতী তখন বলিতে লাগিলেন,_-সই ! সে দিনের কথ! স্মরণ করিতেও 
আমি কি হইয়া যাই। সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম--সেই “শারও টাদ ফাদই 
মুখমণ্ডল”__আর সেই “নটথখঞ্জন দিঠিজোর”__আর কি বলিব! আমিত 
একবার মাত্র চাহিয়। ছিলাম। হায় সে দিনের কথা আর কি বলিব? 


পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গী ভেল। 


সেই নয়ন ভঙ্গীতে প্রথমে “রাগ” উদয় হইল । সে রাগের কি বর্ণন! হয় ? 
আমি যখন বড়ই ব্যাকুল হইলশম,যখন কেবলই যমুনায় যাইতাম--আর বলিতাঁম। 
"আমি আন! জল ঢেলে ঢেলে আর কতই বা যাব মা” যখন আমার এই 
দশ তখন সেওত সব জানিতে পারিত, সেওত সেইরূপ ব্যাকুল হইত। সেওত 
প্রথর রৌদ্রকিরণে উত্তপ্ত পর্বত কোলে ছুই প্রহরে আমার জন্য দীড়াইয়া 
থাকিত। সে 'রাগ”ত তাহারও ছিল। সেত দুঃখে স্থখ বোধ করিত। 
আমি যখন তার জন্ত অভিসার করিতাম, যখন-_ 


বধুর সরস দরশ লালসে 
যাইতাম যবে নিকুঞ্জ নিবাঁসে 
তখন চঃণে বেড়িত বিষধর কত 
হইত নুপুর জ্ঞান গো। 
বল্‌ সর ! আমার তখন কি কেন ভয় ছিল? কোন ছঃখ কি তখন 
হঈটত ? হায় সখি! তাঁর ভাবে দঃখ ও যে সুখ হইয়া যাইত। 
এই যে অনুরাগ সে অনুরাগ আমার-- 
অনুদ্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল। 
আর সেই রাগ আমায় এমন করে যাহাতে আমার মনে হয় £--. + 
নমো রমণ হম্‌ নহ রমণী 
|  ছুহু মন মনোভব পেশল জানি। 
হায় সথি! কে ষেন আমাদের উভয়ের মনে প্রবেশ করিয়া ছুই মনকে 


শকৃষ্ণ ও শ্রীমতী । ২১১ 


এক করিয়। দিয়ছিল। ছুই দেহে এক মন ছিল আমি সতাঠ সত্য দেখিভাম। 
আমি রমণী নই সেও রমণ নহে । 

এ সখি! সে পব প্রেম কাহিনী 

কাণু ঠামে কহুবি বিছ্ুরল জানি ॥ 

কাণুকি সে সব ভূপিয়াছে? তখন ত আমর! কেহই দূতি খুজী নাই-_ 
আমাদের মিলনের জন্ত অগ্ত কিছুই আবশ্যক হইত ন1_-পঞ্চবান আমাদের 
মিলনে মধ্যস্থ ছিল। 

না খোজলু দোতী না খোজলু আন 
ছুহক মিলনে মধত. পাচবান। 

৯ তখনত কোন দূতির আবশ্তক ছিল ন। আর এখন আমি কেমন 
আছি এ নংবাদ কাণু সর্বদ| পায় ন।? তবেকি সেই অনুরাগ আর নাই? 
সেই রাগ কি বিরাগ হইয়! গিয়াছে যে তুই দূতি হইয়।ছিস। হায়! মুপুরুষের 
প্রেমের কি এই রীতি ! 

অব সোই বিরাগ তৃষ্থ ভেল দৃতি। 
সুপুরুষ প্রেমক এ্রছন রীতি ॥ 

বলিতে বলিতে কমলিনীর ভাব বিপধ্যয় ঘটিল। না না সেত নিঠুর নয়। 
এ দেখ কুঞ্জের দ্বারে কি ভাবে দ্াড়াইর! আছে। 

শ্রমতীর মেঘ দেখিয়। কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে । এমন কতবার হইত। কখন 
কৃষ্ণ দেখিয়। মেঘ ভ্রম হইত। কখন কষ্ণকে কোলে রাখিয়। তাহাকে সথী 
ভাবিয়। কৃষ্ণের কথ! কহিতেন। এবড় অপূর্ব | বিরহ এত প্রবল ভাবে 
শ্রীমতীর অন্তরে রাজত্ব করিত যে কৃষ্ণ প্রাপ্তিতেও রুষ ভূল হইয়! যাইত। 
কৃষ্ধকে সখী মনে করিয়া কতবার কৃষ্ণের কথ| কহিতেন-_কুফ্! কত জাদর 
করিয়। কপোল ধারয়! বলিতেন-_-“আমি যে”। শ্রীমতী চমকিয়া জ্জ্জ| 
পাইতেন। আজ মেখ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছে। শ্রীমতী মেধ দেখিতে 
দেখিতে মেঘ দেখিতেছেন না। ভূল হইয়! গিয়াছে। মনে করিতেছেন 

* কষ কুঞ্জের ছ্বারে কি যেন কি মনে ভাবিয়! দীড়াইয়া আছেন। 

শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন £__ | 

এই গানটি বলিবার জন্যই আমর! শ্রীরুষণ ও শ্রীমতীর অবতারণ! করিয়াছি। 
যোগী হও বা বেদান্তের পঞ্ডিতই হও আর সাঁংখ্যজ্ঞানীই হও আর বে হও 


২১২ । উৎসব: 


যতদিন না' একে ' স্থিতিলাত হইতেছে ততঙ্গিন তক্কি টাইই । আর যতদিন, 
তক্তি চাই ততদিন প্রী কৃষ্ণকমল গোস্বামীর এই গানটিও চাই। হৃদয়-কমল 
পর্য্স্ত সাধনায় দেখিতে পাইতে পার কিন্ত হৃদয়-কমলে সে দি শ্রীপদ না দিয়া 
উপবেশন করে তবে কি ধ্যান করিয়া তারে আনা যায়? তাই এস এস 
বণ্যি। তারে ভাকিতে হয়। এস আমি হদক্কমল তোমার জন্য সুসজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছি। তোমার ভয় নাই--তোমার বিরহে তাপিত আমার এই 
হৃদয়। তোমার চরণ-কমল যে কোটিশশি তুল্য শীতল-_-শীতল ইইতেও শীতল । 
এস সথা-_-আমার তাপিত-হৃদয়-কমলে তোমার কোটিশশি শীতল চরণ-কমল 
একবার দাও-_-আমি তোমার পরশে শীতল হই । আবার বলি এই গানটির 
জন আমর! এই কথ। পাড়িয়াছি। গানটি এই £__ 
 শ্রিদতী মেঘকে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া ঝজিতেছেন £__ 
1ক ভাবিয়ে মনে দাড়ায়ে ওখানে 
একবার-_-একবার নিকুঞ্জ-কাননে 
কয় পদার্পণ 
একবার আসিমে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে 
জানবে--আমরা1 কত হুঃখে রেখেছি জীবন ॥ 
ভাল ভাল বধু ভালত আছিলে 
ভাল ভাল সময় এসে দেখ! দিলে 
আত্ম ক্ষণেক পরে দেখা দিতে বদি সখ! 

টি | হত না_-দেখা হ'ত না 
77 তোমার বিরহেতে (সবার ) হ'ত যে মরণ ॥ “ 


আমার মতন তোমার অনেক রমণী 

তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি। 

যেমন দিনমণির কতই কমলিনী 

কমলিনীগণের একই দিনমণি। 

নেত্র পলকে যে নিন্দে বিধাতারে' 

এত ব্যাজে দেখ। সাজে কিহে তারে 1 . . 
রঃ বধুষা হোকু দেখ! হণ, £খ দূরে গেল: 
ঘা হ'ক হে_-এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন ॥ 


৯৫০৮০ ৯ 2 ০ 
১ ৯ 1৮ ১ 
পা 


শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী । ২১৩ 


হৃদয় কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ তিল আধ.ব'স ব'স হে শ্রীপদ 

ন| সেবিয়ে পদ হল যে বিপদ 

সে বিপদ ঘুচিবে সেবি পদ 

ধদাপি বিরহে তাপিত হ্বদয় 

তাহে তাপিত ন হবে পদ ছয় 

কোটি শশী শাতল হতেও স্ুশীতল 

তব পদতল পরশেতে শীতল 
হইব এখন ॥ 


ঘোগবা শি : ১২৯ 


লোকে নিন্দা না করে এবং শান্ত্রবিরোধী না হয় এইরূপ যথা সম্ভব 
জীবিকাতে মন্থু? থাকিয়া োগের গন্ধ পণ্যন্ত ত্যাগ কর। 
সমস্ত উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া! সম্তবমত উদ্যোগ দ্বার! সাধুসঙ্গ রত ও সংশাস্ত্র 
পরায়ণ হও ৭ হইহাহ্‌ প্রথম। 
যে মহামতি বিচার দ্বার আপনার আপনি আপনি তাব পরিজ্ঞাত 
হইয়াছেন, তাহার প্রতি ব্রন্ধা, বিফু, ইন্ত্র, শঙ্করাদি দেবতাগণ অন্ুকম্প। 
করেন। 
রাম--এখন বলুন সাধু কে এবং সংশাস্ত্রই বাকি? 
দেশে যং সুজনপ্রায়া লোকাঃ সাধুং প্রচক্ষতে। 
স বিশিঃঃ স সাধুঃ শ্তাৎ তং প্রযরেন সংশয়েৎ ॥ ২৭ ॥ 
অধ্যাম্মবিদ্য। বিদ্যানাং প্রধানাং তৎ কথাশ্রয়ম্। 
শান্রং সঙ্ছান্ত্রমিত্যাহুম্মু চ্যতে তাদচারণাৎ ॥২১॥ 
দেশের মধ্যে সঙ্জন লোকের! যাহাকে সাধু বলেন, তিনি যদি জ্ঞানবৈরাগ্যাদি 
গুণবিশিষ্ট হয়েন, তবেই তিনি সাধু। 
আর অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যার প্রধান, নংশান্ত্রই শান্। অধ্যাত্মবিদ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ কর, সংশান্ত্র অবলম্বন কর। ইহাদের বিচারে মুক্তিলাত 
করিতে পারিবে। 
যেমন কতক ফল ঘসিয়া জলে দিলে অল নির্মল হয় এবং যোগাভ্যাসে 
বুদ্ধির মালিন্য দুর হয়, সেইরূপ সংসঙ্গ ও সংশান্ত্র জনিত বিচার দ্বারা অবিদ্যা 
দুর হয়__বিদ্যাবিরোধী রাগাদির নাশ হয়। অবিদ্যানাশেই বিদ্যা প্রকাশ 
হয়| ইহাই সর্ধব?ুঃথ(নবৃত্তি। 





৭ জর্গ। 


অগদা দি দৃষ্তাসত্ত! গ্রতিজ্ঞ।। 
প্বাম-_ ৃ ৃ 
ধঘ এষ দেবঃ কথিতে। যশ্মিন জাতে বিমুচাতে | 
বদ কাসৌ স্থিতো। ব্রহ্ধন কথমেনমহং লভে ॥ ১ ॥ 
হেব্রক্ধন! যে দেবের কথ! বলিলেন--ধাহাকে জানিলে মুক্তি হন্ব-_ 


১৩০ যোগবাশিষ্ঠ। 


তিনি কোথায় থাকেন বলুন? কিরূপেই বা আমি তাহাকে লাভ করিব? 
বশিষ্ঠ-_-তিনি দুরে অবস্থিত নহেন। নিত্যই শরীরে বাস করেন। তিনি 
চিন্ময় । 


এষ সর্বমিদং বিশ্বং ন বিশ্বং চৈষ সর্বগঃ ॥ ৩ ॥ 
ইনি এই সমস্ত বিশ্ব। বিশ্ব কিন্তু এই সর্বগ পুরুষ নহেন। কারণ, 
বিদ্যতে হোষ এবৈকো নতু বিশ্বাতিধাস্তি দৃক ॥ ৩। 
ইনিই একমাত্র আছেন। বিশ্বনামক পৃথক্‌ দৃষ্ত নাই। 
চিন্মাত্রমেষ শশিভ্‌চ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ 
চিন্মারমেব তপনশ্চিন্নাত্রং কমলোত্বঃ ॥ ৪ ॥ 


এই চিন্মাত্র দেবই এই চন্দ্রশেখর মহাদেব, এই চিন্মাত্র দেবই এই গরুড়েশ্বর 
বিধু, এই চিন্মাত্র দেবই এই হৃর্ধা, এই চিন্মান্র দেবই এই কমলযোনি ব্র্ধা। 
সেই এই সমস্ত । 
রাম__বাল! অপি বদস্ত্যেতৎ যদি চেতন মাত্রকম্‌। 
জগদিত্যেব কৈবাত্র নাম স্যাছপদেশতা ॥ ৫1 
জগৎ যদি চেতনমাত্রই হয়, তবে বাঁলকেও তাহ! জানিতে পারে। যাহা 
আপনা আপনি জান। যায় তাহার উপদেশের আবশ্যক কি ? 
বশিষ্ঠ_ ব্রহ্মই জগৎ। জগৎট ব্রহ্ম নহে-_ইহ! কিন্তু অনুভব কর! চাই। 
জগৎকে যদ্দি চেতন মনে করিয়। থাক, তবে সংসার*মুক্তির কোন উপায়ই 
পাঁও নাই। বিশ্বই চিন্মাত্র, কেবল চেতন ইহ! যদি জানিয়! থাক, তবে দৃশ্ঠজ্ঞান 
নাশ বা অঙ্ঞান নাশ ব। জগৎমরীচিকা-ভ্রাস্তি নাশের কোন উপায়ই পাও 
নাই। কেন তাহ! শ্রবণ কর। 
চেতনং রাম সংসারে! জীব এষ পণ্ড: স্বৃতঃ | 
এতশ্মাদেৰ নির্ধান্তি জরামরণভীতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
অনিতা মনোবৃত্ত প্রতিফলন চিৎপরিগ্রহে তা শ্রয়ভূতমন্তঃকরণমেবাস্মতরা 
গৃহ্ং স্তদাক্ম। জীব উক্তঃ স্যাৎ। সচ বহিন্মুখতয়! বিষয়ানেব সারতম্া। পশ্ন্‌ 
পশ্ুঃ| এতম্মাদেব দেহেন্দিয়ঃ বিষয়বাঁসনানুমারাৎ' তত্তদ্দেহপরিগ্রহে জরামরণ!- 
দয়োইবস্থা। নির্ধানস্তীযা বিভবস্তীবেত্যর্থঃ | 
অখণ্ড চিন্মণিই 'একমাত্র পরিপূর্ণ চেতন্ত। আকাশ যেমন সর্বত্র 


যোগবাশিষ্ঠ। ১৩১ 


পরিপূর্ণ তাবে অবস্থিত, সেইরূপ চৈতগ্ত সর্বর পারপৃব। চৈতগ্তই পূর্ণ 
পূর্ণে অন্ত কোন কিছু থাকিবার স্থান কোথায়) তবেই এই বিশ্ব আর 
কোথায় থাকিবে? মরীচিকাতে যেমন জল ভ্রম হয়, সেইরূপ পূর্ণচৈতন্তে 
এই জগত ভ্রম উঠিয়াছে। পরিপূর্ণ আত্মাতে সঙ্কল বিকল্পাত্মফ মন ভাপিয়! 
থাকে। মনও অনিত্য, মনোবৃত্তিও অনিত্য । অনিত্য মনোবৃত্তি দ্বারা চৈতত্ত 
থণ্ডমত বোধ হয়। অনিত্য মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ষে চিৎ--সেই চিৎ 
আপনার অথগুরূপ তুলিয়া ষখন আপন আশ্রম্নভূৃত অন্তঃকরণকেই আমি 
বলিয়! বোধ করেন, তখন সেই স্বরূপবিস্াত অনাত্মরূপ পরিধৃত আত্মাই 
জীবরূপে কথিত হয়েন। এই জীবাত্বা বহিন্ুথ বলিয়া, বিষন্নকে সারবস্ত 
বলিয়। দেখেন। সেই জন্ত ইনি পণ্ড । দেহ ইস্দ্রিয় বিষয় বাসনা অনুসরণ 
হেতু- ইহার যেদেহ গ্রহণ হয়, তাহাতে জরামরণাদদি অবস্থার আবির্ভাব 
হয়। আকাশ আপনার পুর্ণ ভাব ছাড়িয়া যখন আপন মিথ্যাখণ্ড স্বরূপ 
আধার ঘটকেই আমি বলিয্না বোধ করেন, তখন ঘটে স্বৃষ্টি স্থিতিলয় হওয়াকেই 
মনে করেন আমার জনন মরণ হইতেছে । আকাশের সহিত থটের কোন 
সম্পর্ক নাই, তথাপি ঘট ভার্লেই আকাশ ভাঙ্গিল মনে হওয়াই অজ্ঞান; 
ভরাস্তি। 

বাস্তবিক ধাহার মূর্তি নাই, ধাহার শরীর নাই--তিনি শরীরকে, মূর্তিকে 
আমি ভাবনা করেন বলিয়! জরামরণাদি দুঃখ প্রাণ্ড হয়েন। 

রাম--আশ্চর্ধয প্রহেলিকার মত সমস্ত বোধ হয়। পুনঃ পুনঃ জ্ঞানের 
বিচার আপনি শুনাইতেছেন। আমিও বুঝিতে চেষ্ট। করিতেছি। তথাপি 
বাহার জন্য বিচার করিতেছি, তাহাই তুলিয়া যাইতেছি। আমি কে, জগৎ 
কি-ইহাই ন! জানিবার বিষয় £ কিন্ত আমি কে এসম্বন্ধে কতটুকু অনুভব 
হইতেছে? 

বশিষ্ঠ--রাম! আমি কে ইহা! বুঝাইবার জগ্ঠই আমি দৃশ্াদর্শন যে 
ভ্রান্তি মাত্র ইহ। তোমার ধারণায় আনিতে চেষ্টা করিতেছি । “আমি কে” এই 
পর্ন তুমি সর্বদ| মনে জাগ্রৎ রাখিয়। আমার কথ! শ্রবণ কর। 

রাম--“আমি কে” এই প্রশ্ন সর্ব! মনে ন! রাখিয়!, যোগবাশিষ্ঠ আলোচন! 
করি বলিয়! বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছি। আমি কে এঁই সম্বন্ধে আর একবার 
আলোচন! করিয়া বলিব? ৃ পা 


১৩২ যোগবা শষ্ঠ। 


বশিষ্ঠট-_-বল। 

রাম-_-আমি কে? ইহার স্থল উত্তরে বলি-বাল্যকাল হইতে যে কত 
দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, চলিয়াছে, ফিরিয়াছে, স্পশ করিয়াছে, স্বাদগ্রহণ করিয়াছে 
আস্বাণ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কম্ম করিতেছে, আরও 
করিবে-এক কথায় বাল্যকাল হইতে যে কত ভাবিয়াছে, ভাবিতেছে , 
কথ! কহিয়াছে, কহিতেছে; কর্ম করিয়াছে, কম্ম করিতেছে; ভাবনা, বাক্য 
ও কর্ম ষে কতই করিয়াছে, করিতেছে ;--সেই আ'ম। | 

বশিষ্ঠ-_ভাবনা, বাক্য ও কম্ম যিনি করিতেছেন তিনি আমি বটে, কিন্তু 
ইহাই আমির সম্পূর্ণরূপ নহে। ভাবনা, বাক্য ও কর্ম এই "মি দ্বারা কৃত 
না হইলেও একট! মিথ্যা! অহং অভিমানে যেন আমি করিছেছি বোধ হয়। 
আ'“ম যিনি তিনি ভাবন1, বাক্য ও কন্ম্ের অভাবকেও জানেন। 

রাম--আমি তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম। যিনি ভাবনা করেন এবং 
করেন না-যিনি কথা কহেন এবং কহেন না--ধিনি কর্ম করেন এবং 
করেন না- তিনিই আমি। 

“আমি দেখিতেছি” ইহাতে যেমন আমির অনুভব হইতেছে “আমি 
দেখিতেছিন1”-__- ইহাতে সেইরূপ আমির ছনুভব আছে। সেইরূপ সমস্ত ভাবন।, 
সমস্ত বাক্য এবং সমস্ত কম্ম করার সমর এবং না করার সময় অথব! ভবিষাত্ে 
করিতে পারি এই সময়ও আমির অনুভব আছে। এই আমির অনুভবটি একটি 
অখণ্ড বস্তুর আভাস দিতেছে । কোন একটি বন্ত দেখিবার সময় সেই অখগ্ড 
আমি যেন খগ্ডিত হইয়া বস্তুটি দেখিতেছে। কারণ দেখিবার সময়ে, আমি 
দেখি না, আমি ভবিষ্যতে দেখিতে পারি_-এইগুলি ভুল হইয়! যায় বলিয়াই, 
কর্ম করিবার সময় আমি খণ্ডমত হয়। কিন্তু কর্মেষিনি কর্ম না করাও 
দেখেন, তিনিই জ্ঞানী । অর্থাৎ ভাবনা, বাক্য ও কন্মে ষিনি ভাবনাশূন্ত অবস্থা, 
বাক্য না কওয়া অবস্থা, কশ্ম না কর। অবস্থা বা অকশ্ম বা বিশ্রাম দেখেন--তিনি 
সকল কর্ম করিয়াও কিছুই করেন না । ইনিই জ্ঞানী। আর যাহার! পূর্ণ 
আমির স্বরূপ বিস্বৃত হয়, তাহারাই নান ছুঃখ তাজন হইয়া পড়ে । .. 

বশিষ্ঠ _ই।, ইহ! আমির অনুভব বটে। এই বিষয় আরও পরিফার 
হইবে। হইলে বুঝিবে - দৃশ্ত দর্শনে দৃশ্ত অদর্শন বা বিশ্রাম আছে। এখন 
যাহা বলিতেছিলাম শ্রবণ কর। 


যোগবাশিষ্ঠ। ১৩৩ 


পশুরজ্ঞোহামূর্তোপি ছংখণ্তৈবৈষ ভাঙ্গনম্‌। 
চেতনত্বাচ্চেতনীয়ং মনোহনর্থঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥৭ 
পূর্বে বলিলাম, ঘিনি মূর্ত স্থল শরীরাদির অতিরিক্ত, তিনি ষখন আপনাকে 
স্থলশরীরাদির অভিমানী মনে করেন--তখনই তাহার জরামরণাদি প্রত্যয় 
সিদ্ধ হয়। «“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে ম্পৃত” এই শ্রতিবাকা 
তখন ভূল হইয়! যায় বলিয়াই__-তিনি পণ্ড, তিনি অজ্ঞ, তিনি ছঃখের ভাজন। 
স্থল, নুষ্মু, কারণ এই দেহত্রয় রহিত হইয়াও, শুদ্ধ ঠৈতন্ঠরূপ ১ইয়াও, 
ইনি যখন আপন চেতন! ছ্বার। দীপ্ত অতএব চেতনবৎ আপনার যে মন সেই 
মনোরূপী বলিয়! অভিমান করেন-__আপন স্বরূপ ভুলিয়! আমি মন, আমি দেহ 
এইব্ূপ অভিমান যখন ইহার হয়--তখন ইনি ছুঃখশুন্য হইয়াও সকল ছুঃখ 
ভাজন হয়েন। 
জীব নিজ-চৈতন্ত দীপ্ত মনে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ অনুভব করে। 
চেত্যনিম্মুক্ততা যা স্যাদচেত্যোনুখতাথব|। 
অস্যা স। ভরিতাবস্থ। তাং জ্ঞাত! নানশোচতি ॥৮॥ 
বিষয়শূন্ত অবস্থা অথবা ব্রহ্গ-মুখত| অবস্থাই হইতেছে মনের ভরিতা বস্থা! 
ইহা জানিলে শোক থাকে না। চিট হইল আপনি আপনি ভাব। চিং 
হইতে স্বভাবতঃ যে ঝলক উঠে_-যাহাকে সঙ্কপ্প বলে--সেই ঝলকজড়িত চিৎ 
অথব| বিশ্বক্রোড়ীভূত গ্রতিবিন্ব অথবা সঙ্কল্লজড়িত চৈতন্ত যখন আপনি আপনি 
তাবে না থাকিয়া ঝলকে অভিমান করেন, করিয়! যাহ! দেখেন, তাহার নাম 
চেত্য। রূপ রস গদ্ধম্পর্শ শব্ব--এই বিষয়কে চেত্য বলে। দেহ, মন এই 
সমস্তই চেত্যা। এক কথায় প্রকৃতি বা অনাত্মা যাহা-- আত্ম ভিন্ন অন্য যাহ! 
কিছু তাহাই চেত্য। আত্মা যখন অনাত্মাতে আত্মত্ব স্থাপন করেন, তখনই 
হয় সংসার । আর আত্মা যখন চেত্যভাব ত্যাগ করেন-করিয়! অচেত্য অর্থাং 
আপনি আপনি ভাবের দিকে ফিরেন, তখন ইহার ভরিতাবস্থা হইতে থাকে । 
এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়! শ্রুতি বলেন!” ন্ুযুপ্স্থান একীতৃতঃ প্রজ্ঞানঘন 
এব আনন্দময়! হ্যানদভুক্‌ চেতোমুখঃ প্রাক্তস্বতীয়; পাদঃ। যে অবস্থাতে 
ভগবান্‌ আত্ম! কোন কাম ব! পদার্থ বা চেত্য ইচ্ছা করেন ন| এবং কোন 
প্রত দেখেন না, তাহাই নুষুপ্তি। স্থযুপ্তি সময়ে বিশ্লপ্রপঞ্চের বস্ত সমূহের 
পৃথক্‌ পৃথক বোধ থাকে না। কুয়ানায় আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট 


১৩৪ যোগবাশিষ্ঠ। 


বন্তসমূহ যেমন একাকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ এক-_অজ্ঞান তমোগ্রন্ত হওয়ায় 
দ্বৈত ভান থাকে না, নানাপ্রকার বস্তর নানাপ্রকারত্ব থাকে না; একীভূত 
হইয়া! যাঁয়। এই জন্ প্রাজ্ঞ পুরুষকে একীভূত বলা হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। 
জাগ্রৎ স্বপ্ন কালে নান! প্রকার বস্বর নান! প্রকার জ্ঞন থাকে, আর স্ুযুপ্তিতে 
নান! বস্তর জ্ঞান মিশিত হইয়া একভাব ধারণ করে; জাতি, গুণ, ক্রিয়। 
ইত্যাদির পৃথক্‌ পৃথক, জ্ঞান থাকে না। এঞ্ন্ট স্ুযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞানঘন 
বলে। বনু প্রকারের জ্ঞান ঘন হইয়! বা মিশ্রিত হইয়। একাকার ধারণ 
করে, এই জন্ত ইনি গ্রজ্ঞানঘন। ইনি আনন্দময় । বিষয় বঝ। চেত্য অনুভবের 
কোন আয়াস--কোন ক্রেশ নাই; সর্বছুঃখের অভাব এই সময়ে, তাই আনন্দময় । 
নিরায়াস বলিয়! অহ্ঃখীমত-_তাই আনন্দময় | 


ইনি আনন্দভুক। আনন্দের ভোক্ত1 ইনি। নিরায়াস পদ লাত হইলে 
লোকে যেমন সুখ ভোগ করে, সেইরূপ বিষয় অনুভবের কোন আয়াস পর্য্স্ত 
নাই বলিয়৷ ইনি আনন্দভুক্‌। 

এই অবস্থায় ইনি চেতোমুখ। আত্ম যখন অন্ময়, প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময় কোষ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দময় কোষে অবস্থান করেন অথব! 
যখন ইহার গন্ধাবরণ, রসাবরণ, তৈজসাবরণ, বায়বীয় আবরণ, ব্যোমাবরণ 
অহং আবরণ, মহত্তত্বাবরণ লয় হইয়া যান্ন, কেবগমাত্র কারণ শরীর ব| 
অজ্ঞানাবরপ থাকে তখন কিঞ্িং কিঞি স্বরূপানন্দ স্কুরণ হয়। আনন্দতোগের 
দ্বার, এই সময়ে খোল! হইয়া যায় বলিয়৷ ইনি চেতোমুখ । 


বিষয়ানন্দ ভোগের দ্বার ইক্জিয়সমূহ। স্বরূপাননা ভোগ অস্ত কোন ইন্ত্রিয় 
নাই। এই আন্ত সর্বেন্ত্িয় রুদ্ধ হইলে যখন পঞ্চাবরণ বা সপ্তাবরণ লয় হয়, 
তখন অক্ঞানাবরণ থাকিলে ও আনন্দমভোগের দ্বার কথঞ্িং খোল! হয় বলিয়া! 
ইনি চেতোমুখ। ক্রমে যখন তুরীয় অবস্থায় স্থিতিলাভ করেন, তখন সেই 
অচেত্যোম্স, খতাই ভরিতাবস্থা ব৷ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহ! জানিলে আর 
কোন শোক থাকে না। চেত্যনিনুক্ততাই মু গ্। আর অচেত্যোস্ধতাই 


সমাধি। 


ভিদ্যতে হময়গ্রস্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্বসংশয়াঁঃ। 
ল্ীযস্তে চান্ত কর্্দাণি তন্মিন্‌ দৃহে পরাবরে ॥ ৯॥ 


যোগবাশিষ্ঠ। ১৩৫ 


তস্য চেত্যোনুখতৃস্ত চেত]াসম্তবনং বিনা । 
রোদ্ধং ন শকাতে দৃশ্ঠং চেত্যং হ্টাম্যতি বৈ কণম্॥ ১০ ॥ 


মূল অজ্ঞান নাশ হইলে তত্কাধ্য যে অন্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাস লক্ষণ হাদয়- 
গ্রন্থি__এই হ্ৃদয়গ্রন্থির তখন নাশ হয়। হ্ৃদয়গ্রন্থির নাশ হইলে তাহার মুল 
যে সংশয় সকল--সেই সংশয় সকলের নাশ হয়। পরাবর পরমাত্মার দর্শন 
হইলে হদয়গ্রন্থির নাশ হয়, সংশয় সকল দূর হয় এবং সঞ্চিত কর্ম নকল ক্ষয় হয়। 
ভাবিতে পার ষে চিত্রটাকে নিরোধ করিলেই ত চেত্য দর্শনথাকে না। না 
তাহ! হয় না। যতদিন দৃষ্তবস্ত থাকিবে, ততদিন চেত্োন্ম থত। রোধ করা 
যাইবে না। দৃশ্য সকল মিথ্য।, দূ সকল ভ্রাস্তির পরিণাম এই বোধ না হওয়া! 
পধ্যস্ত কিছুতেই চিত্তের চেত্যোন্মখত| রোধ হইবে না । যোগের দ্বার! চিত্ত 
নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ভাঙ্গিলে আবার ষাহ! তাহাই থাকিবে। 
ইহাতে মোক্ষ কিরূপে হইবে ? তাই বলা হয়, 


অচেত্য চিৎম্বরূপং ঘৎ তচ্চাসম্তবনং বিনা । 
ক স্বরূপোনুখত্বং ছি কেবলং চেতারোধতঃ ॥ ১২ ॥ 


রাম-_বীহাকে না জানার-_অর্থাৎ যাহাকে বঙ্ধ বলিয়া নাজানিয় জীব 
বলি জানার সংসার-ছুঃখ জন্মিতেছে--সেই জীব কিরূপ? 
বশিষ্ঠ--জন্ম জঙ্গলে বিশীর্ণ চেতন জীবকে বাহার! পরমাত্ম। বলেন তাহার! 
পণ্ডিত হইলেও অজ্ঞ। 'তেহজ্ঞাঃ প্ডিতা অপি।” জীবভাবই সংসার ও ছুঃখ- 
প্রবাহের কারণ। জীবকে জানায় কিছুই জান! হয় না। সৎসঙ্গ ও সংশাহ্থ 
দ্বারা পরমাত্বীকে জানিলে তবে ছুঃখ দূর হয়। যেমন নিষবেগ শান্ত হইলে 
বিস্থচি ক] দূর হয়, সেইরূপ জীবভাব ত্যাগ করিয়৷ পরমাত্মভাব গ্রহণ করিতে 
পারিলেই সর্ধবহঃখের নিবৃত্তি হয় । 
রাম--রূপং কথয় মে ব্রহ্মন্‌ যথাবৎ পরমাত্মনঃ | 
যশ্মিন্‌ দৃষ্টে মনোমোহান্‌ সমগ্রান্‌ সম্তরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ 
. ভ্বীবকে জানিলে কোন ছুঃখ দূর হইবে না। অতএব হে ব্রহ্ষন্‌! পরমাত্মার 
যখাবধ রূপ বর্ণন করুন| ' ধাহাকে দেখিপে সমগ্র মনোমায়। হইতে উত্তীর্শ 
হওয়! যাইবে, তাহার রূপই বলুন। 


বশিষ্ঠ--দেশানেশাস্তরং দূরং প্রাপ্তায়াং মধিদোৰ?2 | 


১৩৬ যোগবাশিষ্ঠ। 


নিমেষেণৈব ন্মধ্যে তদ্রপং পরমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
অত্যন্তাভাব এবাপ্ি সংসারস্য যথ। স্থিতেঃ। 
যম্মিন বোধমহান্তেশেৌ তদ্দপং পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥ 
দ্র£্‌দৃপ্ ক্রমোধত্র স্িতোপাস্তময়ং গতঃ। 
যদনাঁকাশমাকাশং তদ্রপং পরমাত্মনঃ ॥ ২১ 
অশৃগ্ত মি যচ্ছ,গ্/ং যন্মিন্‌ শূগ্ভং জগৎস্থিতম্‌ । 
সর্গোঘে সতি যচ্ছ গং তন্রপং পরমাস্মনঃ ॥ ২২ ॥ 
যন্মহাচিন্মর়মপি বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিতমূ । 
জড়ং ব। জড়মেবাস্ত শুদ্রীপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥ 
স বাস্থাভ্যন্তরং যেন সর্বং সম্প্রাপ্য সঙ্গমম্‌। 
স্বরূপ সন্তামাপ্পোতি তদ্রপং পরমাত্মনঃ | ২৪ ॥ 
প্রকাশস্য যথালোকঃ শূশ্ত্বং নভসে। বথা । 
তথেদং সংস্থিতং যত্র তদ্রপং পরমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥ 
একদেশ হইতে অন্ত দূরদেশ প্রাপ্ত হইয়াও জ্ঞানস্বূপ ধিনি নিমেষমধ্ 
দনিকটেও থাকেন, সেই জ্ঞানই পরমাআ্মার রূপ। [বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে 
যখন চন্দ্র দর্শন কর! যায়, তখন যেমন চক্ষু দ্বারা নির্গত যে মন, তাহ! দ্বার! 
অভিব্যক্ত যে জ্ঞান--সেই জ্ঞান শাখাদেশ হইতে দূর যে চন্দ্রদেশ তাহাকে 
নিমেষমাত্রে প্রাপ্ত হয় অথবা চন্দ্রদেশে গিয়াও সমকালে শাখদেশেও থাকে, 
জ্ঞানশরীর অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমায্সাও সেইরূপ। এখানে শাখাপ্রদেশ ও 
চন্ত্রপ্রদেশ সবিষয় হইলেও ইহাদের মধ্যে যে সন্বিদের বপু-স্বরূপ, তাহা নির্বিষয় 
'অপরোক্ষ চিংরূপ। 
স্থষ্টি খ্িতি নাশাদি বিকারের অন্তরালে-_-কোলে কোলে থাকিয়াও যাহাতে 
মিথ্যা জগতের অত্যন্ত অভাব সর্বদাই আছে_-সেই মহাবোধরূপ সমুদ্রই 
পরমায্মার রূপ । 
টা ৃশ্ক্রম ধাহাতে থাকিয়াও নিত্য অন্তমিত-_-থাকিয়াও নাই__আকাশ 
না হইয়া ও যিনি আকাশের মত বিপুল-_তাহাই পরমা ত্মারূপ। 
পগৎ নাই, কিছুই নাই, ষিনি আপনি আপনি বণিয়া যাহার সম্বপ্ধে কিছুই 
বল! যায় না_-তাই যিনি শৃন্তস্থরূপ-_শৃন্ত হইয়াও ফিনি অশুন্তমত- যাহার উপরে 


মিথা। জগৎ সত্তালাঁত করিয়াছে_-যেনন মরুমরীচিকার জল সেইরূপ। আর এই 
শূন্ত জগং, অসৎ জগৎ যাহাতে স্থিত-_সৃষ্িপ্রবাহস্বরূপ ওধ যার--সেই অজ্ঞান 





স্বাত্ারামায় নম । 


মগ্যৈব কুরু যচ্ছে য়ে! বৃদ্ধ; সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি ভি বিপর্যয়ে ॥ 


শা শিশীশসপীপাাশিস্পীশি টি শিপ পা ৯০ িশীশাশীীশিতি পপি পাট পাশ | আপি তান আক জজ ৬.০ আপন ০ 








পরার 


৮ম বর্ষ ।] ১৩২* সাল, পৌৰ। [৯ম সংখ্যা 


রঃ ১ 





«যো মাৎ পশ্যতি সর্থত্র” 


“যো মাং পঠ্ঠতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
“তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণহ্যতি ॥”৬।৩০ 
সর্বশান্ত্-সারঘ্ুতা শ্রীগীতাতে এই কথা নিজ মুখে তুমিই বলিয়াছ। “যে! 
মাং পশ্ততি সর্বত্র”_কথাটি ত বেশ মিষ্ট। পড়িলে কিংবা গুনিলেই যেন 
তোমাকে দেখিবার ইচ্ছ৷ ভিতরে জাগিয়া উঠে। মনেহয় তবে ত তোমাকে 
দেখ! যাইতে পারে। একবার কেন দেখি না, তুমি কেমন! ভাল করিয়া চক্ষু 
চাহিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখি। উপরে দেখি বিস্তীর্ণ নীল 
আকাশ--তাহাতে চক্র, ুর্যয, তারক! নান! বর্ণের মেঘ। নীচে দেখি বিশাল 
ভূমগ্ুল _তাহাতে কত জীব, কত বৃক্ষ, লতা নদী, পর্বত । কৈ তোমাকে ত 
কোথাও দেখিতে পাই না। নিজ শরীরের দিকে চাহিয়। দেখি দশেক্জরিয় যুক্ত 
পাঞ্চভৌতিক শরীরটাই দেখিতে পাই। ভিতরে প্রবেশ করি - দেখি রাগ, 
ঘ্বেষ, সন্বল্প, বিকল্প, সংশয়, নিশ্চয়, অহঙ্কার । মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। 


কৈ তোমাকে ত দেখিতে পাওয়! গেল না । তবেকি দেখিতে পাওয়! যায় ন| ?. 
২৮ এ 


২১৩ উৎসব 1 


যায় বৈকি। না হইলে তুমি ও কথ! বলিবে কেন। আবার ভাবি--ভাল 
কেহ কি কখনও তোমাকে দেখিয়াছে ? দেখিবে না কেন? যে অবতারে গাতার 
উপদেশ কর৷ হইয়াছে সে সময়ের সকপেই ত শোমাকে দেখিয়াছে। পাগুবেরা 
দেখিয়াছিলেন, কৌরবেরা দেখিয়াছিলেন, যাদবের! দেখিয়াছিলেন, দ্রৌপদী 
দেখিয়াছিলেন, কুঝ্সিণী, সত্যভাঁমা ইত্যাদি যছকামিনীর1 দেখিয়াছিলেন, ব্রঞ্জ- 
গোপীরা দেখিয়াছিলেন, বজবাঁলকেরা দেখিয়াছিলেন, যমুনা দেখিয়াছিলেন, 
বংশীবট দেখিয়াছিলেন, নন্দ যশেদা দেখিয়াছিলেন, বস্থদেবৰ দৈবকী 
দেখিয়াছিলেন এবং কংস, শিশুপাণ, জরাসন্ধা ইহারাও দেখিয়া 
ছিলেন। সকলেই সেই একই মুর্তি দেখিয়াছিয়াছিলেন কিন্তু তবু যশোদার 
“তুমি” আর অজ্জ্রনের “তুমি” এ টন্তয়ে অনেক প্রভেদ। সকলেই আপন 
আপন ভাবে দেখিয়াছিলেন তাই মূর্তি এক হইলেও রূপ ভিন্ন ভিন। আমিষে 
তোমাকে দেখিতে চাই--আম কোন্‌ মুর্িতে, কোন্‌ পেতে তোমাকে দেখিব ? 
আপন চক্ষে ত দেখিতে পাইলাম না। পরের চক্ষে যদি দেখিলে হয় তবে 
তাহাই না হয় একবার চেষ্টা কাধয়া দেখা যাক। কাহার মত কবিয়া দেখিব? 
তোমার ষে মূর্তি চিপ্তা কার তাহাই সুন্দর, যেরূপ ধ্যান করি তাহাই মধুর | 
কেবল দ্বাপর যুগে একুষ্ শর্তিতেই তুমি কত রূপে কত লোকের হৃদয় উদ্দ্যো- 
তিত করিয়াছ তাহ! বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যখন তুমি মাত! দৈব- 
কীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইলে তখন তোমার রূপে চতুদ্দিক আলোকিত হইয়া 
গেল। সেই আলোকে খস্থদেব ও দৈবকী এক অপুর্ব মূর্তি দর্শন করিলেন। 
তাহার! প্রথমে দেখিলেন শুধু আলোক, শুধুই জ্যোতি। পরে যখন সেই 
জ্যোতির মধ্যে দৃষ্টি স্থির হইল তখন দেখিলেন এক অতি সুন্দর নীলাভ কৃষ্ণ 
মূর্তি, মণ্কে নান! রত্ব বিজডিত হিরন্ময় মুকুট, চত্ুভূর্জ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম- 
ধারী, পরিধান পীত কৌষেয় বসন, হৃদয়ে ভৃগুপদ চিহ্ন ও তাহার উপরে হর- 
হবদিস্থিত জপামণ্ডিত রক্ত বর্ণ চরণ তল সদৃশ রক্তবর্ণ কৌন্তভমণি দেদীপ্যমান, 
সর্ধাঙ্গ নানা অলঙ্কারে সুশোভিত ! ক্রমে সেই মূর্তি অন্তহিত হইল। তখন 
দেখিলেন ক্রোড়ে এক অপুর্ব শিশু,__সেই জ্যোতিম্‌গুল মধ্যবর্তী মুর্তিরই অনু- 
রূপ, অথচ দ্বিভূজ শিশু মুর্ত। চতুভূক্গ মুর্তিতে যত না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এই 
শিশুমুর্তি দেখিয়া তাহার অধিক মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কি ষেন কি হারাণ জিনিস 
ফিরাইয়। পাইলেন, আনন্দে আত্মহার! হষঈয়াগেলেন। কত মুখচুম্বন করিলেন, 
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কৃত বুকের কাছে চাঁপিয়৷ চাপিয়! স্তন দিলেন, উভয়ে কত উভয়ের ক্রোড়ে 
তুলিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্ত যেন সমস্ত ভূলিয়। গেলেন, শোক ভঃখ 
ভুলিলেন, কংসের অত্যাচার ভলিলেন, সমস্ত সংসার ভুলিলেন-_-সেই রূপ 
দেখিয়া । বন্ুদেব দৈবকী জীবনে কখনও সে্চপ ত্ুঁণিতে পারেন নাই। সে 
রূপ একবার দেখিলে কখনও ভোল| যায় না! ভোল! দূরের কথা, কখনও 
সেরূপ চক্ষের 'মন্তরাল হয় না। যেদিকে তাকাও, যাহা দেখ তাহাতেই যেন 
সেই রূপ বিকাঁশ পায়। “যো মাং পণ্ততি সব্বত্র'” যেন আপনা হইতেই হইয়| 
যায় । এই অনতারেই তুমি সময়ে সময়ে আরও কঠরাপে কত লোঁকের মন 
হরণ করিয়াছিলে। আমি আরও কতকগুলি রূপের কথা বদিতেছি। এক 
সময়ে নিদ্রাভঙ্গে চোখের কাজণ ও নাগার ৬ুলক গালে মাখিয়া হাসিতে হাসিতে 
কখন বসিয্না কখন হাম দিয়া পুতনার কোলে উ/ঠর। তাহার স্তন পান করিয়া 
তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলে। একদিন নগ্র দেহে ধুলাখেলা করিতে করিতে 
ছুটিয়৷ গেয়৷ নন্দের বাধা ক্ষুদ্র ছুটি হাতে মাথার উপর ধরিয়। নন্দের কাছে 
লইয়। গিয়াছিলে। ইহার কিছুকাণ পরে মাতা যশোদ। শাসন করিবার 
জন্ত তোমাকে বন্ধন করিতে থাকিলে তুমি ধুলি দিশ্িত ক্ষীর, সর 
মুখে মাথিয়া শান্ত শিশুটির মত দীড়াইয়। যেন ভয়ে ভয়ে এক একবার 
মাতার মুখের দিকে চাহিয়াছিলে। যশোদার পরান ধড়া চূড়া বাধিয়৷ 
ধবলী শ্তামলী ইত্যাদি গাভী সকল লইয়! গোপবাপকগণ সঙ্গে বুন্দাবনে 
তুমি কত খেল! খেলিয়াছিলে। কোন এক জ্ঞোত্মাময়া র্জনীতে নিশিথ 
সময়ে সমস্ত সংলার নিদ্রিত হইলে যমুনা! তীরে বনমাল! স্থশোভিত মদনমোহন 
বেশে বংশী বাজ।ইয়া অনস্তরূপের আধার শমতী রাধাদেবী ও তাহার 
সহচরীগণকে সঙ্গে লইয়। অপূর্ব রাসলীলা করিয়া ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলে। 
গোচারণ করিতে করিতে গোপবালকগণ কালিদহের বিষাক্তজল পান করিয়! 
প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি কিম কোপসহকারে, আরক্তনয়নে কালিয় তুদে 
ঝঁণপ দিয়াছিলে এবং কাপিয়কে যুদ্ধে আহ্বান করতঃ তাহার সহজ ফণ। চূর্ণ 
করিষ্খ অবশিষ্ট ফণাটির উপর ত্রিভঙ্গভাবে দীড়াইয়। বংশীধবনি করিতে করিতে 
মৃত গোঁপবালকদিগের শরীরে জীবনসংঞ্চার করিয়াছিলে। কোন দিন দেব- 
রাজের দর্পচূর্ণ “করিবার জন্য বহুসংখ্যক গ্রোপ-গোপীবৃন্দের মধ্যে একাকী 
কুদ্র একখানি হস্ত দ্বার! গোবদ্ধন পর্বত তুলিয়া অজত্র জলধারা হুইতে বৃন্দাবন 
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রক্ষা করিয়াছিলে। কোন সময়ে মানময়ী রাধার মানভগ্রন করিবার জন্য ভীত 
ভাবে ধীরে ধীরে তাহার চরণ স্পর্শ করিতে হাত বাঁড়াইয়া অপশ্যত চরণ 
হইতে স্বলিত হস্ত মাটিতে রাখিয়া কাতর নয়নে তীহাঁর মুখের পানে 
চাহিয়াছিলে। এক সময়ে এক পূর্ণিমা নিশিতে কুপ্রকাননে রাঁধিক। ও তাহার 
সখীগণ সমভিব্যাহারে রাসলীল! করিতে থাকিলে অকন্মাৎ আয়ান আসিয়া 
বিদ্রদান করে। তখন তুমি দেখিতে দেখিতে মহামেঘপ্রভ1, ঘোরা, যুক্তকেশী, 
চতুরভূর্জা হইয়া, অসি মুণ্ড লইয়া, মুণ্ডমালা পরিয়া, লোল দ্ধিহবা! বিস্তার করিয়া, 
ত্রিনয়ন হইতে অগ্রিশিখ। উদগীরণ করিতে করিতে নগ্রবেশে শবরূপী মহাশিবের 
উপর উঠিয়। দাড়াইলে। পুর্ণিমা তখন ঘোর অমানিশাতে পরিণত হইল। 
কুপ্তবন আয়ানের চক্ষে শ্মশান বলিয়া মনে হইল । পরম প্রেমময়ীকে সে কঠোর 
সাধক মনে করিয়া সন্তচিত্তে প্রস্থান করিল। ইহার পর রাজবেশে ভূষিত 
হইয়। সময়ে সময়ে কংস শিঞ্পালাদিকে তাহাদের পাপের প্রতিফল প্রদান 
করিবার জগ্ঠ চক্রঠন্তে বীরদর্পে সভাস্থলে দাড়াইয়৷ সভাস্থিত ভক্তগণকে মুগ্ধ 
করিয়াছিপে। যে দিন বুধিঠিরের রাঞ্পভায় সমবেত কুকপাণ্ডৰ এবং 
রাজন্বর্গের মধ্যে ছুঃশাসন একবন্ত্রা দ্রৌপপাঁকে ০কশাকর্ষণ পূর্বক আনম্বন 
করিয়া তাহাকে সকলের সমক্ষে বিবস্ত্র করিতে েষ্টা করে, তখন দ্রৌপদী 
কাতর হইয়। সকলের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। নানাকারণে সকণ্ের 
দ্বার তিনি উপেক্ষিত হইলে অবশেষে যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় এবং ভীত হইয়া, 
সকলের ভরস| ত্যাগ করিয়া মশ্রপুর্ণ নয়নে, যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়! 
তোমার শরণাপন্ন হয়েন, তখন তুমি আকাশে থাকয়। নীণমেবের গ্তায় তাহার 
চক্ষে ভাসিয়াছিলে এনং তড়িৎ হাসি হাপিয়। তাহাকে আখন্ত, করতঃ ধীরে 
ধীরে অলক্ষিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়। বন্ত্রূপে দ্রৌপদীকে বেঠিত করিয়] 
সকলের সমক্ষে তাহার লঙ্জী রক্ষা করিয়াছিপে। আবার যখন কুরুক্ষেত্রে 
যুদ্ধের পূর্বে অঙ্জুন বিষাদে অভিভূত হইয়! যুদ্ধ করিতে পরাজ্মুখ হইয়া বসিণেন 
তখন তাহার রথে অশ্বব্প। হস্তে সারথিভাবে অবস্থিত তুমি তাহাকে নানাপ্রকার 
যোগের উপদেশ করিয়া এবং অবশেষে আপনার বিরাটসুর্তিতে তাহার এনকট 
প্রকট হুইয়। তাহাকে শাস্ত করিয়াছিলে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর এক দিন 
ভীক্ম প্রতিজ্ঞ করিলেন ৮ তোমাকে অন্ত্রধারণ করাইয়া তোমার প্রতিজ্ঞ 
তঙ্গ করিবেন। এবং 'সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধকালে যখন তু্ষি 
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অর্জুনের রখে বসিয়া! তাহার সারথ্য করিতেছিলে সেই সময়ে তিনি অস্ত্রে অন্তরে 
তোমার শরীর জঙ্জরিত করিলে তুমি যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়৷ চক্রনেমি হস্তে 
বিশ্বস্তর মূর্তিতে ধরাতল কীপাইয়া৷ ভীঘ্মকে আক্রমন করিবার জন্য ছুটি! 
গিয়াছিলে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে উদ্বিগ্নচিন্ত ক্ষত্রিয় প্রবর ভীম্ম এতক্ষণ প্রতি 
অন্ত্রক্ষেপে কাতর প্রাণে তোমার শরণাপন্ন হইতেছিলেন। তোমাকে চক্রহস্তে 
আসিতে দেখিয়া বাম্পাকুলিতলোচনে ভক্তিগদগদ চিত্তে শরাসন ত্যাগ করিয়া 
যুক্তকরে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও কত কত রূপের 
কথা বলিব। তোমার বূপেরত অন্ত নাই । সাক্ষাৎ মহাদেবও তোমার 
রূপের অন্ত না পাইয়া কেবল নাম মাত্র সার করিয়া দিবারাত্রি শাহাই পঞ্চমুখে 
জপ করেন। তোমার সমস্ত মূর্তিই সুন্দর, সকল রূপই মনোহর। তুমি 
নান। অবতারে নান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া স্যষ্টি রক্ষা! করিতেছ ! মবস্ত মুর্তিতে 
বেদের উদ্ধার করিয়াছিলে, কৃম্ম মুর্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলে ; বরাহ 
মর্ডিতে দস্তদ্বার! পৃথিণীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে ; নৃসিংহ মূর্তিতে 
হিরণ্যক শিপু বধ করিয়াছিলে ; বামন মুর্িতে বলির হস্ত হইতে পুথিবী ও স্বর্গ 
উদ্ধার করিয়া! দেবতাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলে ; পরশুরাম মুর্তিতে ক্ষত্রিয় 
দলন করিয়াছিলে ; রাম মুর্তিতে রানণ বধ করিয়৷ সীতার উদ্ধার করিয়াছিলে 
এবংপ্র অবতারের লীলার দ্বারা লীবের যুক্তির উপায় নিদ্দেশ করিয়! দিয়াছিলে। 
বুদ্ধ মূর্তিতে জীবের নীরস প্রাণে করুণার সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় 
সংপথে আনয়ন করিয়াছিলে। ভবিষাতে তুমিষ্ট কন্কি মূর্তিতে জগতের সমস্ত 
পাপ বিনষ্ট করিয়া আবার সত্যযুগের প্রত্যাবর্তন করিবে। তুমি যে বলিতেছ 
“যে মাং পশ্ততি সর্বত্র” । বল এ মুর্তিগুলির কোন মূর্তিতে তোমাকে সর্বত্র 
দেখিতে হইবে? তুমি কথন শ্বেত, কথন কুষ্, কথন পুরুষ, কখন নারী । 
তুমি কখন শঙ্খ, চক্র, গা, পন্মধারী, কখন অক্ষস্থত্র কমুগুলুধারী, কখন ত্রিশূল 
ডম্রুধারী। তুমি কখন শ্ঠামা, কখন শ্তাম, কখন শিব, কখন রাম। বলিয়! 
দাও কোন্‌ মূর্তিতে তোমাকে দেখিব। যে রূপটি দেখি সেইটিই সুন্দর কারণ 
সবল র্ূপই তোমার । এই অনস্ত সৌন্দধ্যের দ্রিকে লক্ষ্য পড়িলে চিত্ত যেন 
আত্মহার! হইয়া! যায়। মনে হয় দেখিবে কে আর দেখিবেই বাকি? চারিদিকে 
যেন সেই অনস্তরূপরাশি উছলিয়! পড়িতে থাকে । তখন আর কিছুই নাই। 
““য্ঃ৮ নাই, “মাং নাই, “পশ্ঠতি” নাই। যাহা থাকে তাহা বর্ণনা কর! 


২২৪ উৎসব 


যায় না। তাহ! আমিও নয়, তুমিও নয় অথচ ছুয়ের সমাবেশ! কিন্তু যতক্ষণ 
এই অনন্তরূপের উপর দৃষ্টি না পাড়ে ততক্ষণ “যো মাং পশ্ততি সর্বত্র” ইহার 
অর্থকি? বুঝি কোন বিশেষ মুর্তি বা বিশেষ রূপের কথ। এখানে বল। হইতেছে 
না। সমস্তই যখন তোমাব মুর্তি তখন তাগ্ার মধ্যে হতর বিশেষ করিবার 
প্রয়োজন কি। যেটকে ধরিব সেইটিই যখন তোমার, তখন যেটি হউক 
একটিকে ধরিলেই হইল । আদল কথা স্মরণ রাখা । সমস্ত খন তোমার 
রূপ তখন মুলে তোমাকে স্মরণ রাখিয়! যে কোন একটি মূর্তিতে তোমাকে 
সর্বত্র দেখিলেই হইতে পারে । যাঙার যে মুর্তি ভাল লাগে সে নেই মুর্তিতে 
দেখিবে। এই জন্যই পুরাণার্দি শাস্ত্র নান! স্তানে নান! মুর্তিতে এবং নানা 
ভাবেতে তোমাকে দেখাইয়াছেন। যেখে মূর্তির ভক্ত,বেবষে ভাবের ভক্ত 
সে সেই মুর্তিতে সেই ভাগেতে তোমাকে দর্শন করে । তাহাতেই তাহার ইষ্ পিদ্ধ 
হয়, জীবনের উদ্দেশ্তা সফল হয়। 

“যো মাং পশ্ততি সর্বর” ইহ|তে তোমাকে যে কোন মুর্তিচ হউক দেখিতে 
হইবে, ইহাই বুঝিপান। কিন্তু শুধু একবার দেখিলেই কি হইল? বোধ হয় 
না। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া একবার মন্দিরে গিরা তোমার দ্শন করিপাম, 
অথব| পূজ। করিতে বস্য়া ধানে একবার তোমায় দেখিলাম, তাহা হইপে হইবে 
না। এ দেখা শুধু একবার চোখের দেখা নহে । এদেখ! আরম্ত হলে আর 
ইহার অন্ত থাঁকিবে না। তোমাকে সব্বত্র দেখিতে হইবে। ইহা আরন্ত 
হইবে চক্ষু দ্বারা এবং ইহার চরম উৎকর্ষ হইবে যখন এই দর্শন সমস্ত একাদণ 
ইন্দড্িয়গুরপির দ্বারা হইতে থাকিবে । তখন দ্রশন ও অনুভব 'এক ভ্ইয়া যাইবে। 
তখন স্থুল, নুক্ষ্ন, ভাল, মন্দ সকল বস্তৃতেই তোমাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
তখন তুমি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, চন্র, সুর্য, তারকা, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, জল, 
বায়, মেঘ সর্বত্রই দর্শন দিবে। পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট 
সর্বত্রই তোমার দর্শন হইবে । দেখিবে বৃহতেও তুমি, ক্ষুদ্রেতেও তুমি। তুমি 
উচ্চে, তুমি নীচে, তুমি উর্ধে, তুমি অধে, তুমি চতুষ্পাশে, তুমি দূরে তুমি নিকটে, 
তুমি স্বর্গে তুমি নরকে, তৃমি আলোকে, তুমি আঁধারে, তুমি পাপে, তুমি পুণ্যে।, 
তুমি দেবতায়, তুমি মনুষ্যে, তুমি মিত্রে, তুমি শক্রতে ৷ তুমি শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস, গন্ধে, তুমি মন, বুদ্ধিঃ চিত্ত, অহঙ্কারে, তুমি প্রাণে, তুমি পাঞ্চভৌতিক 
শরীরে, তুমি পঞ্চভূতে, তুমি 'ইন্দরিয়ে, তুমি ইন্দ্রিয়াতীতে। দেখিবে কামক্রোধাদি 


ষো মাং পশ্তঠতি সর্বত্র । ২২১ 


বিকারে তুমি, সম্দমাদি সাধনায় তুমি, যোগে তুমি, ভোগে তুমি, সুখে তুমি, 
হঃখে তুমি, বিপদে তুমি, সম্পদে তুমি। তুমিই আধি ব্যধিতে, তুমিই জন্ম 
মৃত্যুতে, তুমিই স্থষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ে। বড় আশ্চর্য্য এই দর্শন, কিন্ত 
কিরূপে ইহা হইবে? সচরাচর কোন বস্তর দর্শন কিরূপে হয়? চিত্ত চক্ষু 
দ্বার নিস্থত হইয়া! কোন বস্তুতে পড়িলে সেই বস্তয় আকারে আকারিত হয় 
এবং তদাকারে আকারিত চিও্ঁকে দশন করিলেই সেই বস্তুর দশন হইয়া 
থাকে। অন্তান্ত ইন্দ্রিযগুলির সন্বন্ধেও সেইদ্প। লোকে ঘট পট দেখে না, 
দেখে! আপন আপন চিন্তকেই । স্থতরাং যাহ! দেখিতে হইবে অর্থাৎ তোমার 
কোন রূপ বিশেষ যেমন এক, সেইরূপ যাহাতে দেখিতে হইবে সেই বিস্তীর্ণ 


পসর্ববপর” ও সঙ্কুচিত হইয়া এক্‌, চিন্তেই পরিণত হইতেছে। বন্স্থানে 


তোমাকে দেখা বড় কঠিন বলিয়! মনে হইয়াছিল কিন্তু এক চিত্তেতেই তোমাকে 
দেখ যেন অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হইতেছে। এই চিত্তেতে যদি তোমার মূর্তি 
তোমার ভাব ষোল আন! ভরিয়। রাখা যায় তবে দৃষ্টি অন্ত বস্তুতে পড়িলেও 
চিত্ত তদাকারে আকারিত হইবে না। স্তরাং অন্ত বস্তর দর্শন না হইয়। 
স্বর তোমারই দর্শন হইতে থাকিবে। পরে তোম।তেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া 
তাহাতে সর্ব বস্তর দশন করিতে হইবে। অর্থাৎ তোমাতেই পৃর্ণকাম হইতে 
হইবে। কোন্‌ বস্তু ইচ্ছা করিয়া দেখে? যাহা দেখিয়। স্থথ পাই। স্থথ 
পাই কিসে? যাহাতে কোন অভাব দুর হয়। অতএব তোমাতে সর্ধ বস্তর 
দর্শন করার মন্ত্র এই যে আমার যে যেবস্তর অভাব তাহ] সমস্তই তোমাতে 
বিদ্যমান আছে। যে তোমাকে দেখে তাহার সকল অভাবদুর হয়। তুমি 
সমস্ত রসের আধার, তুমি সমস্ত অভাব বঞ্জিত। তোমাকে দেখিয়।, তোমাকে 
পাইয়৷ যদি সমস্ত রসের আশ্বদ পাওয়! বায়, আর কোন অভাব ন! থাকে 
তাহা হইলে “পর্বঞ্চ ময়ি পশ্ঠতি” সাধিত হল । ইতি-_ 


শ্লীআঃ-- 
,( পুর্ণিয়া ) 


তবে দেখ। পাবি তার। 


যা, উড়ে যা, মন পাখী আমার, 
যারে হেসে ভেসে, তার সেই দেশে, 
যে আমার আমি যার। 
শোন্‌ পাখী তোরে বলি, সৌজ পথে যাবি চলি, 
সাধিবি নাম কেবলি, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি যাঁর। 


অন্ত সাধ নাহি পুষে, বম্মক্ষয় মাত্র আশে, 
নামগানে গেলে ভেসে, 
তবে দেখ পাবি গার, যে আমার আমি যার । 


গ্রাণে প্রাণে নাম গাবি, পর কথা না কহিব, 
নিজ কন্মে প্রাণ দিবি, 

তবে দ্বেখ! পাবি তার, যে আসার আমি ধার । 

মন মুখ এক ক।র, বিশেষে সত্যে আদরি, 
যত কন্ম যাব করি, 

তবে দেখ। পাবি তার, ষে আমার আম ধার । 

সাফ. কল্পে আস্তাকুড়ে, * সে সঙ্গে ভাড়ার ঘরে, 
দেবালয় হয়ে পড়ে 

তৰে দেখ। পাবি তার, যে আমার আরম যার। 

দোকান রাখলে খুলে, তবেত খদ্দের মিলে 
বুকৃট! তেমনি খুললে, 

তবে দেখা! পাবি তার, থে আমার আমি ধার। 

অন্ত চিন্তা এলে পরে, খ্যাদাবি নিজ মনেরে, 
নাক কাণ মোলিবিরে, 

তবে দেখ। পাবি তার, ষে আমার আমি ধার। 


রিযিক 


* আঁ্তাকুড়, ভাড়াঙ্গ ঘর ও ঠাকুর ঘর--মনের বিভিন্ন অবস্থা মান্র। 





তবে দেখা পাবি তার। 


সেধে নিঙ্জ মতামতে, না দিবিরে কোন মতে, 
না! বিকাবি পর মতে, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি ধার। 
পথে ঘাটে শিল নোড়1, তার সবে দিতো! সাড়া, 
না মাড়াবি সেই পাড়া, 
তবে দেখ পাবি তার, যে আমার আমি ধার । 


রটাবে কলঙ্ক কত, নর নারী বিধিমত, 
উল্লাসে সহিবি যত, 
তবে দেখ। পানি তার, যে আমার আমি ধার। 


ওযুধ ধরেছে ভেবে, আনন্দে রছিবি তবে, 
কন্ধক্ষয় হ'য়ে যাবে, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি ধার । 


হুঃখ যত স'য়ে গেলে, সকলি মঙ্গল বলে, 
কম্মক্ষয় ফল মলে, 
তবে দেখ! পাবি তার, যে আমার আমি যার। 


সাধ্যমত রেখে দুরে, তব সুখে যারা ঘুরে, 
প্রাণ তবে রসে পুরে, 

তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি যার। 

ন। কহিবি তার কথা, জড় সনে__যথ! তথা, 
বুঝে স্ুঝে কৈলে কথা, 

তবে দেখ! পাৰি তীর, যে আমার আমি ষাঁর। 

আপনারে আছি জ্ঞানে, পাপিবি স্বাস্থ্যবিধানে, 
থাকিবি প্রফুল্ল মনে, 

তবে দেখ! পাবি তীর, যে আমার আমি যার। 

তরু লতা ফুল সনে, আর শশী তারা সনে, 
আলাপিবি সংগোপনে, 


তবে দেখা পাবি তার, ষে আমার আমি যায়। 
২৯ 
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উৎসব। 


পুষলে শুভ কামনা, সবে গণি নিজ জনা, 
লাভ যাবি কৃপাকণ।, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি যার। 
তার মুর্তি একে হৃদে, কম্ম-যত যাবি সেধে, 
এ ভাব গাথলে হদে, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি যার। 
শ্বেত বা কাঞ্চন বর্ণে ফল দেয় যত কনে, 
জপ নাম এই বর্ণে 
তৰে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি ষার। 
দিন দিন যত্তু করি, “আনি” পাখী দিবি ছাড়ি, 
এই ত করম তোরি, 
তবে দেখা পাবি তার, যে আমার আমি যাঁর। 
কেমনে বাসব ভাল, না জানি বাঁদ্‌তে ভাল, 
এপ্রি-ভাব হলে ভাল, 
তবে দেখ পাবি তার,যে আমার আমি ফার। 
কথাগুলো গেঁথে বুকে, যাম্‌ চলে হুসে থেকে, 
চিন্'ণ তবে তুই কে, 
তবে দেখ। পাবি তার, ষে আমার আমি যার। 
পাণী গা শোনা সে নাম, কিবা নাম প্রাণারাম, 
স্বধামাখা সেই নাম, 
তবে দেখ। পাবি তার, বে আমার আমি যর । 
কি করম ক'ত্তে এলি, কি করম সেধে গেলি, 
দেখ দেখি আখি গেলি, 
তবে দেখা পাবি তার যে আমার আমি যার। 


মন ও মন্ত্রের বিবাদ। 
( ভিক্ষুগীতা৷ ) 


মন্ত্র ঈশ্বর আর মন, মায়া । ঈশ্বর মাযাধাশ। যিনি মায়াকে বশীভূত 
করিয়! কার্ধ্য করান তিনিই ঈশ্বর | 

মানুষের মধ্যে যে মনকে সকলেই জানে, তিনি মায়ার স্থানীয়। নি 
মনকে বশীভূত করিয়! কাঁধ্য করাইতে পারেন তিনি ঈশ্বরের সমান হয়েন। 

এই কলিযুগে মনের বশীভূত কত লোক? মনের মধ্যে যাহ! উঠিতেছে 
তাহার বশীভূত হইয়াই মানুষ ছুটিতেছে । 

লোকের উপকার কর, জগতের উপকার কর, সমাঞ্গকে উন্নত কর, এই 
কালে এই কথ বালকের মুখেও পাওয়া যাঁয়। আর ধাহার। বালকের পিতা 
তাহারও সমাজকে উন্নত করিবার জন্ত কত সভ| সমিতি করিলেন, কত প্রবন্ধ 
পিখিলেন, কত কবিতা লিখিণেন, কত লোকহিতকর কার্যে হাত দিলেন; 
কিন্তু মরিবার সম্য় বৃলিয়! মরিলেন হার! জীবন লইয়| কি.কা্লাম? “সমাজ 
সমাজ বলিয়। কত চিৎকার করিলাম, কত লোককে তীব্র সমালোচনা করিয়! 
ফিরাইবার চে করিলাম, কিন্তু কৈ সমাঙ্জের প্রোতত ফিরিল না? হায়! 
যাহ। করিলাম, তাহার কোন ফলন স্বচক্ষে দেখিয়া! যাইতে পারিলাম না। এখন 
ত ভগ্ন হৃদয়ে পৃথিবী হইতে তাড়িত হইতেছি 1” 

আমর!| স্বচক্ষে অনেক সমাজবৎসল লোকের এই দশা দেখিয়াছি। ইহ! 
কল্পন| করিয়া বলিতেছি না। 

তবেংকি মানুষ সমাজের হিতের জন্ত কিছু করিবে না? 

কে বলে ইহা । সমাজের ছিতের জঙ্ঠ, দশের উপকারের অন্ত ষে যাহা 
করিতেছে করুক কিন্তু তাহার সঙ্গে আরও একটু করুক ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা । 
নিজেরু জন্ত সেইটুকু বাদ দয পরের জগ) যাহা কর্রিতে যাইবে তাহাতে 
সমাের যথার্থ উপকার ত হইবে না--তুমিও মারবার*সময় বহু যাতনা পাইয়া 
বলিয়! যাইবে জীবনটা ঠিক মত চালাইতে পারি নাই । 

কেন জান-ুতোমার..সুকল. কর্ম ফ্াকালার, রহিত-কুতহছ। একটু 
ভাল ফল দেখিলে তোমার আনন) কিতু..নিক্ষুল দেখিলে, যা টি এবং 
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২২৬ উৎসব । 


এই হর্ষবিষাদে তুমি যখন বদ্ধ. তখন তুমি ঠিক পথ পাও নাই। তাই শান্ত 
বলিতেছেন কণ্ম কর কিন্তু কর্সঘার! ইখবরকে. প্রসন্ন করিতে চে] করিতেছি 
এই ভাবনায়, কর্মু-কৃরু,। কর্ষটকে মুখ্য ভাবিও নাঁ। কর্খরকে গৌণ করিয 

শ্বরকে সন্তুট করাকেই মুখ্য ভাবন! করু। ইহাতে ফলাফলে তোমার দৃষ্টি 
থাকে না__ তুমি ঈশ্বর-প্রীতিজ্ঠ..শ্ম করিতেছু বনিয়া একর তোমার বন্ধন 
নাই ইহাই হইল নিষ্ষাম কর্ম্ম। শান্ত ইহাকেই বলিতেছেন কর্মের কৌশল । 
এই নিফাম কর্মে এক সঙ্গে দ্বিবিধ ব্যাপার লাভ হয়। কর্ম দ্বার! হয় জীবের 
উপকার আর নিফাম ভাব দ্বার! হয় ঈশ্বর সেবা। 


ষে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, সে কিরূপে জীব্হিতকর কার্ধ্য করিবে? জীবের 
হিত যে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে টেষ্টা ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। দেখন 
কেন-_উপন্তাম লিখিয়!, গল্প করিয়!, কবিত1 লিখিয়া, কত লোক সমাজ সেবা 
করিতেছে মনে করে ? আজ ত দেশ পুস্তকে পুস্তকে ছাইয়! যাইতেছে-_ ইহাতে 
কাহারও কোনও উপকার হইতেছে? তুমি উপদেশ দিতেছ সত্য--কিন্ত 
সেই উপদেশ কার্যে পরিণত করিতেছে কে? তুমি কত ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছ ; 
যুখা বয়সে কশু বক্তৃতা দিতেছ কিন্তু একটু বয়স হইলেই বুঝিবে তোমার উপদেশে 
চলিতেছে কে? সাধনা করিতেছে কে? বর্বর হওয়! কি ভাল? প্রথমেই 
দেখিলে ক্ষতি কি? আমার মত অনেকেই এইরূপ করিয়াছে তাহাতে বিশেষ 
ফল হয় নাই--এই বলিয়া যাহাতে লোককে সাধনা-মার্গে লইয়া যাইতে পার! 
যায় তাহা না কর্তব্য? অন্তকে সাধক করিতে হইলে নিজেও সাধক হইতে 
হয়, নতুব] হয় না। যাহ! 0 1ককে করিতে বল তাহ! নিজে কর। নতুবঝ৷ 
তোমার কথা কখন জীবন্ত হবে না। তাই বল! হইতেছে নিজে মনকে দমন 
করিতে চেষ্টা কর সঙ্গে সঙ্গে লৌকহিতকর কার্ধ্যও কর--ইহাও যে সাধনার 
অঙ্গ। সাধু হইয়াছ, সন্ন্যাসী:হইয়াছ কিন্তু তোমার সাক্ষাতে একজন পিপাসায় 
শুষ্ক কণ্ঠ হইয়৷ মরিয়া যাইতেছে তুমি আসন ছাড়িয়া তাহাকে একটু জল দিবে 
ন|__বরং বেদাস্তের কথা বলিবে মরে কে-_আত্মীত অমর, ইহাঁও যেমন ব্য।ভচার 
আবার লোকের জন্য নিরন্তর ছুটাছুটি করিতেছ কিন্তু নিজের জন্ শাস্্র-প্রদর্শিত 
কোন সাধনাই করিতেছ না-_ইহাও সেইরূপ বাভিচার। এই দুই ব্যভিচারে 
আরও সমাজের হাহাকার বাড়িয়াই যাইতেছে। 


মন ও মন্ত্রের বিবাদ । ২২৭ 


ইহারই নিবৃত্তি জন্ত বল! হইতেছে যে, যাহা করিতেছ কর কিন্তু নিজেও 
সাধক হইতে চেষ্টা কর ইহাতেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। 

তাই বল! যাইতেছে__মনকে বশীভূত করিবার কাধ্যটি কর) ইহাই সাধন!। 

অন্যাস ও বৈরাগ্য দার মনকে বশীভূত করা যাঁয়। মন্ত্রকে অভ্যাসের 
বস্ত কর। মন্ত্র মনকে বণীভৃত করিতে পারেন, এগ মন্ত্রকেও ঈশ্বর বল! 
যায়। 

বৈরাগ্য দ্বারাও মন আয়ত্ত হপ্র। এজন বৈরাগ্যকেও ঈশ্বর-স্থানীয় বল 
যায়। 

বৈরাগ্যটি বিষাদযোগ। বিষাদযোগ অবলম্বন করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে 
যখন মন বশীভূত হয় তখন জীব শিবত্ব লাভ করে। 

মনের সহিত মঞ্ত্রের যে যুদ্ধ তাই শচণ্ীর অনুর বধ যুদ্ধের অন্থুরূপ। কেহ 
মনে করিবেন না বে, চগ্ডাকে আধ্যাত্মিক ব্যাপার মার বণিতেছি। তবে 
বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যাই শ্রেষ্ট । আর সকল ব্যাপারে এই অধ্যাত্ম বিদ্য। 
নিত্য বিরাজমান! | 

রামায়ণ মহাভারত পড়িলাম, গল্প বেশ লগিল। কিন্তু ইহাদের ভিতর 
যে অধ্যাত্ম বিদ্যা আছে-_তাহা যতক্ষণ ধর! ন! যায়, ততক্ষণ ইহ1 পাঠের প্রকৃত 
ফল পাওয়। যায় না। অধ্যাত্ম কথাটার অর্থ আর কিছুই নহে নিঙ্গের সঙ্গে 
মিলাইয়! লওয়া | 

শাস্ত্র যদ শান্ত্রই রহিল--আর নিজের সঙ্গে না মিণিল--:তবে আর তাহ! 
শান্ত্রকি হইল? উপস্থিত সময়ে অনেক শাস্ত্র-ব্যবসায়ী আছেন। তীহার৷ 
বলেন- শাস্ত্র শান্ত্রই আছেন, আমর! আমাদের মতন আছি। কোন কোন শান্ত 
ব্যবসায়ীর মুখে শুন! ধায় সভ্যতার জন্ত শাস্ত্র পাঠ করি কিন্তু শান্ত্রমত চরিত্র 
গঠন আবার কি? এইগুণি কপির শিক্ষ/। আমর! বলি শাস্ত্র পড়িয়। যদি 
শান্ত্রমত চরিত্র গঠন ন| হইল তবে সমূহ বিপদ মাপিয়। গেল। সমাঞ্জও সর্ব 
এই বিপদ সাগরে ডুবিয়। গিরাছে। কে ইহাকে উদ্ধার করিবে? যিনি উদ্ধার 
“করিতে পারেন ঠিনি অ[মাধিগকে রূপ করুন হুঁাই প্রার্থনা । 

বলিতেছিপাম মনের সহিত মন্ত্র যুদ্ধ শ্রীচগ্তীর যুদ্ধের মতন। মনরূপ 
মহ্ধাস্্ুর যখন পৃথিবীতে নান। প্রঙ্গার অত্যাচার আরম্ত করে, যখন ইহার 
অত্যাচারে দ্বর্গের সহিত মর্ত্যের সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়, তখন ইন্দ্রিয়-দেবতাগণ 
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একত্র মিলিত হইলে এক মহাশক্তির আবিাঁব হয়। ইন্দরিয়-দেবতাগণ 
তখন আপন আপন অস্ত্র দিয়া সে শক্তিকে উত্তেজিত করেন। শক্তি দেবী-- 
মূর্তি ধারণ করিয়াই সমরে আগমন করেন। সকল দেবশক্তির সমাবেশ 
হইলে অন্থুর তখন বশীভূত হয়, ইহাই হুর্ণী পুজা । 

মন-অন্থরের সহিত তুমি যুদ্ধ কর-_অঙ্গুরনাশিনী মার সাহাষ্য পাইবেই। 
নতু জয়ের অন্ত কোন চেষ্টা না করিয়! যদ্রি এক ঘেয়ে কাতরোক্তি কর-_-মা 
তোমার বঙ্গদেশ গেল-ম্যালেরিয়া, ছুতিক্ষ, রোগ শোকে বঙ্গবাসী আজ 
মৃত্যুমুখে_ম1| এস ম!-_আমাদিগের এই কীছনিতে ম| নড়েননা। মন দমন 
করিবার আয়োজন কর আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাছে বল, প্রার্থনা কর, তবেই 
মা'র কৃপা হইবে । তোমার গাড়ীর ঢাক! কাঁদায় বপিয়৷ গিয়াছে তুমি কিন্তু গাড়ী 
হইতে নাবিয়। গুড় ক খাইতেছ আর রাস্তার লোককে বণিতেছ দেনা ভাই 
চাকাটা ঠেলিয়া। তোমার মত পাপা খায়ের সাহায্যে কেহই আসিবে না। 
কিন্তু নিজে কোমরে কাপড় আটয়। লাগিয়। পড় দেখিবে তোমার সাহাধ্যার্থ 
অনেকে আমিবে। সেইরূপ মন অন্তরকে আয়স্থ করিবার জগ্গ চেষ্টা কর, দেখিবে 
মা স্বয়ং তোমার হৃদয়ে দাড়াইয়৷ মনকে পরাস্ত করিবার বল তোমায় দিতেছেন। 
জীব অন্তঃসমরে প্রবৃত্ত হইয়া ষখন কাতর হইবে সেই সময়ে বদি অস্ুরনাশিনী ম।'কে 
একবার স্মরণ করে, যদি অন্গরনাশিনা মারের মূর্তি একবার ধ্যান করে তবে সে 
যেন কি এক নূতন বলে বলীরান হয়। নসেবেশ বোধ করিতে পারে _-ম| যেন 
বরাভয় ৪ অসিমুণ্ড ধারণ করিয়া তাহার মনকে শাসন করিতেছেন। সাধক 
বেশ বুঝিতে পারে মাই তাহার মনরূপ অস্থরকে কখন তিরস্কার করেন, কখন 
ধমকান্‌, দমন জন্ত বল প্রয়োগ করেন, সাধক বলেন কটু কইবি সাজ! পাবি 
মাকে দিব কয়ে। সে যে অন্থরনশিনী শ্ম। বড় ক্ষেপ! মেয়ে ইত্যাদি । 

ইহাই শক্তি সাহায্যে মনোজয়ের আভাস, নিত্য অভ্যাসে ইহা ম্পই হইবে। 

কোন প্রকার বিবাদ করাই কষ্ট কর। মনের সহিত বিবাদ বিশেষ কষ্ট 
কর। কিন্তু একটু অভ্যাস করিলে মন ও মন্ত্রের বিবাদে একটা আনন্দ পাওয়া, 
যায়। উহাই সাধনার সুখ । | 

এই বিবাদে কখন মন মন্ত্রকে পরাস্ত করে, আবার কখন মন্ত্র মনকে পরাস্ত 
করেন, এই উভয় ব্যাপারেই আনন্দ আছে। প্রথম প্রথম মনও বশ হইতে চায় 
না আর মন্ত্রও ছাড়িতে চায় না। উভয়েই প্রবল বেগে বখন কার্য করে তখন 
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প্রায় দেখ। যায় মগ্ত্রের কাছে মনই পরাস্ত হয়। বিশেষ যদি শ্বাসের সাহাধ্যে 
উঠ! নাম। করিতে করিতে মন্ত্র জপ করাষায় তবে যিনি ইহা করেন তিনি 
জানেন মন নিশ্চয়ই বশ হয়। সেই জন্য মগ্র কখন ছাড়িতে নাই। এমন কি 
ঘখন পায়ে হাটিয়। কোথাও যাইতেছ ব| গাঁড়ী করিয়া কোথাও যাইতেছ তখনও 
নহে ; তবে চগ| ফেরার সময় শুধু শব্দ সাহাঘো উঠা নাবা করিতে হয় অন্য 
সময়ে শ্বাস সাহায্যে ইহ! করিতে হয়। যতদিন না চিন্তশুদ্ধি হয় ততদিন এইবূপ 
লাগিয়া থাক চাই । এইভাবে রাঁম রাঁম করিলে মার রাম ছাড়িয়। থাক যায 
না। যখন তাহাকে ছাড়িয়। আর থাকিতে পারা যায় না তখন অল্পে অল্পে 
প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেম গাঢ় হইলেই প্রেমময়কে পাঁওয়। যায় 
(২ ) 

দৃষ্টান্ত শত উপদেশের কাঁধ্য করে। তাহাই হউক। 

আগ্কালকার লোকের দিকে একবার তাকাও। যুবা বয়সটা যায় 
কামিনীঘটিত লাঞ্ুনায়, আর শেষ বয়সটা নায় অর্থাশক্তির প্রবল তাড়নায়। 

এসব শুনিয়া কি হইবে? আমার যাহ! হইতেছে শাস্ত্র হইতে এইরূপ একটি 
চরিত্র ঘদ্দি দেখাও আর সেব্যক্তির সদগতি কিরূপে লাগিয়াছিল তাহাও যদি 
দেখাইতে পার, তবে আমিও সেইরূপ করিয়া সদগতি লাভ করিব। 

আগে বল তোমার কি হইয়াছে। তার পরে তোমার আদর্শ কি হওয়া 
উচিত তাহ! দেখাইব। 

জান ত জন্মাবধি খালি টাকাটানা করিতেছি। না খাইয়া একদিনও কাটাই 
নাই ; তবু ভয় টাকা যদি না থাকে তবেত ছেলে-পুলে না খাইয়া মরিবে। এত 
বসর গেল আল পর্য্যন্ত ছেলেপুলে ন! খাইয়। কিন্তু মরিল না । না খাইয়াও 
রহিল না । টাকাও ঢের জমিয়াছে। আগে আগে বাড়ীঘর কর, বাড়ীঘর সাজান, 
পাঁচজনের মতন হওয়।, এর জন্য টাকার দরকার হইত; এখন ত সে সব হইয়াছে, 
তবু টাকা চাই। এখন কি জন্য যে টাক! দরকার তাও তজানি না। জান ত 
আমি কৃপণের অগ্রগণ্য। দান ইত্যাদির নাম শুনিলেই ভয় হয়। এমন কি 
রাড়ীতে ভাল করিয়া কেহ খাইতে চাছিলে তখুনি বাজার খরচের হিসাব লইয়া 
খরচ কমাইতে বসি। আর বলি এ ন! হইলে টাঁকা জমিবে কিরূপে? স্ত্রী কিছু 
বলিলে বলি--কমবন্কি ! এর পরে খাবি কি? ছেলে পুলেই বা! খাবে কি? 
টাক! জঙ্গান চাই। 
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কিন্তু মুল তজানিতেছ। এখন টাকার আর অন্ত আবশ্তক নাই। শ্ধু 
জমিলেই স্ুখ। ছেলে পুলেও ষে বেশ বিবেচক তাহাও নহে । জানি--ইহার 
সব উড়াইয়া দিবে । তবু নান! প্রকার কৌশলে উইল করিয়া যাহাতে নিঃশেষ 
করিতে ন পারে -সেই ফন্দি করি। জানি--এত কষ্টের রক্ত জল কর! টাক! 
ইহার কিছুই কিন্তু লইয়া যাইতে পারিব না_তবু জমান চাই । ফলে তোমার 
অজ্ঞাত কি আছে--মামি যেমন লোভী তেমনি কামী, আর তেমনি কোপন 
স্বভাব । আমার মতন কথাটি যে বলে, তাহাকে বেশ ভাল বোধ হয়; কিন্ত 
অন্তরূপ বলিলেই বলি-_-লোঁকট! ভাল নয় হে,--ভারি একটা স্বার্থ লইয়! 
আমার কাছে আসে। 

এসব ত জানি। সম্প্রতি নিজের দোধগুলি যে এত করিয়া বলিতেছ-_কিছু 
কি হইয়াছে? 

কিছু না হইলে আরকি এসব কথা বাহির হয়? যাহ! দেখিতেছি তাহাতে 
শীঘ্রই “হাতে খোলা” ইত্যাদি পড়িবে। 

ভালদিন যখন ছিল--তখন জ্ঞাতি 'এবং অতিথিকে একট! মুখের মিষ্ট কথ! 
দিয়াও সন্তোষ করি নাই। ধন্মকর্মাহীন বাড়ীতে আত্ম।-পুরুষও ভোগ সমূহ দ্বার! 
তর্পিত হন নাই। পুত্র ও সম্বদ্ধী ইত্যাদি ছুঃশীল-_ইহাঁর! কবে আমার মস্ত হইবে 
তাই চিত্তা করে। স্ত্রী কন্া ও ভূত্যগণ সর্বদ1 অসন্তুষ্ট । তাহার! সদাবিষগ বলিয়া 
আমার অভিলধিত আচরণ করে না__যাগ যজ্ঞত নাই, দেবতারা ও তুদ্ধ। 

আমার মত পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট অথচ বড়মান্থষ থাকিয়। পরে নির্ধন হইয়! 
গিয়াছে--এমন কোন লোকের ইতিহাস ষদ্দি বল--তবে আমার উপকার হয়। 

মালব দেশে এক-পনাঁঢ্য ব্রাহ্মণ ছিল। তুমি যাহা যাহ! বর্পলে তার 
সেইরূপ সমন্তই ছিল। পরে সেই কৃপণ ব্রাহ্মণের বহু পরিশ্রম ও বহু আয়াস 
লব্ধ অর্থ নান! প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্গবন্ধুর কতক টাক গেল 
জ্তাতিগণের হস্তে; কতক গেল দশ্থ্য হস্তে ডাকাতিতে, কতক গেল উকিলের 
হাতে-কতক গেল রাজার হাতে। 

এইরূপে ধন ত গেল--মার এদিকে স্বজণেরাও উপেক্ষা করিতে লাগিল'। " 
ব্রাহ্মণ ছুল্লজ্বা চিন্তায় মগ্ন হইল। ধনক্ষয়ে সন্তপ্ড ও বান্পক হইয়া ব্রাহ্মণ 
সদাই থেদ করিত। করিতে করিতে তাহার নির্ধেদ উপস্থিত হইল। 

যত হউক ব্রাঙ্গণ বংশে ত জন্ম । ব্রাঙ্গণ ছুঃখ করিয়া বলিত অহো! ! কি কষ্ট! 
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আমি. অনর্থক আত্মাকে অনুতপ্ত করিয়াছি। আমার আত্মা, ন! ধর্মের 
নিমিত্ত, ন| তোগের নিমিত্ত হইল। এতদিন আমি বৃথা অর্থের নিমিত্তই এই 
এত কষ্ট স্বীকার করিলাম । 

আমার মত কদর্য লোকের ধন ইহলোকে আম্মার উপতাপের জন্য ; 
মরিলে নরকভোগের জন্ত। এরূপ লোকের ধন কথনই কোন সুখের জন্ত 
হয় না । কৈ আমিও কোন দিন সুখী ছিৎাম না, স্ত্রী পুত্র কন্ঠাও কখন সুখী 
ছিল না। গহন! কাপড়, গা ঘোড়া, বাগান পুকুর যখন নৃতন হইবে তখনই 
একটু সুখ; তাও মন থধোপা সৎ নহে। গহনাটা হইয়াছে বটে, কিন্তু এমুক 
সদ৫মালার স্ত্রীর যেমনাটি তেমনটি হয় নাই আর কিছু দিলেই ঠিক হইত 
নখ এই ভাবের । 

আমি লোৌভী মনে করিয়াছিলাম_্ত্রী পুত্র আদি পরিবার গহনা, কাপড়, 
টাকা পাইছ্ই বশ থাকিবে _ তাহ! কিন্তু হইল না। এখন সব বুনিতেছি। কুষ্ঠ 
যেমন বাঞ্চিত রূপ বিনষ্ট' করে, আমার লোৌভও আমার সকল সখ বিনাশ 
করিয়াছে। 

এখন ত বৃদ্ধ হ্য়াছি। এখন আর কি দাঁধনা করিব? আর মৃত্যু কবপিত 
লোকের ধনে কি হয়? 

ব্রাঙ্গণ এই সব চিন্তা করিয়া আত্মীর স্বজন ছাড়িয়া চপিয়। গেল। 
কাছাকেও কিছু বলিয়া গেল না। একটা লোক দেখান খোজ হইল, কিন্তু 
বিশেষ চেষ্ট। কিছুই হইল না। ত্রাঙ্গণ নির্জন স্থানে আসিয়া ধনে করিল__ষে 
অবস্থা আসিয়াছে তাহাতেই সন্্ থাকিব আর ধর্মাদি সাধনে অপ্রমত্ত হইয়া 
শরীর শুষ্ক করিব। সেই ভ্রিলোকনাথ আদার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্টাঙ্ 
যে, মুহূর্তেক সময়েই, ত্র্মলোক লাভ করিয়াছিণ, আর আমার প্রতি ক কপ! 
হইবে না? দেখি! 

ব্ৰাঙ্ণ ভৌতিক, দৈবিক ও দৈছিক সকল প্রকার ছুঃখ ভোগ করিতে 
লাগিল । এই ভিক্ষুক এক সময়ে বড় মানুষ ছিল অন্ত দেশেও তাহার কথা 
রাষ্টরহইল। ভিক্ষুক সত্য সত্যই মুনি ব্রত ধারণ করিয়াছে, আদক্কি শুন্য 
হইয়াছে। কিন্তু তাহ! হইলে ক হয় তথাপি 'ব্যাপ্বের মাংস খাওয়া” লোকাপবাঁদ 
দুনির্ধবার। অসজ্জনের] সেই তিক্ষুক অবধূতকে- তিরস্কার করিত। তাহার 
_ লোটা কমগ্ডলু কাড়িয়। লইত। চীরখস্ড ফেলিয়৷ দিতু। নদীতীরে ভিক্ষালৰ 
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অন্ন ভোজন করিতে বদিলে, কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লইত। অন্ত পাপিষ্টেরা 
গাত্রে মুত্র ত্যাগ করিত। মৌন থাকিলে কথ! কওয়াইতে চেষ্টা করিত। 
অপরের! চোর বলিয়া তজ্জন করিত। কেহ কেহ তাহার উপর অধোবাষু 
ত্যাগ করিত-_তিক্ষু সব সহা করিত। পাপ ভোগ হইয়া যাইতেছে মনে 
করিত। সাত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন করাতে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
ভিক্ষুর শেষ বিচার অতি স্ুন্দর। ভিক্ষু কাহারও দোষ দিত না--বলিত 
মনই একমাত্র ছঃখের কারণে। মনঃসংযম করিণে সকল ছুঃখ দূর হয়--এমন 
কি মনঃকল্লিত এই শরীর যে অবস্থায় থাক না কেন, কিছুতেই আর বিচলিত 
হইতে হয় না। ভিক্ষু সকল অগ্রাহ্া করিয়! প্রাচীনতম মহধিগণের সেবিত 
পরমাত্মনিষ্ঠ। অবলম্বন করিয়! মুকুন্দের সেব। দ্বারাই ছুরস্ত সংসার-সাঁগর উত্তীর্ণ 
হইল। দিন থাকিতে সেই চরণ আশ্রয় কর, তুমিও উত্তীর্ণ হইবে। 





অনুরোধ । 


ওই মেঘ মায়! আবরণ 

দাও ধীরে দাও সরায়ে, 
নীল নির্মল কান্ত বরণ 

মরমে তোলগে! ফুটায়ে। 


তব বিছ্যাৎ-চকিত দরশনে 

ঘন আবরণ দেয় শুধু টেনে, 

ব্যাকুল পরাণ পথ নাহি চেনে, 
আধারে ঘুরায় গুলায়ে। 


ভ্রান্তি কেনগে! জনমে মনে ? 
সব সংশয় করি চুর-__ 
মম্ম মলিন বাসন! হরি 
'মোর ক্লান্তি করগো দূর। 
৬কাশীধাম--সু 


সতী-স্্রী। 
চিন্ত কি কিছু ছুর্বল হইতেছে £ 
হইতেছে? 
হইতে দিতেছ কেন? 
এত বিপদ্রাশির মধ্যে থাকিতে থাকিতে শরীর প্রায়ই সুস্থ থাকিতেছে 
না-_কর্মও যথাসময়ে হইতেছে না--কাজেই চিত্ত দূর্বল হইয়। উঠিতেছে। 
এতদিন ত কর্ন করিলে-যদি আর কর্্ম সেরূপ ভাবে না কর--ইহাতে 
চিত্ত ছুর্বল হইবে কেন ? 
বল দেখি কি করিব £ | 
ইচ্ছা ত্যাগ করাই সগ্ভোমুক্তি। ইচ্ছাময় হওয়াই ক্রমমুক্তি। ইচ্ছাশক্তিকে 
প্রবল কর। ইহ! সকল অবস্থাতেই পার! যায়। তুমি ইচ্ছা! করিয়াই চিত্তকে 
দুর্বল করিতেছ। আবার ইচ্ছা করিলেই ইহাকে সকল করিতে পারিবে। 
বিশেষ আমি তোমার আছি, তোমার হূর্বল হইবার কারণ নাই। 
ইা। স্মরণ হইতেছে। তুমি বলিতেছ শারীরিক যাতনা যতই কেন 
হউক না-__ইচ্ছা' করিলে ইহণকে স্বীকার করা যায় আবার স্বীকার নাও কর! 
যায়। ইহাকে স্বীকার না করিয়া ভ্রমধ্যের বিপরীত স্থানে আদিত্যমণ্ডলে 
যাহ! দেখ তাহাই দেখিতে দেখিতে ডাকা, আর বাতন! যাহ! হয় তাহা যতদুর 
পারা যায় অগ্রাহ কর--এই ত? 
তোমার কথ তোমাকেই বণিতেছি। এই যে যাতন। হইতেছে ইহা কে 
দিতেছে-_-তাহা ত জান? 
তোমার সপতী দ্বয়। 
ইহা ত জানই; তথাপি তাহাদের ভয়ে যে তুমি তাহাদের বশ হইস| 
তাহাদের কাধ্যকে নিজের কাধ্য বণিয়! স্বীকার কর-__হহাহ ত বিপাশ্তর 
রা, 
তুমি নিঃদঙ্গ। কাহারও সাইত তোমার সঙ্গ হয না। আমারও সহিত 
নয়; আর এ দুজনের সঙ্গেত একবারেই নয়৷ 
কিন্ত একবারে নিঃসঙ্গ ভাবে থাক। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । *ই£1 জীবগ্যক্ত ভিন্ন 
কেহই পারে ন!। 
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আর একটি ক্রম আছে। এই ক্রমে তুমি সর্বশক্তিমান্। সমস্ত শক্তি 
যখন তোমার আছে তখন সর্বদ। সুস্থ থাকিবার শক্তিও আছে। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ ছুঃসঙ্গে পড়িয়।৷ যদি চিত্তকে দূর্বল করিয়া থাক তবে সর্বশক্তির আর 
স্ুরণ হইবে না । সেই জগ প্রকৃতির প্রধান প্রধান বস্তর নিকট হইতে 
তোমাকে সাহাষ্য লইতে হইবে। নুর্য্যদেবের নিকট হইতে আরোগ্য প্রার্থন! 
করিতে হয়। সমস্ত আরোগ্যের স্থান হইতেছেন হৃর্যাদেব। “আরো গ্যং 
ভাঙ্করা দিচ্ছে । ইচ্ছাশক্কিকে প্রবল করিয়!, ভাস্কর দেব হইতে আরোগ্য 
গ্রহ করিবে । এই জন্ত আদিতামগুল মধ্যে আসন করিয়া, উজ্জ্বল বর্ণে 
মন্ত্রকে মণ্ডিত করিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে জপ করিতে হয়। কথন চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া জপ করা উচিত নহে। উহাতে লয় আসিয়া ঘাইবে। আধার 
নান! দিকে চাহিতে চাহিতেও জপ কর! উচিত নহে, উহ্বাতে বিদ্ষেপ আসিয়া 
যায়। জপ করিতে হইলে ধাহিরের হউক বা ভিতরের হউক কেন একটি বস্তুর 
দিকে দৃষ্টি. ঠিক রাখিয়া জপ করিতে হয়। যখন দেহের মধ্যে নাসাগ্রেও না 
রাখিতে পার তখন যাহাতে স্ৃবিধা হয় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া জপ কণ। 
কিন্তু বাহিরে কুধ্যমগ্ডল ভাবনা! করিয়া করিও। 

জপ করিতে করিতে যখন দৃষ্টি অন্থ্দকে আসিবে তখন মনও অন্'দকে 
গিয়াছে জানিও। সেই সময়ে তুমি ইচ্ছাশক্তিকে প্রবণ করিও। চ্চ্ছা 
করিলেই তুমি পার । কেবল এ ছুয়ের বশে বছুদিন থাকিতে ইচ্ছ। কাঁদরা|ছলে 
বলিয়৷ এখন ইচ্ছা! সত্তবেও--উহার1 আক্রমণ করিয়া বসে. তুমি বিশে করিয়া 
চেষ্টা কর। কিছুতেই ছাড়িও না। তোমাকে নিজ্জনে পাওয়া আমার ভাগ্যে 
প্রায় ঘটে না। আমি দেখিতেছি আমার সপত্বীরা আসিতেছে । আমি বিন্দু 
মধ্যে আমার স্বস্থানে রহিলাম। যাহা বপিলাম ভুলিও না? আমার সঙ্গে 
সর্বদা! থাকিতে চাও তবে বিন্দুমধ্যে আমার পেই (নস্থত কক্ষে আগিও। আমার 
স্থান সর্ধবদ! শ্রস্তত আছে। তুমি আসিলেই হয় । আমায় ভুণিও না। 


কিন 


সংসার সঙ্গে । 
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পার! তুমি কি? যে কিছু চায় তারে ত তুমি অশাস্তিই দাও। 
যেকিছু চায় না_-শুধু আর জায়গ! নাই বলিয়া__অগ্ত কোথায় যাইবার যোগ্যত। 
নাই বলিয়! শুধু তোমাতে থাকে-তুমি তারেও ত ছাড় না! তোমার কাছে 
যে সুখ চায় সেই যথার্থ আহাম্মক । 

একথা সবাই বোঝে। তবু চায় কেন? এ তোমার কৌশপ। যাঁদ 
আগাগোড়াই তুমি হঃখাট সন্মুধে ধরিতে তবে কেহই তোমায় ণইয়া থাকিতে 
চাহিত না। কিন্তু তাহা ত তুমি কর না। তুমি যে ত্ুঃখটি দাগ, তাহ! সুথগ ন্ধ 
ছুঃখ। এই স্থপ্রলেপটুকুর জন্য পোকে শত ছঃখ পাইয়াও এ গ্ুখগন্ধটুকুর 
জন্য তোমাতে পড়িয়া থাকে । অমৃতের আবরণে বিষঠাক1। অমৃত দিব 
বলিয়া বিষ দিয়া প্রাণসংহার কর। সংসাে সবাই ত মরিয়াছে, ধরিতেছে, 
মরিবে। ম্বখে ত কাহারও মৃত্য নাই। সখ অমৃত-_নুখ স্বরূপ সেই পরমপুরুষ। 
ছুঃখহ মৃত্যু । সংসার যদ্দি যথার্থ স্থখ দিত তবে ত মরণ কাহারও হইত না। 

আচ্ছা ছুঃখের বোধ আসিণ কোথা হইতে ? 

স্খের একটা বোধ থাকে তাই গঃখ কি লোকে জানে। 

সংসারের কিছুই স্ুথকর বোধ হয় না কেন? 

কেমন করিয়! বোধ হইবে? মহাদেব গৌরার নৃত্য দর্শন করিয়াছেন-_ 
সে আনন্দ-নৃত্যে মহাদেব আনন্দে মগ্ন হইয়! তুরীয় অবস্থায় স্থিতিলাভ 
করিয়াছেন। এই মহাদেবের মনোরঞ্ন কি মকটের নৃত্যে হইবে? যে 
জীবচৈতন্য একদিন আপন হ্বদয়ে ঈশ্বরচৈতন্যের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, 
সেকি কখন কপট, ঘ্বণিত, কদর্য সংসারের হাবভাবে স্থথ পাতে পারে ? 
রাজহংস কি কথন কুৎসিত শৈবাল-জঙ্গলে প্রীতিলাভ করিতে পারে ? 
জ্ঞানবৈরাগ্যে যাহার শ্প্রীতি তিনি কি কঞ্পন ভোগলাম্পট্যে স্তখা হইতে 
পারেন? পরম সরল পুরুষের সঙ্গ করিয়া যিনি আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, 
তিনি কি কথন খ্বার্থ কৌশলে পরবঞ্চক জব্বকের ধর্ম আশ্রয় করিতে পারেন ? 
না তিনি কথন যথেচ্ছাচারী মূঢ়ের শিশুধর্খব গ্রহণ করিতে পারেন ? 


২৩৬ ডতসব। 


তাই বণি রে জন্ক-ধন্মী সংসার! রে শিশুধম্ম হতভাগ্য সংসার ! 
আমি তোমায় পরিত্যাগ করিলাম । 4 

কিরূপে সংসার বুঝিয়া, সংসার-খাসনা ত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিতে 
হয়, তাহারহই কৌশল ধধষিগণ যাঠ1 শিখাইয়াছেন তাহাই এখানে আলোচন! 
কারলাম। 

ংসারের কোন কিছু বিপদ আপণে উদ্বিগ্ন হওয়ার নাম মূর্খতা । বিচারের 
অভাবেই মানুষ মুর্খ হয়। 

রোগাদি হইলে পুত্র, কন্া, বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যখন যাতনাঁয় ছটফট 
করে তখন উদ্বেগ না হয় কার ? 

সত্য কথা _-প্রতীকার সাধামত করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । কিন্তু যদি 
বিচার কর, মানুষটি কন্মের সমষ্টি, আর যে কর্ম মানুষ করিয়া আসিয়াছে, 
তাহার ফলভোগ অবশ্ই করিতে হইবে, এজন্য সহা কর! কর্তব্য । 

কিন্তু মানুষ সহ্য করিতে পারে না কন 2 

বৈরাগ্য অভ্যাস করে না বলিয়া শতবার ঠকিয়াও কিছু শিক্ষা হয় না। 

(২ 9 
আশ্বাসের কথা । 

১। এই জীবনে সপ্তজ্ঞান ভূমিকার প্রথমটিতে উঠিয়াও যদি মরিতে পার, 
তবে বুঝিও তোমার ভাল হইল । 

“*তোগপুর্ণ এই সংসারই আমার প্রিয়” এই নিশ্চয় করিয়া, যে ব্যক্তি 
নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম করে, সে ব্যক্তি প্রবৃত্তি পথে। 

ক্রমাগত ঠকিয়! ঠ(কয়া অনেকবার সংসারে গতায়াতের পরে যখন পুরুষ 
বিবেকবান্‌ হয়--বিবেকবান্‌ হইয়া! ভাবে, সংসার অসার, ইহাতে বহু ঠকিলাম, 
বহুবার বিড়ম্বিত হইলাম, যাহ! যাহ! প্রিয় ভাবিয়া আসক্ত হইয়াছিলাম তাহাই 
কে জোর করিয়া! কাড়িয়া লইল, এই.অসার সংসাধ্ে আর আমার কোন 
প্রয়োজন নাই) পযুঠযধিত --পুর্বব বহুলোকের ব্যবস্ৃত কর্মে আমার আবস্তক 
কি? তাহাতে কেন আর বৃথ! দিনক্ষয় করি-যাহাতে কর্মফল স্বরূপ মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, তাহাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। যাহাতে আর জন্ম মৃত্যু 
হইবে না-_এরপ বিশ্রান্তি কি আছে-_সেইরূপ শিশ্রান্তিই অ'মার আবশ্তক, 
এইরূপ নিশ্চয় ধিনি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিবৃত্তি পথে। 


ংসার সঙ্গে । ২৩৭ 


মানুষ যখন বিচারবান্‌ হয়, তখন “আমি বৈরাগ্যবান্‌ হইয়া কিরূপে সংসার 
সাগর পার হব নিরন্তর এই বিচার করে। এতদ্বারা সে ভোগ চিন্ত| 
ভইতে বিরত হয়। তন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়। ঈর্বরের স্বো করিতেছি 
ভাবনা করিয়া, মানুষ লে।কের সহিত ভালবাস! পূর্ণ ব্যবহার তখন করে। 
এরূপ অবস্থা যখন প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ প্রথম ভূমিকায় আইদে। সংসার 
নিন্দা, বৈরাগ্য অভ্যান এবং সাধুসঙ্দ ও সাধুসেবা এই সমস্তই তাহার কার্ম্য 
হয়। ক্রমে লদাচার, ধারণ', ধ্য।নাপিতে রুচি হয়। পরে মার কোন বিষয় 
সঙ্গে ইচ্ছা হয় না। আমি কর্তী নঠি, আমি ভোক্কা নহি, এই ধারণ! প্রবল 
করিয়া বাহ্য বন্ততে অনাস্থা করে। ইহাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকা । ইহার 
মধ্য শুভেচ্ছা, বিচারণ1, তগ্রমানসা, সত্বাপত্ত ও অসংসন্তি পর্যযস্ত 
রহিল। এই ভূমিকাতে ভাবনা হয়_স্ুখ বা ছুঃখ যাহ! কিছু সমস্তই 
প্রাক্তন কন্মনকৃত ও ঈশ্বরের অধীন। এ বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব নাই। ভোগ- 
রাশিও একরূপ ব্যাধি। সম্পদও বিষম আপদ। আমি কর্তা নহি, ঈশ্বরই 
কর্তা । পুর্ববরুত ব ইদানীং ক্রিয়মাণ, কোন কর্ম আমার নাই--এই নিশ্চয় 
করিয়৷ যে মৌনভাণে থা তাহাই তৃতীয় ভূমিকার ফল। | 

সংশান্ত্র, সংসঙ্গ এই সমস্ত দ্বারা মানুষ প্রথম তিন ভূমিকা পর্য্যন্ত উঠিতে 
পারে। 

হে তগবন্-_যে ব্যক্তি অনৎকুল জাত মূঢ় এবং সংসঙ্গ যাহার হয় নাই, 
তাহার উপায় কি? 

তগবান্‌ বশিষ্ঠ বড়ই আশ্বাগের কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন £__ 

যে ব্যক্তি মূঢ়, অসংকুল জাত, দোষী তাহার সাধুসঙ্গ না ঘটলেও বিচার 
বলে তাহার বৈরাগোর উদয় হইতে পারে। বৈরাগ্যের অভ্যাস হইলে--সে 
ব্যক্তিও প্রথম ভূমিকায় উঠিতে পারে। 

বৈরাগ্যের উদয়ই ভূমিকা! প্রাপ্তির হেতু । যাহার শত জন্ম ধরিয়া আত্ম 
বিচার ও সাধুসঙ্গেও বৈরাগ্যের উদয় হয় না, সে মুঢ় বাক্তির উদ্ধারের উপায় 
নাই |, 

বৈরাগ্যের উদয় হইলেই অবশ্ঠই ভূমিকাপ্রাপ্তি ও তন্বার! সংসার নাশ 
হইবে ইহাই শান্ত্রের সার মর্ম 

জাগ্রৎ অবস্থায় বাহাবস্থর তেদজ্ঞান থাকে । শুভেচ্ছা, বিচারণ!, তন্থমানদা, 


২৩৮ উৎসব। 


সন্বাপত্ত এবং অনংশক্কি এই ভূমিক! পণ্যন্ত জাগ্রৎ অবস্থা । পরে স্বপ্লাবস্থা। 
শ্বাবস্থায় সপ্ত এক হইয়া যায়--ভেদজ্ঞান থাকে না। জগতপ্রপঞ্চ বিভাগ. 
শৃগ্, অনাদি, অনন্ত, একবস্ত বলিয়া বোধ হইয়। যায়। ইহ| চতুর্থ ভূমিকা। 
অধিক বলিবাঁর প্রয়োজন কি? 

নিতা বৈরাগা অভ্যাপ কর। করিয়! কল্পনা, স্বতি ও স্বল্প দূর কর। 
করিয়৷ পরিপূর্ণ চৈতগ্তকে এই স্পর্শ করিলাম ভাবনা করিয়। টুপ করিয়া বপিয়। 
থাক। সমাধি আসে ভালঈ, না আসে তাহাঁও ভাল। অভ্যান কর, ইহাতে 
ক্রমে জ্ঞানভূ'মকা পার হইয়া জাবন্ুক ও বিদেহমুক্ত হইবে। 

হে ভগবন্‌ ! কল্পনা, স্বৃতি 9 স্কল্ন ইহার! কি, এবং ত্যাগই বা হইবে কিরূপে ? 

বৈরাগা মভ্যাস যখন ঠিক হইবে, তখন কল্পনা, স্মৃতি ও মঙ্কল্প ত্যাগ হইবে। 

“ইহা আমার হউক” এই ভাবনা দ্বার! চিত্ত যখন বিষয়ের অনুধাবন করে, 
তাহাকে বলে কল্পন1। বাহ বস্তুর অভাবনাই কল্পন! ত্যাগ। 

ূর্বাসুভূত ণিষয়ের স্মরণকে বলে স্থতি; আর পূর্বে যাহা অনুভূত নহে, 


তাহারই সম্কল্প হয়। 
অনুভূত ্থৃতি এবং অনন্ত মন্বল্প এই টতয়ই ত্যাগ করিয়া--পরিপূর্ণ পরম- 


শান্ত আনন্দস্বরূপকে ত্রিকোণ মগ্ডণ পার হইয়া, এ স্পর্শ করিলাম, এই স্পর্শ 
করিলাম, এইরূপ ভাবন! করিয়া তৃষ্ণীভাবে অবস্থান কর। ইহাই তোমার সাধনা । 





মনোযোগ । 

মনোযোগ হয় না। কেন হয়না? কি তুমি? 

শুধু বকিলে কি হইবে? যাচে হয় তাই বালয়া দিলে ত ভাল হয়। 

গরম হ'লেত চলিবে না। তাকি বলিয়৷ দি নাই? যখন যা দেখিবে, 
তখন তাষ্ট নিয়ে মেতে উঠিবে, আর যখন দেখা! শুনার কিছুই নাই, যখন 
কাজ করিতে বসিবে-তথন কখন ঢুলিবে, কখন বুথ! ভাবনা করিবে, কখন 
অনন্বন্ধ প্রলাপ বকিবেঃ আর কখন ধলিবে কিছুই ভাল লাগে না। এই সব 
বলিয়া আলম্ত অনিচ্ছা করিরে। এই ত তোমার হাল। 

আমি ত চেষ্টা করি। তুমি ছাই চেষ্টা কর। উহাকে আবার চেষ্টা 
বলে? মরিব তথাপি কর্তব্য ছাড়িব না, এর নাম চেষ্টা। তোমারও সব কথা 
শুন! যাইবে না, তোমাকে করিতেই হইবে। 


১ অঃ১ সঃ | থণ্থেদসংহিতা । ৬১ 

ব্রহ্মচারী ] ভগবন্‌ বুঝিতেছি, হাই আমার ত্আনন্দপ্রদ গন্তব্য ভূমি, কিন্ত 
আমি কি উপায়ে এই বিস্বৃতপুর্ব অবস্থায় উপনীত হইব । 

আচাধ্য ] বৎস! শ্রুতি বাপয়াছেন-- প্রেত্যান্মালোকাদমূতা। ভবন্তি তকে 
উঠ ১১) এই পোক হইতে প্রেত হহপে, তবে এই অমুহদর স্থান লাভ করা 
যা॥। প্রেত হবার সময়ে আনচ্ছ,ক নানবঙজদয় থে অব! গ্রাপ্ধ হয়, তুমি 
জাবন থ[কিতে থাটিতেই সেই অবহা লাভ কব । 

শতি ব্ঞন (বুঃ আহঃ ম। 5 প্রযাণকাণে গান শাপন ০৩গোমাঞা € চ্দিয় 
দেবগণ ) মা! হায় দ্বারে গতাগতি করিততাছিল, তৎসমুদয় প্ইয়! আপন 
আসনম্বরূপ হদয়দেশে উপাস্থিত ইয়েন গাধকে চিরণ্যগভের যে আদিতাপ্ধপ 
দৃষ্টি ঘার। জীবেব দৃষ্টি অন্গৃতাত হঠয়। বন্ত দণন করিতেছিল, তিনিও কম্মক্ষয় 
দিবঞ্ধন তাহ। প্রত্যাহার করেন, গাব হখন জার দেখিতে পার না এবং হিরণ্য- 
গভের শ্রবণেঙ্গিদ্ের প্রত্যাহারে পাপ হদন আর শুনিতে পায় না। এহরপ 
আত্রাণ-শক্তি, আন্মাদ-শাক্ত, বাকৃণতি, মননশক্তি, স্পবশক্তি, পিজ্ঞান-শক্তি- 
সব্বশগ্িদান হিরণ্যগ্ের [নিগ্রহে_জীব সব শঞ্চি হারাইয়া দীনহীন পথের 
কাঙ্গালের মত হুদয়দেশে প্রত্যাবন্তন করে। 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবে তদগ্গৃহীত পুরুষশ্রেষ্ঠ অঙ্ছুন যেমন হীনশক্কি 
হইয়াছিলেন, যেমন অবলীলাধৃত গাণ্ডীন উপ্তোলনেও অসমর্থ হইয়াছিলেন, 
যেমন অশ্রপুণ দরীননয়নে আপন বাসভমিতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মহা প্রস্থান 
করিয়াছিণেন,-- জীবও তন্রুপ আপন লীলা কমলম্বরূপ নয়ন উন্মীলনেও অসমর্থ 
হইয়। আপন বাহু উত্তোলনেও হানশ্তি ইয়া নিশ্রুভ দীননধনে মহা প্রহ্থানের 
জন্য আপন আবানভৃমি হদয়কমলে প্রত্যাগত হয়। 

বৃংস! গরীব শেষের দিনে পথের কাঙ্গাল হইয়! যে গতি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হয়, তুমি ঘাধের জীবন পাঁকিতে গাকিতেই মৃত্যুর অঠিন॥ করিয়া মৃত্যু 
মারণে অন্যন্ত হও, তুমি মদরত্ব গাভ করিতে পারিবে। . দেবগণ তোমার সহ- 
যাত্রী_তুমি হতাশ হইও না। এ দেখ তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে জানাইলে 
তুমি*কোলাহলে তাহাদের শারস্ততদ করিবে-_এই জঙ্ই যেন তাহারা তোমাকে 
ন| জানাইয়। প্রতিনিয়ত কোথায় যাইতেছেন__তুমি উহাদের সহযাত্রী হও । 
ক্রতি বলিতেছেন-_-'মধ্যে বামনধাসীনং বিখেদেবা উপাসতে” জননী-প্রঞ্জালিত 
এই মঙ্গল প্রদীপ দেখ, তাহারা কি করিতেছেন--এ দেখ, তোমার চক্ষু 'কর্ণ নাস 
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লিহব। ত্বকৃ প্রস্তুতিতে অধিঠিত সুর্য, দিক্‌, অখ্বিনীকুমার, বরুণ, বাবু প্রভৃতি 
দেবতাগণ রূপশব্দ গন্ধ রসম্পশরূপ উপহার হস্তে লইয় প্রজাকুল যেমন উপঢৌকন- 
হস্তে রাজ-দর্শনে যায় এবং রাজার নিকট উপহার নিবেদন করে, তদ্রুপ সর্বদ! 
গমন করিতেছেন; তুমি ইাঁদের সঙ্গ লইয়া গমন কর। মরণসময়ে যেমন জীবগণ 
ইন্দ্িয়াদি লইয়! হদয়দেশে আগমন করে তুমি উপাসনার জঙগ্ তাহাই কর এবং 
ছনুগ্রাহক দেবত| হিরণাগভর নিকট 'গ্রথমেই প্রার্থনা কর--হে হৃদয় দেব! 
আমার দুক্কৃতিফলে কামলোলুপ আমারই চিন্তুর প্রার্থনান্থসারে মে তুমি আপন 
চক্ষুকর্ণাদি দেবতা ছারা আহার ভরান্্য়নিচয়কে অনুগ্রহ করিয়া, আমার চিত্রের 
নিকটে অবরেণা ভগের ভূভুবক্বেঃ মুর্তি প্ররশন করিয়! আমার ক্ষুধা নিবুন্তি 
করিয়াছিলে--করুণাময়। মার আনি তোমার এ পাপকাশিশ ঘোরা মূর্তি 
দেখিতে চাঠি ন1, তুনি তোমার অনুতময় বদেণা মুর্তর দিকে আমাকে লয়] 
যাও, তোমার হন্দিয় -দধতাগণকে তোমার অঙ্গে মিলাইয়! লইয়! আমার ইন্দি- 
গণকে আমার অঙ্গে নিলা ইয়! দাও) তুমি আমার আচার্য! আমি পতিত হইয়াছি,তুমি 
'আবার আমায় উপনীত কর-_এইবূপ নিরন্তর প্রার্থনা কর, তিনি প্রসন্ন হবেন, 
এবং তুমিও হবদয়কমলমধ্যে একো“রূপী শুদ্ধ সত্বময় জ্যোতিম্মগুলে উপনীত 
হইতে পারিবে এবং আপনাকে জ্যোতিম্ময় বসনধাণী তৈজসপুরুষরূপে এবং 
আচার্য আমাকে হিরপ্যগর্ভরূপে দর্শন করিতে সমর্থহইবে। তখন তুমি বিশ্বুদ্ধ- 
চিত্ত হুইয়া একাগ্রতা সাধনার স্থযোগ পাবে; তখনকার যাঁঠ কর্তব, তাহা এখন 
নহে, হিরণ্যগর্ভরূপে আমিই তোমায় বলিয়া! দিব--আপাততঃ এই সাধন! দ্বারা 
চিত্তগুদ্ধি লাভ কর। 


ব্রহ্মচারী | ভগবন্! 'আপনার সঙ্গের পনিত্রতায় এবং তমোহারী উপদেশে 
আমার চিত্ত বিশোধিত হওয়ায় আমি এই বিশোধিত চিন্ত-দর্পণে ক্ষণেকের জন্ত 
যে ছবি দেখিতেছি, উঠ! স্কায়িতাবে দেখিবার অধিকার কি আমি লাভ করিতে 
পারিব? ল্লল যেমন আপনাতেই উৎপন কুস্তিক1 ( পান! ) রাশি দ্বার! আপনিই 
আচ্ছাদিত হইয়া থাকে,মামিও যে সেইরূপ-_ এখনও কামনা-জালে 
আচ্ছাদিতই রহিলাম! রঃ 


আচাধ্য ] বৎস! যে উপাস্নে কম্ম করিলে স্থায়ী চিত্তশ্ুদ্ধি লাভ হয়, তাহ! 
তোমাকে বলিয়াছি। তুমি মালন্ত, 'অনিচ্ছ। পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্ত-হৃদয়ে এ 
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নিয়মে বর্ণীশমোচিত কর্ম অনুষ্ঠান কর। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, অবশ্তাই 
তুমি শ্রেয়োণাভ করিতে পারিবে । 

ব্র্ধগরী] পোম--পত। বিশেষ-উহা কিরূপে অলঙ্কৃত হয়? 

আচাধ্য | মোমরস সংস্কারের জগ্ভ কতিপয় মন্ত্র আছে, মন্ত্র দ্বারা 
সোমরসের যে সংস্কার, তাহাকেই উহার অপঙ্কার পপ হয়--ইহাই আচার্য 
সায়ণ কৃত আধিভৌতিক ব্যাখা।। আপ্যান্ত্রিক ভাবে ক্রত্যর্থ গ্রহণ করিতে 
হইলে, ইহ] অগ্ঠরূপ বুঝিতে হয়। 

বরহ্ধচারী ] যজ্ঞের সব্বধিধ উপকরণ* ভৌতিক । এরূপ স্থলে আধ্যাস্মি+ 
ব্যাখা। করা কি সঙ্গত? 

আচাধ্য | ভগবান্‌ বেদধ্যাস স্বকীয় সংহিতাঁয় বলিয়াছেন-_ 

অজ্ঞোভো গ্রন্থিনঃ শেষ গ্রন্থিভ্যো। ধারণোবরাঃ। 
ধারিভ্যশ্চ।তিত্বজ্ঞা! স্তেভ্যো হপ্যধ্যাস্ম-চিন্তকাঃ ॥ 

অথাৎ অজ্ঞ অপেক্ষ। গ্রন্থী শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা গ্রন্থলিখিত বিষয়ে ধারণামম্পল্ন 
জন শ্রেষ্ঠ, তাহা হহতে অর্থতত্বজ্ঞ বাক্তি শ্রেষ্ঠ তদপেক্ষা অধ্যাত্ব-চিস্তাশীল 
অধিকারী শ্রেষ্ঠ। 

বস্ততঃ একধিকে যেমন অধাত্স-চিন্ত। ভিন্ন শলক্সতত্ব সরস হর না, 
অপরদিকে-বিনা অপ্যাম্ম-চিস্তার চিত্ত প্রসার লাভ করে না। এই জন্ঞই মাঝে 
মাঝে মামি তোমার নিকট শ্রুতির আধ্যাত্মিক অর্থ সপ্ন্ধে একটু একটু ইঙ্গিত 
করিব। এখানেও দেখ. সোম শব্দের মাভৌতিক হপেক্ষা আধ্যাত্মিক অর্থ 
কত সরসতর ৷ 

সোমশকে চন্দ 5 মোন তা - এখানে যার চন্দ গর গ্রহণ ফারয়া সোম শবে 
চন্ত্রাধিঠিত মন এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাগ হইলে অর্থ হর, ইমে সোমাঃঃ 
অর্থাৎ (আমার )১ এই চিত্ত (বৃন্িসমূহ ) মলন্কত হইয়াছে অর্থাৎ মৈত্রী, 
করুণ! ইত্যাদি ভাবনা দারা প্রনাধিত তইয়াছে, অতএব হে অন্তগীক্ষস্থান- 
বাসিন্‌! হায় দে বায়ো, তুমি এনস। ঠে ভাবগ্রা হন্‌! তুমি হৃদয়-নিহিত 
তোম্ণরই জন্ত যত্র সঞ্চিত ভাবরাশি--টপভোগ কর। আমাদের এই আহ্বানে 
কর্ণপাত কর। এইরূপ অর্থ শুনিতেই শুনিতে মনে হয় বিরহ-বেদনা-কি 
কঙ্কাগসার অযোধ্যাবাসী পৌরগণ রাঁমাগমন-সংবাদে উৎফুল্ল এবং যথাসম্ভব 
বন্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যেমন পিপান্থ-নয়নে রামের, আগমন পথ চহিনাঁছিল, 
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যাজ্িকও যেন ঠিক সেইরূপ ভাবাবেশমন্থর 'আাঁপন জদয়খানি লয় হ্দয়- 
দেবতার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন । 

ব্রহ্মচারী ] ভগবন্! আধ্যাত্মিক তাবে ঈচার এত স্থন্দর অর্থ হয় তাহা 
আমার ধারণা চিল ন।। ধাঁ হটক এগ মঞ্জে আমার আর সন্দেহ নাই, 
কেবল একটা কথ! ধলিবার আছে--আপাঁন এই দ্বিতীয় শ্ক্তের প্রারস্তে 
বলিয়াছেন__প্রউগ শন্কে এর সক্তের দিনয়োগ । এখানে আমার প্রশ্ন প্রউগ 
শ্স কি! 'এ্রবং কোন কোন মন্ত্র প্রউগ শাপ্ধ বিনিধুক্ত ? 

আচার্য |] বৎস! এহরের় বাদণে ভূতীয় পঞ্চিকার প্রথম অশ্যায়ে এবিষয় 
বিস্তুতরূপে আলোচিত হইয় ছে, আমি সংক্ষেপে তাহারই মন্্ন উপদেশ করিতেছি। 
অগেফ-মন্ব-সাঁধা অ্বতিকে শন্্ বলে শার গেয়-মন্্-সাঁধা স্ততিকে স্তোত্র বলে। 
খগেদীয় খত্িকি শ্ধ প্রয়োগ করেন, আর সমবেদজ্ঞি খত্বক স্তোত্র প্রয়োগ 
কবেন। 

আঁজ্য, প্রউগ. হত্যাদি নামে শক্ত বভসংখ্যক তন্মপদো কতিপয় শঙ্ত্রের নাম 
পবে প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখিত হইবে । 

এতরেয় শ্রুতি বলেন_-প্রেরখো| বাঁ এষ যদ্যজ্ঞ শুপ্তৈতাবন্তরৌ রশ্দী - যদাঙ্গয 
প্রউগে, / &ঃ বাঃ ২৫1৫) 

অর্থাৎ যজ্ঞ দেবতাগণের পথস্থানায়, আজ্া শন্ত্র এবং প্রউগ শন্ত্র এই যজ্জরূপ 
রথের অশ্ববন্ধন-রজ্ঞু শ্বরূপ। যেমন অশ্বদ্য়ের গলবন্ধ-সংঘ ক রাশ্বাদ্য় সারথি 
কর্তৃক-ধুত হইয়া অশ্দগের 'পপথ গঠির বাদা জন্যায়। তদ্ধপ এই নক্দয় 
যক্জন্যাপারকে প্রকৃত পথে পরিচলিহ কারিনা বঙ্গ করে| 

এতরেয় শ্রুতি গ্লাউগ শগ্কের রিচ পরনে -বপিয়াছিলেন 'গ্রহোকথং ব 
“এতদ্‌ ষৎ প্রউগম'। অর্থ1ৎ মগ্রিষ্টোম যঙ্জে সব্ধাশুদ্ধ বে তেত্রিশটি গ্রহ (ষক্জীয় 
সে'মরসের পাত্র) আবন্ঠক হয়, এন গ্রহ সমুহের গ্রতোকের ভিন্ন ভিন্ন দেবত। 
আছে । এই গ্রহদেপতাগণের প্রশংসা-মন্ত্র সমুগঈ প্রউপ শন্্ নামে অভিহিত। 

খণেদের দ্বিতীয় ও তৃতীর সপ্টে সব্বগুদ্ধ ২১টি মঞ্্র, হহা সাতটি তুচে বিভক্ত । 
একএকটি তৃচে তিনটি করিয় ধক থাকে এই সাতটা তচের দেবতাও সাতটি যথা 
বারু, ইন্ত্রবারূ। মি ব্াবরুণ, অখিনীকুমা দয়, ইন, [বদেব, এবং সরস্বতী । 
এই সাহটিই প্রউগ দেবত!। এই সাতটী দেবতার স্ততি স্ববপ খগ বেদের দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় সুক্তের মন্ত্রসমূহ্থ প্রউগ শস্ত্র নামে পরিচিত। 
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বায় উকথেভি-রন্তে ত্ব। মন্ডা জরিতারঃ। স্থুত-সোন। অহর্বিদঃ ॥ ২ 

পদানুনরণা ] হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ খত্বিগধজমানাঃ ত্বা মচ্ছ ত্বা- 
মভিলক্ষ্য উকৃথেভিঃ আগ্ প্রউগাদি শস্ত্ৈ: জরন্তে স্বস্তি, কীদৃশাঃ জরিতারঃ ? 
হৃত-সোমাঃ, সংস্থতেন সোমেন উপেতাঃ। অভব্বিদঃ, অহংশব্গঃ একেনাহ। 
শিষ্পাদো হগ্সিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিক বাবহারেণ প্রসিদ্ধঃ, ব্রত ভিজ্ঞা ইতার্থ2ঃ। 

পদনিষ্ান্দিনী ] বায় (হে দেব বায়ে! ; উকেথভিঃ ( আজ্য প্রউগ প্রভৃতি 
শন্ত্রনামক খগবেদীয় নন্ত্র সমূভ দ্বারা) “রস্তে (স্ততি করিতেছেন ) ত্বা মচ্ছ 
( তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ) জরিতারঃ ( ধত্বিক বজমান প্রমুখ স্টোতৃবৃন্দ ) ম্থত- 
সোম।ঃ (সংস্কৃত সোমরস লই! বর্তমান ) অহব্বদঃ € একাহ-নিষ্পাপ্ভ অগ্রিষ্টো- 
মাদিক্রতুবিষয়ে অ'ভজ্ঞ )। 

ব্গানুবদ ] হেদেববায়ো! খাত্বক যজমান প্রমুখ ত্তোতিবৃন্দ তোমাকে 
লক্ষ্য করিয়! আল্যপ্রউগাদি নামক নানাবিধ খগ বেদীয় মন্ত্রের সাহাযো--স্ততি 
করিতেছেন। তাহারা সংস্কৃত সোমরস লইয়া বর্তমান, এবং আগ্রষ্টোমাদি 
যজ্ঞব্যাপারে অভিজ্ঞ। 

রঙ্গ] ভগবন্‌! উক্থ শবের বাখ্যায় আপনি বলিলেন- আজ্যশস্ত্র 
প্রটগ শন্তর প্রভৃতি । তন্মধ্যে আজ্শস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র স্বন্ধে এই হুক্তের প্রথম 
মঙ্কে ক্াপনি উপদেশ করিয়াচছন অন্তাগ্ঠ শন্ত্র সম্বন্ধে কি এখানে আমাকে 
উপদেশ করিবেন? 

মাচারধ্য | বংস! বলিতেছি শ্রবণ কর। উকৃথ অর্থে শ্ত্র, বচ্‌ ধাতু হইতে 
উকৃথ শব্ধ 'এবং শন্স্‌ ধাতু হইতে শন্ত্র শখ নিষ্পন্ন ; উভয়েরই অর্থ স্ততি। 
কিন্ত বৈদিক প্রয়োগে উহা খক্মন্ত্র-নিষ্পাদা স্ততি-অর্থে প্রযুপ্ত। উকৃথ বা শঙ্্র 
প্রথমতঃ দ্বিবিধ_ পবমানোক্থ ও গ্রহে ।কৃথ (এঃ বাঃ ভাঃ ৮১১ )। আজ্া- 
শঙ্কর, মরুওতীয় শস্ব, নিষ্কেবল্য শন্্র, বৈখবদেব শস্ত্র এরং আগ্রিমারুত শস্ত 
পবমানে'কৃথ নামে অভিহিত। এতত্ডির 'প্রশাজ্ঞ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অক্ছাবাক্‌ 
পাঠা এগ্রানন শন্্র পবগান শস্্বেরই অন্তর্ঠত। আর প্রউগ শন্ত্রকেই গ্রহোকৃথ 
বাঁ প্রহ-্শস্ত্র বলে। 

ব্রহ্দচারী ] ভগবন্! এ সম্বন্ধেকি আমার কিছু জ্ঞাতবা আছে? 

আচার্য ] এসম্বদ্ধে আরও কতিপয় বিষয় বক্তব্য আছে, বৎস ! বলিতেছি 
প্রণিহিত মণে শ্রবণ কর। এ্রতরেয় শ্রুতিতে মাগ্য ও গ্রউগ শত্ত্রের 
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আধ্যাত্মিং ও আধিণৈবিক অর্থ সমাম্াত রহিয়াছে, স্টল্লিখিত শঙ্বদ্বয়ের সহিত 
অধিকতর পরি&য়ের জন সৎসমুদয় তোমার জানা আবগ্তক। তন্মধ্যে প্রথমত: 
আজ্য শস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর | খক্‌ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ত্রয়োদশ কুক্ডের 
সাতটি মন্ত্র আজাশস্ব *ামে মভিঠিত। দেননভাগণ এই শস্ত্র অবলম্বন করিয়। 
প্রাতঃকালে অস্থরগণকে সমাকুরপে !নজ্জিত করিয়াছিলেন; এই জন্ঃ ইহা 
(আ-সম্যক্রূপে, জি অর্থাৎ গর করা যায় যাহাৰারা) আঙ্গাশন্ত্র নামে 
অতিহিত। বিজ্ঞান সহকৃত আজাশম্্ব পাঠে খত্বিগ ও যজমানের প্রাণ, মন, 
বাক্‌, শ্রোত্র, অপান, চক্ষু, এই অবয়ব সমূহ সংস্কৃত হয়; পরিশেষে খত্বিগ, 
এবং যজমানও সংস্কৃত হয়েন। 

আমি তোমাকে এতরেয় এঞ্ুতির নির্দেশ অনুসারে প্রাণাদি সংস্কার ক্রম 
প্রদর্শন করিতেছি--তৃতীয় মগুলগত আজ্া শঙ্ত্রের প্রথম মন্ত্র__ প্রবো দেবাধাগ্রষে 
ইত্যাদি। মন্ত্র ও প্রাণ উভয়ের আদিতে প্রশব্দ রহিয়াছে এ জন্য এতছুভয়ের 
সাম্য আছে স্বীকার কর| হয়, বিশেষতঃ মন্ত্র আদিস্থিত প্রশব্দ ( আদ্যক্ষর 
সাম্যে ) প্রাণস্বরূপ। যেহেতু সুতন্চিয় কি সৃষ্টি, কি স্তিত্ি, কি প্রলয়, সব্ধত্রই 
প্রাণের অনুসরণ করে অর্থাৎ প্রাণম্পন্দনের অন্ুগৃহীত হইয়া অন্তান্ত ভূত 
নিচয়ের স্পন্দন হয়, শ্বতরাং অগ্রে প্রাণের সংস্কার আবশ্যক, এইজন্ত প্রাণস্বরূপ 
গরশব পূর্বে লইয়! যে মন্ত্রে সনানাত হইয়াছে ঈহা দ্বারা প্রাণসংস্কার কর! 
হইতেছে । এইরূপ মনঃ সংস্কারের জগ্ঠ আজা শ-স্র দ্বিশীয় মন্ত্র! অপ্যয়ন 
ক্রমে ইহ। পঞ্চম মন্ত্র হইলেও “গ্রায়োগকালে ইহ। দ্বিতীয় স্থানে গৃহীত হয়) 
উচ্চারণ করা হয়। দ্বিতীয় এক্স _দীদিবাংস সপুর্বাম্‌ ইত্যাদি। এই মন্ত্রের 
“দীদিবাংসম' এবং “অপূুর্ববযম্* এই ছুইটী পদই মনের বাচক। কেননা, দিবাংসম্‌ 
অর্থে দীপ্তিযুক্ত, মনই আপন সত্ব" প্রকাশে দৃশ্ুপদার্থ-নিচয় উদ্ভাসিত করে। 
আর অপুৰ্ব্যম্‌ অর্থে পৃর্ববৃত্তি অর্থাৎ যাহার পুর্ধে আর কোন ইন্দ্রিয় প্রবুদ্ধ নহে 
মনই সংকল্প দ্বার! অন্য ইন্জিয় গ্রামকে উদ্বোধিত করিয়া স্বকার্ষ্ে নিধুক্ত করে-- 
সুতরাং মনই অপূর্ব্য । অত এব 'দীন্দিবাংসমপূর্ববাম' ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণে 
মনের সংস্কার সাধিত হয়। এইরূপ “সনঃ শশ্মাণিবীতয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র'বাকৃ- 
সংস্কারের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইদ্ধুত মন্ত্রে যেপর্থ শব্ধ রহিয়াছে উহার অর্থ 
বাক্‌। শর্ম শবে বাক অর্থ বুঝিবার কারণ এই-_শিষ্ের বাগিক্ত্িয় গুরুকর্তৃক 
উচ্চারিত অর্থের প্রতিধ্বনি করিয়া শম্ম বা নুথযুক্ত জীবনলাভের কারণরূপে 
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পরিণত হয়, এই জন্য বাক্‌ শর্দম নামে অভিভিত। এই জন্ত শন্মশবাযুক্ত মন্ত্রে বাকের 
সংস্কার সম্পাদিত হয়া থাকে । এইরূপ উতনো রঙ্গনবিষ ইত্যাদি মন্তে ব্রঙ্মশন্ধ 
উচ্চারিত হইয়াছে বলির1--এন মন্ত্র দ্বারা শ্রনণের সংস্কার করা হয়; এখানেও 
অবণেক্রিয় ঘার| ব্র্ধ ৰা বেদ গৃহীত হয় বণিয়া বঙ্গশন্জের অর্গ অবণেশ্িয়। 
এইরূপ “সস্তা বিপ্র এযাস' ইত্যাদি মঞ্গ দ্বারা অপানের সংস্কার সম্পাদিত 
হয়ঃ কারণ অশ্ব নিচমচিত] যণ্চা বা সারথি গ্চায় নিশ্বাসরূপ অপান বাধু দ্বারা 
নিয়মিত হইয়। প্রান ই'রয়াপি দ্বারা বাহাদেশে গমনাগমন কবিয়। থাকে 
এই জন্ত উদ্ধত মন্ত্রস্থিত যস্থ্) পদ 'অপানবাচক। এইরূপ "তো বা যস্ত 
বৌদসী” ইত্যাদি মর ছারা চক্ষুর সংস্কার করা হয়। উদ্ধত মন্তরস্থিত-_খত 
শব চক্ষুবাচক। কারণ বস্ত নির্ণয়াগ বিবাদকালে চাক্ষুষ প্রত্রাক্ষই সমধিক 
শদ্ধেয় : এঈ জন্য চক্ষুর নাম খঠি। এইরূপে আজা শন্বীয় ছয়ট মন্ত্র ছারা 
ষজ্মানের যড়গ সংক্ষার সাধিত হগ এবং উপসংহার মন্ত্রে সমন্ত অবয়ব 
সম্পন্ন পুরুষের সংঙ্গার সম্পাদিত হয়। অপিচ এই মন্ত্রে প্রতিদিন বর্ধমান 
সহখসংখ্যক পুর পৌথাদি গো শশ্ব প্রভৃতি প্রভৃত রত্ব কনকাদ এবং অন্ব- 
পক্মীয়মাণ ( প্রতিদিন বদ্দিষণ ) ধন প্রার্থনা কর! হইয়াছে । বৎস! পৃর্বোক্তরূপে 
স্কারপ্রা্ড যাঁজ্ভিক, প্রতিদিন বদ্ধিবু) কোন্‌ ধন প্রাপ্ত হন, তাহ! তোমাকে 
প্রথম স্থজ্ে পোষমেৰ দিবে দিবে এবং বিভ্রধাতমম্ এই ছুই পদের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছি। 

ব্রহ্মচারী] ভগনন্! যজ্ঞ'দীক্ষিত যজমান ত গর্ভাধানাদি বনু সংস্কারে 
সংস্কৃত হইয়াছেন । বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কারে ত এই যাজ্জিকই মানবক অবস্থা 
হইতে হিরণাগর্ভর্ূপ আচার্য্য সমীপে উপনীত হইয়াছেন, তৎপর আরও কি পাপ 
অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, পুনরায় যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়াও তাহার সংস্কার 
আবশ্তীক হইতেছে? 

'আচার্যা ] বৎস! মায়ালেপই আত্মার পাপ। আত্ম! স্বয়ং জ্যোতিঃ) মায়া- 
লেপ ধতই সত্ববহল হউক না কেন, তাহ! পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মা 
প্যোতিশ্ব়, আর পাপ শদ্ধকার তুল্য। অনাদি অভিমান বা অধ্যাসের ফলে 
এই আলো আধার মিশিয় জীবভাব আসিয়াছে। হিরণ্যগর্ভই আদি জীব, 
তৎপর বিরাট্‌, তৎপর বিশ্বনামক (জরায়ুজ অগুজ, ব্বেদঞ, উদ্ভিজ্জ) চতুর্ববিধ জীব। 
হিরণ্যগর্ভই এই বিঞ্পিত পাপময় সংপাররূপ অশ্বখ ' বৃক্ষের মূল; মায়! ইহার 


৬৮ খখেদসংহিতা। | ১ অঃ ১ সুঃ 


বীজ। আপন বাষ্টি আতমান পরিত্যাগ পুর্ব ₹, মুল অ.ভমানে ফিরিয়া, জীব 
হিরণ্যগর্ভরূপ ধারণ কারলেও পাঁপ অবশিষ্ট থাকে; তথনও বাজরূপিণী অথটন- 
ঘটন1পটায়পী অনন্ত হিরণ্যগর্ভ- প্রহ্থতি মায়! অণশিঃ থাকেন । এই মায়া-কুহক 
জ্ঞান_বিনীশ্ত । কিন্ধবংস! আমি তোমাকে এখানে বন্ম বিনাশ্ত পাপের 
কথাই বলিতেছি মায়ারূপ পাপনীজের কথা বলিঠেছি না। সত্য বটে 
আচার্য তোমাকে তৈজদ স্বরূপে উপনীত করিয়াছেন, আপন হিরণ)গভরূপ 
পরিচয় পূর্বক তদীয় ধ্যানে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তুমি সে ভাবে 
থাকিতে পাব কহ/ জান্চাণী শিশুর গাদচারণ মায়ের অভিগষত 
বলিয়। মা তাহাকে হাতে পাবয়া হাটিতে শিক্ষা দিলেও অনভ্যন্ত শিশু যেমন 
আপনি হাটিতে যাঈয়া শহ্বার স্মিত হয়, এবং আপন অনভ্যাস জ্ঞাপন করে, 
তজ্ূপ তোমার অনভ্যন্ত দৃষ্টি এখনও যে হিরণাগভের মনোরম সুষম হহতে 
স্থলেত হয়, স্থতরাং হিরণ্যগন্ভধারণার প্রতিবম্বীকম্বরূপ পাপরাশি ক্ষালন 
আনশ্বক, এই জগ্ঠই যজ্ঞন বার গাবশ্তক হইয়াছে । 
তগবান্‌ মন্থ বলেন-__ 
বৈপিকৈঃ কম্মাভঃ পুণো নিষেকাদি দ্বিজন্মনাম্‌। 
কারধাঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত/)চেহচ ॥ 
গার্ভৈহে 'মৈ জাতকনম্ম-চৌড়মৌজী নিবন্ধনৈঃ | 
বৈজিকং গাণ্িকঞ্চেনো দ্বি্গান! মপমুঞ্যনে ॥ 
স্বাধায়েন বতৈহোমৈ স্ত্রেবিদ্যেনে জায়! সুতৈঃ 
মহাযজ্রৈশ্চ যপ্জৈশ্চ ব্রাঙ্গীয়ং ক্রিয়তে তন্ুঃ ॥ 
( মন্ুসংহিতা ২অঃ ২৬--২৮ শ্লোঃ) 
অর্থাৎ বেদ মুলক এবং বেদমন্ত্র সাধ্য পবিত্রতা জনক ক্রিয়াকলাপদ্বার! 
দ্বিজাতির গর্ভাধানাদি সংস্ক'র অনুষ্ঠেয়। এই সমুদয় সংস্কায় ইহলোকে পাপরূপ 
মলরাশি প্রক্মীলন করিয়৷ দ্বিজাঠি শিশুকে ব্দোধায়নাদ অধিকার £দান করে, 
এবং পরলোকে পৰি গতি এ্রদান করে। 
বস! মনে কাঁরও মা; বিষয়ানভিজ্ঞ শিশুর, এত পাপ কোথ| হইতে 
আফিল। বিশ্বৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া! প্রণিহিত মনে চিত্তা কর; দেখিবে 
আজ তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয় নিচয়ের যে উচীয়মান অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিতেছ ইহা 
এক সময়ে ছিল না। তুমি যখন পিতৃহৃদয়ে শুক্রদেহে অবন্থত ছিলে, তখন হইতে 
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মদ্ব্রহ্গ 

মহদূযোনি 
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মহ্ষীণাং ভৃপ্তরহং 
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মহীতুনঃ 

মহাতআ্মানঃ 
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উৎসব। 


স্প্বটীবী ০ 
স্বায়ারামায় নমঃ | * 


মঠ্ৈব কুরু যচ্ছে যে বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি | 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 


পপ ০ পাও পপ ৮৮ ৯১ ৭ ৮ -+০৮৩ শিশিীশাশাশিশ টিলা ত তি টি পাশ 117 আপ পিটগা তত টি শপ েকিপদীসিপা পি শসা আক 


৮ম বর্ষ।] ১৩২৭ সাল, মাঘ। [ ১০ম সংখ্যা 


পপ পপ পপ পপ ০০ ০ ৭ সীল পপি পি পি পপ পা ৩ শিখ 





মেনকার প্রতি উমা_গান। 


নাই আভরণ এমন কথ। মুখে এনোন! মা! আর, 
আমি কেবল করতে পারি মা অলঙ্কারের অহংকার । 
এ জগত বটে ম৷ আমার অলঙ্কার-সাঙ্জান থাল, 
গ্রাতম ধ্য সায়ংকালে পরায়ে দেয় স্বয়ং কাল) 
আবার নিশাকালে বদলে পরায়, 
তাতে আলে৷ আধার দুই দেখ! যায়, 
বল মা তবে কার মা ভবে 
আছে এমন অলঙ্কার 
কে বলে-ম! তোমার উমার অলঙ্কাখের অপ্রতুল, 
পরি আমি স্থির তড়িতের সুতায় গাথা! তারার ফুল; 
প'রে থাকি তাই মা বলি ইন্দ্রনন্থুর একাবলী 
ত। বৈ বৈগয়ন্তী কিমা পর্বে বৈজয়স্তীর হার। 
জীবের জীবন নাসার নোলক জানে তা'ত সর্বজন, 


পদ্মপত্ত জলের মতন দোলে যে তা সর্বক্ষণ।. 
৩১ 


২৪০ উৎসব 


ক্গানসমুদ্রের মহারতন, উপনিষৎ কর্ণভৃষণ 
মুকুট আমার সদানন্দ 
নাশেন ভবের অন্ধকার । 
বরাভয় মোর হাতের বলয়, তাত সণার জানা কথ।, 
করুণার কম্কণ পার মুক্তিফলে মাল! গাথা! ; 
মায়।-যন্ত্রে কায়৷ ঢাকি সদা সঙ্গোপনে থাকি. 
নিতম্বে সতত পরি সপ্তসিদ্ধুর চন্দ্রভার | 
অষ্টসিদ্ধির নুপুব পরি তাইতে বেনা মন্তুরাগ, 
পুণাগন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শট মোর অগরাগ। 
রঙ্গা আমার অলক্কের জপ, কেশব আমার চক্ষের ক!জ৭, 
কালানল তাম্ল আমি 
চর্বণ কর্ণ বারশ্বার। 
গোবিন্দ দেখেছে মাগো সুধাইলে বলবে সে 
বাছা! বাছ1 কাছ! মেঘের আমল! বেঁটে সাথায় দে 
পোহাইলে বিভাবরী শিশু সুয্যের সিন্দুর পি 
চাদ বেটে চন্দনের ফোটা 
দিয়ে থাকি অনিবার ॥ 
৬ গোবিন্দ চৌধুরী 
শেরপুর । 


সময়ে কাজ । 


ভাবনার সময় কর্ম করিও ন1, আর কম্মের সময় ভাবনা করিও না। যখন 
সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম কর তথন নিষ্কাম ভাবেই কর করিয়! যাও। তুমি গ্রস্ 
হও--এই ভাংটি মার মনে রাখিয়া কর্ম করিয়া যাও । সম্ুখের পাত্রের জল- 
তাহাকে জলরূপী তুমি ভাবনা করিয়! তাহাই মস্তকে দ্রিতেছ এই জল স্পর্শেতোমার 
স্পর্শ হইতেছে ভাবনা করিয়া কশ্ম করিয়া! চল। হৃর্য্োপস্থানে হৃূর্য)রূপে তুমি 
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ভাবনা করিয়া কম্ম কর। আর প্রতি কম্মকালে বণিতে থাক প্রন্ন হও। 
প্রসন্ন বে হইতেছ তাহ! বুঝাইয়৷ দাও। 

ভূত দেখিয়াছ? ভূত ত চক্ষে দেখ! বায় না। কিন্তু ভূতের ভয় ত 
অনেকেই পান। আর ভূত যে অনেকেই দেখেন_-সে দেখা এই চক্ষের 
দেখা নহে, অনুভব চক্ষের দেখা । 

রাত্রিতে কোথাও যাইতেছি। যাইতেছি একা। চারিদিক নিস্তব্ধ । 
হ)াৎ যেমন মনে হয় কেহ যেন দীড়াইয়া আছে। এট! যেমন অন্ভব--সেইরূপ 
অগ্ুভব যখন ঈশ্বরসন্বদ্ধে হইবে, তখন বুঝিও কিছু হঠতেছে। প্রাত:কত্য 
পরে যখন নিজ্জনে একাকী দাঁড়াইয়া আকাশ পানে চাহিবে, তখন র্য্য- 
কিরীটিনী উধা দেখিয়। যদি চমকিয়! উঠ অর বল এই যে তুমি; তুমি কুমারী; 
শুধু কল্পনার বল! নয়--শুধু করিত! নয় _ভূত দেখার মত যখন হৃদয় কাপিয়। 
উঠবে, তখন জানিব হ। তার অন্থভব হইতেছে । 
আবার মধ্যাঙ্তে নীল আকাশ ষখন অতি তরল অগাধ জলরাশির 
মত নিস্তরঞগ্গ ভাবে থাকিয়াও গলিত অভ্রমত কি এক অপুর্ব ভাব ধারণ করে 
সম্মুখে পর্ধত আর চারিদিকে জনপ্রাণী নাঠ সেইরূপ নিজ্জন স্থানে 
দাড়াইয়া যখন ভাবিবে এই যে মাম! মুবতী মুতে এই মাত্র জগৎ-জীবকে 
আহার দিয়া যেন দাড়াইয়াছেন--একট| সন্তা যখন তোমার প্রাণে আসিবে, 
তখন জাণিও হা ঈশ্বরকে ডাক! হইয়াছে । 

* বিনা নিজ্জনে এ ভাব আসিবে না, আর কন্মকালেও এভাৰ আনিতে 

পারিবে না। 

সন্ধ্যা বনদনাদ নিত্যকম্ম করিয়া মন্ধের অর্থ চিন্তারপ স্বাধ্যায়ও নিতা 
কর্তব্য । পরে একান্তে যাও) যাঁদ সৎকম্ম করিয়া থাক, তবে সময়ে সময়ে 
অকম্মাৎ এরূপ ভাব আসিয়। পড়িবে । তুমিও ধন্ত হইয়! যাইবে। 

কল্পনার বুঝ এক, আর সত্য সতা অনুভব কণ] এক । সঞ্জয় বিশ্বর্ূপ 
বর্ণনা করিতে করিতে ত্ররূপ অন্ভব করিয়াছিলেন; ঠাই তাহার শরীর 
গুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হইয়ুছিল। অজ্জুনও কৃষ্মমুর্তি দেখিয়! দেখিয়। তাহাই 
যে বিশ্বরূপ তাহ! কুষ্ক্লপায় দেখিয়াছিলেন। তুমিও বৈরাগ্য মাখিয়! বাকুল 
হইয়া, গুসন্ন হও--প্রপনন হও--বপিতে বলিতে তাহার আজ্ঞাপালন জন্ট কর্ম 
করিয়। বাও। যদি সুকৃতকন্ম। হও তবে এরূপ অনুভব করিবে । তাই বল! 
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হইতেছে সন্ধা! করার সময় স্বাধ্যায় করিও ন1, আর স্বাধ্যায় করার সময় সঙ্ধা। 
করিও না। সময়ের কাজ সময়ে কর, ঠিক হইবে। 

এরূপ গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া সন্াসীর চাল চালশিও না। আর 
সন।াস। হইয়। গৃহীর কর্ম করিও না। আবার বালক হয়া যুবার কার্য 
করিও না, যুব! হৃইয়। বালক সাজিও না। বদি কর, তবে তুমি ভষ্ট। 
তাই বলিতেছি সময়ের কা সময়ে কর। 


আবাহন-ধ্যান-মন্ত্রজপ । 


১। উপাসনা, চিত্তগুদ্ধি ৪ চিত্তএকাগ্রতার জন্ত । বিচার, জ্ঞান [ভের 
সপ্ত । জ্ঞানলাভ হইলে যে আপনিই আপনিভাবে গ্থিতিলাভ হয়, তাঁহাকেও 
কেহ কেহ নিগুণ উপাপনা বলেন। আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ 
করিবার জন্ত দুটি উপাম়্ আছে। প্রথম উপায় আপনিই আপনি বস্তৃটি 
 বিশ্বরূপ ধারণ করেন-__বিশ্বর্ূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার জগ্ত । সর্যদের 
যেমন রশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করেন- সেইরূপ অবিজ্ঞাতত্বরূপ যিনি, বাক্য 
ও মনের অগোচর ধিনি, রঙ্ধ ধিনি-_-তিনি শক্তিতে আপনাকে গুকাশ করেন। 
শক্তি আবার অন্যক্ত। সেই শক্তিও অবয়ব ধারণ করিয়া ব্যক্তাবস্থায় 
আগমন কবে। অব্যঞ্জ যিনি, তিনি ব্যক্তাবস্থার আসিতে গেলেই অবয়ব 
ধারণ চাই। যন্ত্র না হইলে, অব্যক্ত শক্তি ব্যঙ্ঞাবস্থায় আদিতে পারিবে না 
শক্তির প্রকাশ হইবে ন।। 

২। ব্রঙ্গে স্বভাবতঃ মণিতে ঝলক উঠার মত, শক্তি উঠে । শক্ষি উঠিলে, 
সেই শক্তি যুক্ত হয়েন বলিয়া ব্রদ্ধ শক্তিমান্‌। নতুবা শক্তি খন উঠে ন1_- 
শপ্ত যখন ব্রন্মের সহিত অণভন্ন অবস্থায় থাকেন,- তে অব্যক্ত অচিন্ত্য অধস্থীয 
শক্তিকে আছেও বল! যায় না, নাঁইও বলা যায় না, আছে বলিলে অনুভূতি 
নাই বলিয়। দৌষ যখন আইসে, নাই বলিলে শক্তি উদয় হইল কোথ! হতে . 
ইত্যাদি দোষ যখন পর্ড়ে,- নাইও বল! হয় না, আছেও বলা হয় ন| বলিয়া! তে 
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শক্তিকে বল! হম়_ মায়া, অনির্চনীয়।, ভাবরূপা যৎকিঞ্চিং১_সেই শক্তি উদয়ে 
ঘিনি শক্তিমান তিনিই পুরুষ, আর ঈশ্বরাধীন শক্তি বলিয়া সেই শক্তি 
প্রকৃতি। 

৩। পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে আমি বহু হইব এই সঙ্কন্প বীগ্জাধান করেন। 
প্রকৃতির আদি শিক্কাত এই গরাধানের ফল। এই আদি বিকৃতিহ মহত ব্রহ্ম । 
এই মহৎ ব্রঙ্গহ ব্রদ্ধা। হনি শুদ্ধ সভ্ভামাত্রাক্ক। হনিহই মহামন। 
ইনি অব্যক্ত, শক্তির সত্তামাত্রাত্মক আদি ব্যক্তাবস্থা। ইহ। হইতেই ক্রমে 
ক্রমে সুক্ষ তত্ব গুলি প্রচ্ছুত হয়, পরে তাহাই স্ুল হইয়া ষায়। অহংতত্ব, 
পঞ্চতন্মাত, পঞ্চ মহাভত প্রভৃতির স্থষ্টি হয় প্রক্কৃতি ও পুরুষের যোগে; ক্ষেত্র 
ও ক্ষেতরজের যোগে। 

৪। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের যোগে দৃশ্য প্রপঞ্চ। ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ বীঁজপ্রদ 
পিতা। ক্ষেত্র বা মহত ব্রহ্ম গর্ভধারিণী মাত । বীজ যাহা তাহাই ক্ষেত্রের 
বা চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব। এই প্রতিবিষই সঙ্কল্প। 

৫| মহত ব্রন্মে চেতন পুরুষের এ্রতিবিম্বকে যেমন পরাশগ্রকৃতি বা জীব 
বল৷। হইল, সেইরূপ মাগলাতে ব্দ্ধের গ্রতিবিন্বকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা 
হইয়াছে । ঈশ্বর ব্রন্গের প্রতিবিন্ব, জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব । 

৬। ব্রন্মের ঝলক যাহা তাহাকেই বর্গের প্রতিবিম্ব বলা হইল। এই 
ঝলককেই শক্তি বলা হইল। এই শক্তিটি চলনাত্মিকা। এই শক্তিটি স্পন্দ- 
ধন্শিণী। ইনি ত্রিগুণময়ী। 

৭| সম্কপ্লকেই শক্তি বল! হইল। সঙ্কল্পকেই ত্রিগুণময়ী বলা! হইল। 
“গুণ আমন্ত্রণে। আমন্ত্রণার্থক গুণ ধাতুর উত্তর ঘঞ করিয়া গুণ শব্দটি সিদ্ধ 
হইয়াছে । যাহা আমন্ত্রিত, অত্যন্ত, গুণিত বা পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্তিত হয়, তাহাই 
গুণ। গুণৈরিতি গুণ্যপ্তে মভ্যন্তন্তে ইতি গুশাঃ। 'ভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যে 
নানুষ্ঠানম্‌। অভি + অপ+ঘঞ.। আভিমুখ্যেনাস্ততে_ক্ষিপ্যতে ইতি অভ্যাসঃ। 
কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাহ। পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত হয়, তাহাই 
অভ্যাস ।” গুণের এই পুনঃ পুনঃ ব্যাণার্ভত হওয়া 'অভ্যান কিরূপে ? 

৮1 প্রথমে সঙ্কর শঞ্জির সত্ব, রঞ্জ তম এই তিন বিভাগ থাকে না। 
সঙ্ক্ল অবরুদ্ধ অবস্থায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অব্যক্ত বা প্রঞ্ৃতি। সঙ্ধল্ 
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চলন, “্পন্দন, ছন্দ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ব্যাবর্তিত হইতে 
চায়। প্রথম কাধ্য যখন আরন্ত হয়, তথন রুক্ধাবস্থায় অতিস্থক্ষ্ম স্পন্দন হয়। 
সঞ্কন্নের এই অগ্রবৃগ্ি অবস্থা তম। ইহাই শন্ধঞার। স্থষ্টির পুর্ববে পমপ্তই 
তমতে আচ্ছন্ন থাকে । ভগব'ন্‌ মনু বলেন_-রীদীদিদং তমোভূতম গ্রজ্ঞাতম- 
লক্ষণমূ। অপ্রশ্ক্যনবিজ্ঞেয়ং প্রন্থগুমিব সব্বতঃ॥ সমস্ত স্থষ্টি যেন গাঢ় 
নিদ্রার মত এক মহান্‌ অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ব্রদ হইতে মায়ার উদ্ভৰ--ইহা 
অবু পূর্বক | কিন্তু মহত ব্র্ধ হইতে জগংস্থষ্টি ইহ! ঈশ্বরের বুদ্ধি দ্বার! হয়। 
জগবস্যষ্টি বুদ্ধি পূর্বক । 

৯। মহানাত্ম। ঠিবিধে! ভবাত। সত্বংরজন্তম ইতি। সত্বং তু মধ্যে 
বিশুন্ধং তিষ্ঠত/ভিতো রজশ্তমণা। সত্ব, মধ্যস্থানে -ইহার এক পার্খে রঃ, এক 
পার্খে তন । সন্তামাত্রাত্মক মহৎ ব্রহ্ম গ্রথমে তমরূপে স্পন্দিত হয়েন। যেখানে 
এই তম জাঁণয়াছে, তাঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি গ্রবুক্তি অবস্থ। থাকে। 
প্রবাভ্ভটি রজঃ। যেখানে প্রত সেইখানে প্রকাশ থাকিবেই। প্রকাশটি সত্ব। 

১০। প্রকাশ, প্রকাশ »ইতে চায়। অন্ধকার ইহাকে প্রথমে আচ্ছন্ন করে। 
আবার প্রকাশের আণরণ সরাইবার একট! চেষ্টাও সঙ্গে থাকে । প্রকাশই 
সত্ব; আবরণটি তম , সরাঈবার চেষ্টাটি রজঃ। ক্ুর্য প্রকাশ হইতে চাভেন। 
অন্ধকার সেখানে আছে, মঙ্গকার সধানার চেষ্টাও আছে। তবে প্রকাশ 
যেখানে স্ষ্টি হইতে চায় সেখানে মআয্মমর শ্রকাশ হওয়। পক্ষা। সঙ্কল্লে 
প্রকাশ জাগিতে গেলেই প্রথম তদ তাহাকে আবরণ করে । তবেই প্রকাশের পুথ্ৰ 
অবস্থ।তম। তম অন্ধকার। অন্ধকার সরাইবার চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে কার্য 
করে। ইহাই রজঃ। সঞ্চলন গুণিত হইয়া ব্যাবর্তিত হইয়া, গুণ রূপে পরিণত 
হয়। সত্ব রজস্তম এই তিন্টি গুণ। শক্তি এই তিনটি গুণান্বিত বলিয়া 
ইহ! ব্রিগুণময়ী। গুণ বাদ দিলে প্রকৃতি কি? 

১১। সত্ব রগ স্তম বাদ দিপে প্রকৃতি নিগুণা। ইহাই প্রকৃতির স্বরূপ। 
প্রকৃতির স্বরূপও সেঈ আপনিই শাপনি ভা৭। আপনি আপনি ভাবই ব্রহ্গ। 
প্রকৃতির স্বরূপই ব্রঙ্গ। পুরুষের যেমন ক্র ও, অক্ষর এই ছুই ভাগ আছে, 
প্রকৃতির সেইরূপ ক্ষর € অক্ষর ছুই ভাগ আছে। মহাভারত বলেন “প্রকৃতি 
ষখন মহাদাদি গুণে সংযুক্ত থাকেন তখন তাহাকে ক্ষর এবং সত্বা্দি গুণের 
অনবস্থান জন্ঠ মিগুণ 'হইলেই অক্ষর” শাস্তিপর্ব ৩০৮। প্রতি স্থষ্টবস্ত ক্ষর 
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৪ অক্ষর লইয়াই সৃষ্ট । ভড় ও চৈতন্য দ্বারাই এই স্য্টি জড়িত। কোন 
সষ্টবস্ত হইতে জড়ভাব বিগলিত করিতে পারলেই, মাপনিই আপনি ভাব 
যে শসঙ্গ চৈতন্ত, তাহ। প্রকাশ হয়েন। তাই বল! হয়, প্রতি বস্তুর স্বরূপা- 
বস্থাই ব্রহ্গ। 

১২। কাজে সকল বস্ ধরিয়াই উপাপন| হয়। ঞিগণ কাহার উপাসন। 
করিতেন? পূর্বে বলা হইল_-আপনিহ্ন 'মাপনি ভাবে স্থিতি জন্য বিশব- 
রূপ উপাসনা এবং মূর্তি অবলম্বনে বিশ্বরপে আগমন-_ইহাঈ তাহাদের 
উপাসনা ছিল। 

১৩। বেদ কাহার আবাহন করেন? 'আয়াহি বলিয়া! কাহাকে ডাকেন? 
যিনি বরদা- বর প্রদান করেন, যিনি ব্র্ক্ষরা-অউম এই অক্ষরত্রয়ময়ী, ধিনি 
বক্ষবা্দিণী-_যাহাতে বর্গের প্রকাশ হয় বলিয়া যিনি ব্রঙ্গকে বলেন, ঘিনি সমস্ত 
পন্দনের মাতা, ধিনি গান করিলেই ত্রাণ কর্নে--বেদ তীাহারই উপাসনা 
করিতে বলেন? ইনিই শক্তি। শক্তি তিন বর্ষের প্রকাশ আব কোথায় 
চইবে” আধার স্বষ্টপদার্থ ভিন্ন শক্তির প্রকাশ আর কোথায়? তাই 
হষ্টবস্ত ভি সৃষ্টিকর্তা আর কাহাতে প্রকাশ হইবেন? শক্তিই ব্রঙ্গের প্রকাশ- 
স্থান বলিয়! শক্তির উপাসনাই বিধি। উপাসনা দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় না। শক্তির 
উ$পাঁসনায় ব্রহ্মণাভের শক্তি আইসে। 

১৪। যে শক্তি ইন্দ্রিয় দ্বার নিরম্তর চঞ্চল হইয়! বাহিরে ভিতরে 
টটিতেছে, যে শক্তি একবারও স্থির থাকে না-তাহাকে বাহিরে যাইতে না 
দয়! যদি অন্তরে একাগ্রতার বস্ততে অবরুদ্ধ করা যায়--দর্শন শ্রবণ বাক্যাদি 
পে যাহ! বাহির হইয়া যাইতেছে, সেই দশন শ্রবণ বাকাাদি শক্তির 
হিরে আসা বন্ধ করিবার জন্ঠ যখন ইক্দ্রিয়গুলিকে মনে এবং মনকে 
প্রতযগাত্বায় অবরূদ্ধ করা যায় অথবা ভিতরে ঝ| বাহিরে কোন মুর্তিতে 
দ্ধ কর! যায়_-তখন শক্তিময় একটি কিছু থাঁকে। সেই শঞ্চিব্যাপী ঘিনি, 
£নিই ব্রন্দ। সৈই শক্তি যাহার উপর ভাসিয়াছিল-_গতি ধাহাকে লই! 
ইতেছিন-_-সেই শক্তির আধার, গতির আধারই বন্ধ বাস্থিতি। শ্রব মনন 
|দিধ্যাসন দ্বার! ইহাকে লাভ করা বায়। 

১৫। আবাহনের পর ধ্যান। যিনি খণেদধারিণী, ধিনি ব্রহ্ধরূপা, যিনি 
রূপে হংসস্থিতা, যিনি সর্বদা দো২হং_-সেই আমি-_মন্্রপে আরূঢ়া-_ফিনি 


২৪৬ উৎসব 


কুশতস্ত।__সেই কুমারীকে প্রথমে হৃদয়ে বসাইয়া--তিনিই যে বিশ্বরূপিণী, তিনিই 
যে বিশ্বরূপে সাজিয়াছেন; আর বিশ্বরূপে যে শক্তি অবন্নবধারিণী তিনিই ;সেই 
বিশ্বরূপ পুরুষ লহয়া বিশ্বরূপ--শক্তিমান্‌ লইয়াই, সর্বশক্তি শক্তিমানের সহিত 
অভেদ, এই শক্তিকে মন্ত্রজপ ঘার৷ ভজন' করাই বেদ-প্রদশিত উপানন]। 

১৬। মন্ত্র দ্বারাই উপাসন! করিতে হয়। গায়ধী মস্ত শেষ্ঠ উপাসন।। 


মনোযোগ । 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


যাহা যাঠ। করিতে হইবে আবার বলিয়া দিতেছি শবণ কর। করিয়! 
মরিতে হয় মরিব তথাপি কর্তবা শিঁল করিব না এন দৃঢ় সম্কল্প করিয়া 
কর। 

(১) রাত্রিতে আহারের পরে সর্ধদার কার্য করিতে করিতে শচপদ 
ভ্রমণ করিবে, পরে শধাঁয় আসিয়। বীরাসনে উপবেশন করিবে । করিয়! 
সমন্ত দিনে যাহ। করিবার নিয়ম ছিল তাহ! কতদূর করিলে হাবন। কর। 
ঠিক ঠিক যদি না করিয়া থাক তবে আবার ভাবনা কর যাহ! যাহা! তোমার 
করা উচিত । 

পরদিন প্রাঙঃকাল হইতে ষাহা যাহ! করবে সেইগু'ল ভাবনা করিয়া 
রাখ। ইহাই তোমার হিতচিন্ত। । তারপরে যতক্ষণ পধ্যন্ত না নিদ্রা আইসে 
ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীভগবানের, নাম জপ, প্রণাম ও প্রার্থনার সহিত করিতে 
থাঁক। নিদ্র। আসিলেই শয়ন কর। নিদ্রা আসিবার পুর্বে বিছানায় পড়িয়। 
পড়িয়া আলস্যের প্রশ্য় দিও ন!। 

(২) রাত্রিশেষে নিদ্র! ভাঙ্গিলেই অমনি ভগবানের নাম করিতে করিতে 
পন্মাসনে বিছানায় উঠিয়া বস। বসিয়া প্রথমেই শ্রীভগবানের নাম কর, ষতক্ষণ 
পার। পরে আবার নিজের হিতচিস্তা কর। | 

এই হিতচিস্তা করার সময় সমস্ত দিনের কর্তব্য, যাহার পর যাহা করিতে 
হইবে, তাহাই ভাবন করিয়া লও। ইহার পরে গ্রাঙঃকৃত্য যাহ! যাহা 
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শাঞ্রনির্ধারণ করিয়৷ দিয়াছেন তাহাই করিয়! বাহিরে আইস। প্রীভগবানের 
নামটিই সর্ধদার কার্মা মনে রাখিয়া, সেই নাম স্মরণ করিয়া, শৌচাদি শেষ 
করিয়া কর্তবা করিতে লাগির! যাও। বাবগারিক কার্ধে যাইবার সময় 
ভাবনা, বাকা ও কাধ্য তাহাকে জানার! করিতে যেন মনে থাকে । 

আমি এইরূপই করিতে প্রাণপণ করধিব। আমি বুঝিতেছি যাঠা যাহ 
করিতে হইবে তাহার কগা এইপে চিন্তা করিলে কাধ মনোযোগ লাগিবেই, 
ই তাহাই। 


স্পা এ 


বন্দাবনে ব্রজেব্-নন্দন। 


থম [মিলন । 
পিশাখ! সকল কথাই রাধিকাকে বলিলেন ; ই্রমতা কৃঝ্ুদঙ্গ লাভে অপপর্য্য 
হইয়াছেন। শাহলাদে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, ভাবিতেছেন আাঙ্জ আমার 
রুষ্সঙ্গ লাভ হইবে ; সেঃ রমণীয় দশ্ণকে জদয়ে ধর্ধিব এ কথা বতই মনে 
আগিতেছে, ততই জদয় দুরু দ্র কাপিয়া উঠিতেছে। আবার কথনও 
মনে হইতেছে আমি কুলবধূ, আমার ইচ্ছা! হলেই বা তাহ! পূরণ হ্ইবার 
উপায় কৈ? * বাঘিনী ননদিনী সর্বদাই আমাকে বিব পয়নে দেখিয়া থাকে, সে 
যদ্দি এ কথ! ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহ'লে আমার আর ছূর্গাতর সীম। 
থাকৃবে না, তখন গুরুজনের কাছেই বাক ক'রে মুখ দেখাব? হয়তো | কলষ্কিনী 
অপবাদ দিয় আমাকে সংসার হঈতে বাহির করিয়। দিবে। হয! তখন আমার 
ভাগো কি হবে, আমি কার কাছে দীড়াব, রাধা ব'লে কে আমাকে তখন 
জিজ্ঞাস! ক'রবে। শ্রীমতীর চক্ষে জল আপিয়াছে, বলিতেছেন,_সথি 1 বুঝি 
আমার ভাগ্যে সেই কালবরণের সঙ্গলাত ভোলে না । 
কানু হেরব ছিল মনে সাপ। 
কানু ভেরইতে এবে ভেপ পরমাদ ॥ 
* তব ধরি অবোধী মুগধা হাম নারী। 
কি কহি,কি বণি কিছু বুঝই নাপারি। 


কৃষ্ণর।ধিকার অবতারকালে এইরূপ হইতে পারে। গাধক অন্তরে এই ভাব চিন্তা করিতে 
পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। কিন্তু নারিক! একট! খুজিয়! লইয়! ব। নায়ক একট! যোগাড় কায! 
যি রাধাকৃফের ভাব স্থলে অভিনয় কর! হয়, তবে সপ্তম পুরুষ পান, যে নরকস্থু যী সে বিষয়ে 
সন্দেহ মাত্র নাই।' 
৩২ 


২৪৮ উৎসব । 


শাঙন ঘন সম ঝরু ছুনয়ান। 
অবিরত ধকৃ ধক করয়ে.পরাণ ॥ 
কাহে লাগি শ্বজনি দরশন ভেল|। 
রভসে আপন দীউ পরহাতে দেল! ॥ 
না জানিয়ে কি কর মোহন চোর। 
হেরইতে প্রাণ হি লই গেঁও মোর ॥ 
এত সব আদর গেঁও দরশাই। 
যত খিছুপিয়ে তত বিছুর না যাই ॥ 
বিগ্াপতি কহ শুন বরনারী। 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ 
শ্রীমতী বড়ই ভাবিতা হইয়াছেন ; এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ 
করতে দু প্রতিজ্ঞ, আবার অন্ত দিকে লোকাপবাদ এবং গুরুগঞ্জনার ভয়েও 
পরিণাম চিস্ত। করিতেছেন। 
[বশাখা' সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছেন,_শ্রীমতীর এই আকন্সিক 
ভাবাস্তর দেখিয়৷ বপিতেছেন-_ 


সে ষে নাগর গুণধ।ম। জপয়ে তোহারি নাম ॥ 
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত ॥ 
অবনত করি শির । নয়ানে ঝরয়ে নীর ॥ 
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলটা করয়ে পাণি।॥ 
কহিয়ে তোহারি রীতে। -. আন ন| বুঝবি চিতে ॥ 
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়, চগ্ডিদাসে গায় ॥ 


রাধিকে ! তুমি জান না! , সেই শ্ঠামন্ুন্দর তোমার জন্য কতদূর অধৈর্ধয 
হইয়াছেন; কালাকে ভণতে গেলে কুল ত্যাগ করিতে হইবে, এ কথা কি 
তুমি পূর্বে বুঝতে পার নাই? সখি! আজ তুমি কুলশীলের জন্য ভাবিতা 
হইয়াছ কিন্ত বল দেখি, তাহার সেই শ্যাম নাম শুনিয়া, তীহা'র বাশী শুনিয়া, 
তার পর যমুনাকূলে কদম্বতলে তাহাকে স্বচক্ষে দুর্শন করিয়া তোমার দেহ ছাড়া 
আর কিছু রাখতে পারিয়'ছ কি? সেই দিনই তোমার জীবন, যৌবন সকলই 
কি মনে মনে সেই কালার পায়ে সমর্পণ কর নাই? আল কুলের ভয় করিতেছ, 
আজ লেকাপবাদের ভয় হইতেছে__কিস্ত মনে আছে কি, "মাথে ল"য়ে কুলডাল! 


বন্দাবনে ব্রজেন্ত্র-ননদন। ২৪৯. 


ঘুচাব গৃহের জালা, যবে হবে কাল! পরিবাদ।” এ কথা কে বলিয়াছিল ? মনে 
আছে, “নাম পরতাপে যার, এছন করল গে।, অঙ্গের পরশে কিব| হয়॥” এ 
কথাও ক তুমি বল নাই? তাই বল্ছি শ্ঠামনূন্দরকে আর কীাদাইও না, সথি ! 
সংসারে থাকিয়া, কুলশীল রক্ষা! করিয়া, এই “হিয়া দ্গদগি পরাণ পোড়নি” 
সম্থু করা অপেক্ষা চল কালার কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিয়া চিরতরে 
শীতল হইগে। 
শ্রীমতী বসিয়াছিলেন, কি ভাবিয়া দীড়াইলেন তীহার সর্বাঙ্গ কাপিতে 
লাগিল। শরীরে ঈষৎ ঘন্ম দেখা দিল, নাধিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ হইয়! 
যেন কম্পিত হইতে লাঁগিপ। অনেকক্ষণ বিশাখার মুখপানে একদুষ্টে. 
চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, বিশাখা ! আর না, আর পারিলাম না, আমার 
তাগ্যে বাহাই থাকুক, আমি কৃষ্ণসঙ্দলাভে বঞ্চিত হইয়! কখনই এ পাপ- 
সংসারে বাস করিতে পারিব ন1, তীহাকে ছাড়িয়। এই দেহভারও বহন করিতে 
পারিব না, সথি। 
গঞ্জে গঞ্জুক গু%জন তাহে ন! ডরাই। 
. ছাঁড়ে ছাড়ক নিজ পতি আপদ্‌ এড়াই ॥ 
বলে বলুক পাড়ার লোক তাছে নাহি ডর। 
না বলুক ন| ডাকুক না বাব কারু ঘর ॥ 
ধরম করম যাক্‌ তাহে না ডরাই। 
মানের ভরমে পাছে কান্থুরে হারাই ॥ 
কাল! মাণিকের মা গাঁথি নিব গলে। 
কান্ুগুণ যশ কাণে পরিব কুগুলে ॥ 
কান অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া। 
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়! ॥ 
বহনাথ দাসে কহে এই মনে সাধ। 
হয় হউক জগভরি কাল।-পরিবাদ ॥ 
শ্রীনিঃ : 


' ২৪০ উৎসব। 


সমুদ্র মন্থন 


অনন্ত বসন মৌর বান্থকির ডোরে, 
বাধিয়া করম-গিরি সদ কঠিন, 
মন্থনীতে অকুল এ গ্রদয় জলার্ধ - 
জানিনা উঠিবে ভালে স্ধা! কি গরল? 
ধরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, মোঠিনী কমলা, 
দেবেন্দ্র বাঞ্চত নিপি ভোগ্য দেবতার; 
সব্বদেব পঙ্জাদেব পিশ্বপতি যিনি, 
তার ভাগো হলাহল বিধি-বিড়ম্বন!-_ 
দৈত্য সব বুথ! হাঁয়, টাঁনিছে ঘর্থরে, 
দেব-ভোগা অমরতা লাভতে বানা; 
ক্র আমি নাহি চাহ অমরত্ব-সুধ।-_ 
আমায় হৃদয় লভ্য হাদয়ে বিলীন । 
শ্রীহ (মালদ ) 


কুন্তী। 


স্ুনীণ মৃগবাহিনী যমুনার তীর। উপরে স্থনীল আকাশ। চারিদিক 
স্তব্ধ । সুর্যাদেন এই মা পশ্চিম গগন স্তরে স্তরে রঞ্জিত করিয়া অন্ত গেলেন । 
গোঁধুলির অন্ধকার, দিকৃসীমার বনচশ্রণী হইতে উত্থিত হর, অনন্ত নভো- 
মগডলে ঘনীভূত হইতে জীগিল। ওপারের দিগন্তচুদ্ধিত বনানী এখন স্থির। 
যমুনাসলিল নিষ্ষম্প। এপারের কৃষ্ণকায় ভীম ছর্গ, বুরু্ণ ও প্রাচীরৈর থাজ- 
কাটা আলিশ। লইয়া! আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ও নীচের স্বচ্ছজলে কৃষ্ণছায়া 
ফেলিয়া, মুখ দেখিতেছে। তাহার পশ্চাতে ভোঞনগর, মধ্যে মধ্যে বিটপী 
শোভিত নান! সৌধশ্রেনী লইয়া, পারাৰতের খোপবৎ শ্তাম ভূমিখণ্ডের উপর 


ুস্তী। ২৫১ 


পড়িয়। রহিয়াছে। ক্রমে দীপালোক, নগরের প্রতি সৌধের গবাক্ষে গবাক্ষে 
প্রতিফ'লত হইতে লাগিণ। শঙ্ঘধ্বনিতে দিক্‌ বিধূনিত হইয়। উঠিল এবং 
গগনে নন্দনের পাঁরিজাতপুষ্পসদূশ নঙ্গব্রমালা ধারে ধারে এছ একটি করিয়! 
কুটিয়া৷ উঠিল। 

যখন বেশ গা ঢাকা টাকা হইল, তথন আসলিল ছূর্গমূল হইতে, শ্বেত মন্মর 
সোঁপানাবলার শীধদেশে, দীর্ঘ বরুজের তলে, একটি কুমারী তুষ্ট হইলেন। 
তিনি আস্তে অস্তে, ভয়ে ভয়ে উতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দিড়ি 
ভাঙ্গিয়। নিয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন । তাহার ছুই হস্ত মঞ্জলিবদ্ধ, যেন 
কি একটি পদার্থ বক্ষে ধারণ করিয়া আাছেন। জল স্পশ করিতে আর এক 
ধাপ-_-শুদ্ধ একটি মাত্র ধাপ অবশিষ্ট আছে; কুমারী থমকিয়। দাড়াইলেন। 
একবার আগ্পতনেত্রে স্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিলেন। নবক্ষের ২স্তুটিকে তাহার 
মুখমণ্ডলের নিকট লইয়া গেলেন ও একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন। অকম্মাৎ 
স্ গ্রস্থত শিশুর ক্রণ্ঘনধ্বনিতে হ্ুপ্ত নদীব উভয় তট জাগরিত হইয়া উঠিল। 
কুমারী ব্যস্ত ভইয়া শিশুটিকে বক্ষের নিকটে দোলাইতে লাগিলেন। শিশু 
আবার নিদ্রিত হহল। 

এইবার তিনি কটিদেশ অবধি জলে নামিলেন। চক্রাকার তরঙ্গমাল! 
তার কোলে জন্মলাভ করিয়া বক্ষেব শিশুটকে ডাকিতে ডাকিতে ভয়ে 
পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি মঞ্জ বায় ক্ষুদ্র শয্যায়-শায়িত, ঘুমস্ত শিশুটিকে 
জলে ভাসাইয়!, অ+স্কার-পর! কনকবর্ণ রক্তাভ করপল্নবে ঈষৎ ঠেলিয়! দিলেন। 
শিশুগর্তে মঞ্জ যা, ধীরে ধারে শ্োতের মুখে ভাসি! চলিল। 

বালিক! জল হইতে সোপানে উঠিলেন, সিক্ত বস্ত্র হ£তে অলক্করঞ্জিত চরণ 
যুগল-_পুঁজ! করিবার মত রাঙ্গ। টুক্টুকে পা ধুষ্টয়া জল ঝরিতে লাগিল । 
তিনি কতক্ষণ নদীর 'দকে মুখ করিয়!, ভাসমান শিশুটিকে অনিমেষ-লোচনে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। যখন আর দৃষ্টি চলে না, তখন তিনি ত্বরিতপদে 
বসনাঞ্চলে নীরবে অশ্রু মুছিয়া, সোপানারোহণ করিতে করিতে দুর্গমধ্যে 
বেশ করিলেন। 

চি 

পুরাকালে যমুন! নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। তাহার 

নাম ভৌঞ্জ-নগর। কারণ সে রাজো কুস্তী-তোজ নামে 'এক নরপতি বাস 


২৫২ উৎসব। 


করিতেন। তিনি নিজে নগরখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার 
ন।ম ইনাহ রাখিয়াছিলেন। কুদ্তী ভোঙ্ বড় ধাম্মিক রাজা ছিলেন। ঠাহার 
হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যে পৃণ ছিপ। প্রঙ্গাগণ তাহার রাজ্যে নিরুপদ্রবে, নিশ্চি্ত- 
মনে ব্যবসায়, বাণিজা, কৃষিকম্ম ইত্যাদি লইয়া শ্গখে কালযাপন করিত। 
ভূভাগ শস্তশালী ছিল। নদী, পন্ছল ও কৃপ জলে কুলে কূলে পূর্ণ ছিল। দস্থ্য 
তস্করের ভয়ের লেশও ছিল ন!। 

কুন্তী-ভোজ নিঃসন্তান ছিলেন। যখন তাহার যৌবনকাল উত্তীন হইয়৷ 
বার্ধক্য আপিয়। উপস্থিত হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, আর তীর পুত্র- 
কন্তাদ্ি কিছুই হইবে না; তখন তিনি তাহার মামাত ভ্রাতা স্থরসেনের নিকট 
একটি সন্তান প্রার্থনা করেন। পরে এই স্রসেনের পুজ বস্থরদেব ও বন্থদেবের 
পুর শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন। হণ! বছুবংশী। উহাদের রাঞ্জা দ্বারক|। 

কুস্তী-ভোজ স্ুরসেনের নিকট তাহার পৃথানাম়ী কন্তাটি প্রার্থনা করিলেন। 
সুরসেন পূর্ব-প্রস্তিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, বিনা আপন্তিতে পৃথাকে কুস্তী ভোজের 
করে সমর্পণ করিলেন। তিনি তাহাকে গৃহে আনিয়া, স্বীর কন্তাবৎ যত্তে 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 

মন্তঞে শিরোমণি কজ্জল-রঞ্জিত দীর্ঘায়তনেত্র এতটুকু পৃথা যখন মণি-মুক্ত1- 
জড়িত ভ্রমরকৃ্ণ ।বণীমূল দোলাইয়া, বৃহৎ রাজ-পুরীর চতুর্দিকে এঘর ওঘর 
করিয়া বেড়াইতেন, তখন স্ধ্য-র'শ্ম পতিত জল-প্রতিবিষ্বের গ্ঠায় অপতান্নেহের 
একটি নির্মল তরঙ্গ-হিল্লোল রাজ-নাটার সব্বীত্রই কম্পিত হইতে দেখ! যাইত। 
মায়াবিনী পুথা কখন রাজসভা হইতে প্রত্যগত কুস্তীভোঞ্জের জানুদেশ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি হাতে জড়াইর' ধরিয়া, একটি চুখধনের দাবী করিতেন ; কুস্তীভোজ 
তৎক্ষণাৎ কন্ঠাকে বুকে তুলিয়া লইয়া, একটি চুম্বন দানান্তে আবার নামাইয়া 
দ্িতেন। কখন তিনি গৃহকম্ম-রুতা মহিষীর নিকট ছুটিয়! গিয়া, তাহার পিছন 
হইতে সুমধুর কলকণ্ঠে--'মা ! মা !”--বলিতে বলিতে গলদেশ বেষ্টন করিয়া, 
মুখে মুখ লুকাইতেন ; নভিষী »জদয় গদগদচিত্তে কর্মে নিযুক্ত রাখিয়া, স্নেহ 
নিশ্বসের সহ নুখ ফিদাতঞ। তাতা৫ক চুমা দিতেন । আবায় কখন তিনি দাসী কি্বা 
সখীমহলে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের কোলে উঠিয়া, কোল আলো! করিয়া, 
তাহাদিগকে কুতার্থ করিতেন ও নিজে হাসিমুখে ক্তার্থ হইতেন।, এইরূপে 
পৃথার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইল। তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিলেন | ৬৪ 
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তাহার পূর্বের নাম পরিবর্তিত হইয়! গেল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে। 
ভোজের আলয়ে আসিয়া, ভোজ্সের পালিত বলিয়া, এখানে সকলে তাহাকে 
কুস্তী নামে ডাকিতে লাগিপেন ; কেহ পৃথা বলিতেন না। ম্ৃতরাং লোকে 
তাহার পৃথ। নাম বিস্বত হইল এবং তাঠার পরিবর্তে কুস্তী নামটি নিজের 
প্রভাব বস্তার করিল। আমর ও ভার পুর গছ কে কুঙগী নপিয়া 
ডাকিব। 

কুস্তীদেবী কৈশোরে পদার্পণ কারলে, ভাহার চিত্র-ক্ষেত্রে বাবতীয় সদূগুণ- 
রাশি একে একে: পুশ্পের মত প্রশ্দুটিত হইয়া, দিগ্রিদিকে সৌগন্ধ বিস্তার 
করিতে লাগিল। তাহার সাবল্য, সৌনন্ততা, ধম্মভীরুতা, দেবদ্ধিজে ভক্ত, 
সাধুসেব! এবং আতিথেয়তার কথা নগরের সর্ঝত্র প্রচারিত হইল। 


কুত্তীভোজ তাহার রাজ-অট্রাণিকার পার্খে ই এক বৃহৎ অতিথিশাল। নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। প্রত্যঘ কত অতিথি, সাধু ও সন্গ্যাপী আপিয়া সেখানে 
আশ্রয় পাইতেন এবং কিছুদিন সেখানে বসবাম করিয়া, অপধ্যাপ্ত দান- 
সামগ্রী বস্ত্রে বাধিয়া, রাঁজাকে ছুট হাত ভুপিয়া আশীব্ধাদ করিতে করিতে 
প্রস্থান করিতেন। 

যেমন পিতা, কুস্তীও তেমনি পিতার উপযুক্ত কন্তা ছলেন। এখন তাহার 
উৎসাহে কুস্তীভোজের দান-ধ্যান আর বাড়িয়া চণিল। অতিথিশালার 
পুনঃমংস্কার হইয়া আয়তন আরও বৃদ্ধি হইল। কুস্তীদেবী এখন এখানকার 
একমান্র কত্রা হইলেন। তিনি দুবেল৷ স্বান-শুচি সমাঁপনাস্তে আতথিশাল| পর্ধ্য 
বেক্ষণ করেন। ঘত্তদুর পারেন, যাবতীয় অতিথিসেবার কার্য ্বহণ্টে করিয়! 
থাকেন এবং যেগুলি তাহার সাধ্যাতীত বিবেচনা করেন, সেগুলি দাসীদিগের 
দ্াং1 করাইয়া লয়েন। 

এই প্রকারে কুস্তীদেবীর কৈশোরের দিনগুলি অন্তিথি, সাধু ও সন্যাসী 
লইয়' কাটিতে লাগিল। এমন সময়, একদিন হৃর্বাস। খধি আসিয়া, সেই 
অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কুত্তীদেবী প্রাণপণে তাহার পরিচর্যায় 
মনেনিবেশ করিলেন। কারণ তিনি পিতার নিকট শুনিয়াছিণেন যে, এ খষিটি 
বড় কোপন-স্বভাব। 

কস্তীরু দেব! দেখিয়া ছূর্ববাস! তাহার উপর বড় সদয় হইলেন। বিদায়ের 
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দিন তিনি কুস্তীকে ডাকিয়! বণিলেন, “মা; আমি তোমার সেবায় বড় তু 
হইয়াছি। তোমায় একটি বর-মন্ত্র দান করিব।” 

কুত্তী সন্ত্রমে, ভয়ে ভয়ে ছুর্বাসার নিকট গেলেন। তখন দুর্বাসা স্নেহাদ্ 
হৃদয়ে, কুস্তীদেবীর স্বন্ধে তপঃরিষ্ট শীণ শীরাম্ফীত একখানি হাত রাখিয়া, 
পৰ্শ্মশ্রুভার ও জটা-গুন্ফ-ম্ডিত আনন নিকটে লইয়া! গিয়, কিয়ংকাল ঈষৎ 
অধর নাড়িয়া, তাহার কাণে কি মন্ত্রদিলেন এবং বলিলেন,_-“মা, যখন তুনি 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে স্মরণ করবে, তংক্ষণাৎ তীাঠার 
বরে সেইরূপ বীর্ধযবান্‌ এক একটি পুত্র লাভ করিবে । 

কুত্তী ছুর্বাসার নিকট বর-মন্ধ প্রাপ্ত হইয়।, তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া একটি 
প্রণাম করিলেন। ছুর্বাস! স্বপ্থানে প্রস্থান করিলেন। 

এই মন্ত্র পাইবার মাসাঁবধি পরে, একদিন রাজ-গ্রাসাদের প্রান্তভাগে, 
যেখানে যমুন। দুর্গ মূল বেঈন ও ধৌত করিয়! প্রবাহিত হইতেছিল, সেখানে 
একটি বুরুজের উপরিস্থিত অদ্ঈচক্রাকার কাঠগড়ায় ঘের বারাগায় বগিয়। 
কুস্তীদেবী সায়ংকালীন ক্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। স্ুষ্য নীল-নভোমগুলে খণ্ড 
খণ্ড মেঘগুলি স্তরে স্তরে রত্তিম অঙ্গারবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, একটি অগ্নি- 
গোলকের গায় নিয়ে অবতরণ করিতে'ছলেন। তাহার উজ্জল কিরণ যমুনার 
নীল স্বচ্ছ মিলের উপর, আড়াআড়ি ভাবে একথা'ন সোনার পাত ফেলিয়া . 
দিয়ছিল; দীপ্ত রশ্মি, ওপারের বনানীর তরু-শ্রেণী-শিরঃ ন্বর্ণবিভায় মণ্ডিত 
করিয়া, ঘন ছায়ার মাঝে মাঝে আলোক দান করিতেছিল এবং নিকটে 
একটি উন্নত-মস্তক নারিকেলকুর্তের চারিধারে, কতকগুলি চীল উড়িয়া 
উড়িয়া বেড়াইতেছিল। বাপিকা কুস্তা, কেবল একদৃ্টে সুধ্যের দিকে 
চাহিয়াছিণেন। ৃ 

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, হঠাৎ তাহার হর্ধাসা-দত্ত বর-মন্ত্রের কথা মনে 
পড়িল। তাহার বালিক| বয়স। এসময়ে ম্বভাবতই সকলে কৌতুহলের 
বশবধী হইয়া থাকে । [তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, হুর্যের দিকে 
চাছিতে চাহিতে মন্ত্রট আবৃত্তি কয়া ফেলিগেন।  , রি 

তখন ওপারের সুর্য-মগ্ডল বৃহৎ হইতে বৃহত্বর হইয়া এপারের দিকে 
আসিতে লাগিল। অবশেষে, বাঁরাগডার ধারে কুস্তীদেবীর সম্মূথে আসিয়া, 
মগুলটি স্থির হইল। কুত্তীদেবী বিশ্ময়ে চাহিয়! দেখিলেন যে, মণ্ডল মধ্যবত্বী-_ 


রর 
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মত্তকে মুকুট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চত্ুভূ্জ এক ঞোাতিশ্ময় পুরুষ তাহাকে 
বলিতেছেন,-বৎসে, আমাকে প্মরণ করিষাছ কেন? 

কুস্তা কি উত্তর দ্রিখেন পৃ পাইণেন মন তিনি শঙ্কা-বিদ্বারিত লোচনে 
কেবল তাহার দিকে চাহিরা র'হণেন! 

কোন উত্তর ন| পায়, সেহ তেভঃকাি পুরুষ পুনরায় গম্তীরস্বরে বলিলেন, 
--গস্থভগে, তোমার আমার গ্ভায় বল-বাদাশালী একা? পুত্র হক ।” 

তাহার বাক্য শেষ ঠভবমাণ, কুন্তাপ্বা শ্বীর ক্রোড়ে ঈষৎ ভার বোধ 
করিলেন চাঠমা দেপিলেন ঘে, তাহার কোনে একটি গুন্দর সগ্ প্রচ্হত 

শত ঘুমাউতেছে | গিনি ভয়ে দি লজ্জার মন্মে মন্যে মরিয়া গেলেন এবং 
মুখ তুলিয়া কদিতে কাদতে, সেহ জ্োতিশ্ময় পরুষকে বলিলেনননদেব 
'ধাকি করিলে 2” 

এখন নঞডপমব্যণভভী এটিন আরা যতন, গুল নহিত অনেক দূরে 
রিয়া গিয়াছেন। [নি দুর হইত কুস্তীকে বণিলেন,শিদোরি। শামি কি 
করিব” মহধি ব্বাপার কণা কথন মিথা ঠতবার নহে 1” বলিতে বলিতে 
তিনিও পারের দিগন্তে বুক্ষশেণীব অন্তরালে অস্তমিত হলেন। পরণা 
গাঢ় ঠিমিরারত, ভ*ল। গগন নক্ষত্র মাপায় বিভুষিত হহল। দপারের 
অদ্ধকারময় বনেব ভিতর, একদল শিবা উঠ১পরে কোলাহল করিয়া উঠিগ। 

কুন্তী কিয়ংকাণ স্তর ও হতবুদ্ধি হতয়া, বুঞ্জের বারাগ্ায় বানয়। রহলেন। 
তার পর আগে মানতে, শিশুটাকে লা, একট মঞ্জষার় পৃতুণের ক্ষ শয্যা 
পাতিয়া, তাহাকে এয়ন করাহলেন ; গোপনে অন্ধকার দর্গের খ'টে আসিলেন 
রর তাঠ!কে যমুনার জণপে ভাঁমাইয়া দিলেন | পাঠকবর্গ, পুর্ব পরিচ্ছেদে 


হাঁ বিশেষ করিয়! বর্ণিশ হইয়াছে । 
( ঞনখঃ ) 


হ/বিঅয়র গুপ্ত | 


তুমি আমার কে ? 
কে বলিয়া! দিবে তুমি আমার কে? কাহার কাছে গিজ্ঞাস৷ করিব ? 
যাহার নিকট পিঞ্জাস| কার দেই ধলে “এ সভজ কথাটা বুঝ না”? কিন্ত 


কেহই বপিয়। দেয় না তুমি আমার কে । শুনিষ্কাছি তুম আম।র কিছু হণ । 
৩৩ | 


২৫৬ ংসন। 


কন্তাঁক হও? আম কত খুদিয়াছ, কত নিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ত 
এণিয়া দেয় না তুমি আমার কে? সকল ধশ্ম গরন্তত 5 খুজিলাঁম. কেহই ত 
তুমি আমার কে পিখে নাত । (0২51 কারয়। গ[নএ হাম সামার কে? 
কে গ্গানাইবে, কে বাপিয়া দিবে, তকে আমার মনের আধার ঘুগাইয়া দিবে ? 
কেহ বলে তুমি আমার পিতা মামি তামার পল। শাত না কেমন করিয়া 
১ঈর? আমিত আগার পিঠাকে চঙ্ষের উপরে দেখিতে । ভাভার সঙ্গে ত 
তোমার রূপের তুলনা ভয় না! শনিয়াছি তোমার ভুবন-জুলান রূপ। 
গলায় খনমালা, মাথায় মযুরপৃচ্ছ. হস্তে বাশী! কই ঠেমন ভাবে ত আমার 
পিতাকে কখনও দেখি নাঈ। শবে কি আমি ভূল বু'ঝয়াছিট আমাকে 
লোক প্রতারণা করিয়াছে” না-তাই বা কেমন করিয়া ভইতে পারে? 
আমি যাহার নিকট গুনিয়াছি তিনি ত মিথ বলিবার শোক নহেন। তিনি 
বাহ! বলেন তাহা ত সকলই সত্য হয়---তবে এট! এমন হইল কেন £ঃ আমি 
বুঝিতে পারিলাম না তুমি আমার কি হও । আমি তোমার জন্য পাগল 
ভইলাম কেন? তোমাকে কোন দিন দেখি নাই, শুনি নাই, অথচ তোমার 
জন্ত পগল। লোকে শুনিলে ৰলিবে কিঃ ছি, ছি, লঙ্গার কথা! লোকে 
বলে “কে5 মদ খাইয়। পাগল আর কেহ ন। খাঈয়াই পাগল 1৮ আমিধথে 
মদ না থাইয়াই পাগল হইলাম । তোমাকে কখন? দেখি নাই, জানি নাই, 
তথাপি লোকমুখে তোমার পুপের কথা শুনিসা্ মন্সিগাম ! মান, সঙ্গম, 
লজ্জা, ভয়ের মাথা খাইয়া যে তোমার নাম করি -বলি তুমি দে আমার কে 
তা তজানি না! মাগুবে যখন জিজ্ঞাসা করিবে খন কি উত্তর দিব? 
যখন শুনিবে যে তুমি আমার কে--তাই আমি জানি না--তখন যে.আমায় 
টিট্‌কারী দিবে! আমি তথন কি.করিণ? কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব ? 
কেমন করিয়া তাঁগাদের কাছে মুখ দেখাইব? কে বণিয়া দিবে তুমি আমার 
কে--তোঁমার সহিত হামার কি সন্বন্ধ। 

যখন 'একল! বনিরা তোমার ছেলেবেলার কথা ভাব, তখন বে ঝড় লঙ্জা 
বোধ হয়। তুমি যে তথখুন মাখন চুরি করিয্জ বেড়াইতে। লোকে" যে 
তোমার জন্য অস্থির থাকিত ! তুমি চোর, লজ্জার মরির। ষাই যে! আমি 
চোরের প্রেমাকাঙ্ঞা | যাহা হউক তোমায় একণার লিজ্ঞাসা করিতে 
পারি কি তুমি কি চোর £ কি চুরি করিতে জান.) মাখন না আরও কিছু? 


তুমি আমার কে? ২৫৭ 


সাম ত দেখিতেছি তুমি একটা পাক! চোর। মাগন হইতে আরম্ভ করিয়। 
প্রাণ পর্যান্ত চুরি, কোনটাই ত তোমার খাদ শাহ! তুমি যে প্রাণও চুরি 
কর। 'আমি তোমার জানি না, তোমার সঙ্গে পারিচয় নাহ অথচ আমার 
প্রাণটা চুরি করিয়াছ, আমার হধদরখানি জীড়িয়া বসিয়াছ। ভাগ চোর বটে। 
একবার দেখা পাইলে তোমার উপদূ* সাজা দিয় দিতাম। এমন ভাবে 
বাধিতাম যে, তোমার চুরি করার সাপ 'মগাইয়া দিতাম । 

তুমি আমার কে, তোমায় জান না অথচ তোমার জগ্ভ আম ভাবিয়া 
মরি। বলিহাপি টুরি তোমার! এন্পদাত তোমার কথা ভাবি, জানি না 
কেন? কে যেন বলে “্হাপিতে ভাবি জানিতে পারিবি। আতা বসিয়া 
বাঁসয়া কেধলই ভাবি-তুমি আমার কেও ধন সেই মাণন চুরি করিয়। 
যশোদার বন্ধনের ভয়ে চোরেধ মত পাণাইতে, তখনকার কথ! ভাবিয়। মনে 
বড় কণ্ঠ হয়। ননে হয় আনার, ছদয়ের গলায় একটা স্থান কি তথন ছিল নাঃ 
আমি ভাবি যা্দ আমি তথন থাকিতাম, তবে তোমায় বলিতাম 2 
“ণরসারমপন্থত্য শঙ্কা, 
করিতে যদি পলারনধ ত্বপ্া ; 

মানসে মম নিতান্ত তামসে। 
নন্দনন্দন কথং ন লীরসে। 

কিন্ত কৈ আনার মে সৌভাগ্য হইল কোথায় £ শামি তখন ছিলাম কিন 
জানি না, কিন্ত বর্মানে ত তোমায় দেখে না। গ্মামার এ হৃদয় তোমার 
উপযুক্ত হইত বটে। বাহ] হউক আর একটা কথা মনে পঙিল। আধার 
ঘরেই ত চুরি করিনার স্বিধা--চোর ত অন্ধকারই ভাল বাসে, তিবে 
মনচোর ! তুমি ত--এ আধার ঘরে কেন এস না? 

আবার মনে পড়িল তোমায় কেন ডাকিতেছি? তুমি আমার কে? 
লোকে দেখিয়া, শুনিয়া, পরিচয় করিয়া তবে গ্রেমে পড়ে । আমি যেনা 
দেখিয়া, ন! জানিয়াই মজিপাম! লোকের আশা থাকে একদিন মিলন হইবে, 
আমার যে সে আশাও ,নাই। তোমার যে দেখিব, তোমায় যেজানিব, 
তোমায় লইয়া যে প্রেমে মাতোয়ারা হইব মে আশ! আমার কোথায়? তুমি 
কোথায় আছ তাঁই যে আমি ভানি না; না হয় গিয়! তোমায় একবার দেখিয়! 
আপসিতাঁম।” তবুও লৌকের কাছে বপিতে 'ারতাম-কেন তোময়া 


২৫৮ উৎসব। 


ডাকি, কেন তোমায় ভাপবাসি। হাহা ত হইবার নয়। তোমাকে 
নাক আবার সকলে দেখি:ত পার না-তোমার নাকি থাকিবার কোন নির্দিষ্ট 
স্থান নাই : তু'ন সবার গাক। তা * থাকিবারঈ কথা_যাভার চুরি 
করা অভ্যাস, মে কি কপনও এক স্থানে চার করিয়। সন্ত থাকে? 
তাহার সকল স্তানেই চুরি করিতে ইচ্ছা হয়| যেখানে ভাল জিনিষ দেখবে, 
তাহ। ত তোমার চুরি না করিলে শান্তি নাই! তাই তুমি সর্বনই পাঁক। 
তুমি যে মান্তষের চেয়েও বড় 'চীর। মাঞ্ষ শাকা কড়ি লইয়া সহ ভয়, 
কিন্তু তুমি তাহা চাও শা। তোমাব চুরি করিবার বগ্ত গণ, মন, জীন, 
যৌবন ইঠাদি। চি যদি করিবেই তবে কর ক্ষনি নাউ, কিন্তু তাঁহার 
সদ্বাবভার কর এই প্রান গন তাপ ত আমার খেলিনার বস্তু নঠৈ.- ইহ! 
লইয়া এত খেলা কেন £& উহ থেমন শ57ন, তেমন আবার 1নদর বলিয়া 


পারা খেলা কবিতৈছ । 


পপ 


ঈ/নি৪। আনার পাঁণ মল টার কর্ধিহা ভনি তাহ 
তোমার থেলায় যে আমাগ্র প্রাণে শাবা হয়| আমি যে এ খেলা সম্ভ করিতে 
পার না। আমার [হামার করিয়। ণ9। গানার জান।ঈয়া দাও--তুমি 
আমার কে, তোমার সঠিত মামার ক সখন্ধ এ কেন আমি তোমার ডাকি_- 
কেন খাইতে শুইতে তোমার কথ! আনার মবে পে! 

যদি প্ররুৃত পক্ষেই তুমি আমার কে» হও, তবে জানাইয়। দিলে কি কোন 
ক্ষতি আছে? তাহা হলে আন তোমাকে আরও ভালবাসতে পাঁরব। 
বুবিব, তুমি আমার একগন শ্মাশ্ীর। দুরের ১৩, কানের হও, তোমাকে 
কাছের ক'রয়া লইন। সর্বদা তোমাকে কাছে কাছে রাখিব পাঙগাদিন 
প্রাণ ভরিয়া তোমারই বূপএধা পান করিণ। সংনারে নকল ভুলিয়া, তোর 
দিকেই আনমেষে চাহিয়া গাকণ। আমাকে জানাহয়া দাও--তুমি আমার 
কে, তোমার সহিত আমার কি সম্পক ? 


গৌহাটা (আসাম )। 


কারে ডাকি? 


কবির ধারে নিতা স্মরণ করিয়া মু হঈয়াছিলেন, প্রুব যাচাকে অনুসন্ধান 
কাঁরতে বনে গিরাছিলেন, গ্রহ্লাদ ধাহাকে সর্ধদ! ম্মবণ রিয়া ভিরণাকশিপুর 
সমন্ত অত্যাচার ভইতে ধক্ষা পাইর। হ.লন, আমি ত তাগাকেহ ভাক। 

মি ডাকি বটে, তবে আমি নিরন্তর ভীতে এ[গির। খাীকতে কি পারি? 
ধারা ডাকেন ভাতা যে শিরগ্চর লাগিনা শাকেনভ্জাদে ডাকার এত মণ 
যে সর্বদ[উ ডাকিতে ইচ্ছা কৃত দস্বদাঠ লাগিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তারে 
ডাকার এএ রন যে, লা ডাকন্ পাদাহ ঘা না! এরস মামি পাঠ নাতেন £ 

আচ্ছা! দেন দেখে শবরণপ্থ্ £গখাধ ধম আছে কি নাও কাঠাকেগ কি 
কখন ভাগ ডি ১» ঘাতাকে দেখিলে প্রাণ জাগিয়। উঠে, যারে দেখিলে 
মণ সম্ধান-পুর্ণ ভ!, ধারে দেখিলে চক্ষর টান পুরে, আখি পলকশূগ্ত তইয়! 
যায়, যার সন্ধে যতবার চিনা কর বুঝিতে পার ভুখি কাছে গেলে দে বড় 
সহ্য ভয়। পণ 'দৃগি মদ এলাকের শরণাপয বপন ভগযখন বল আমি 
তামার শব্ণাপহ মতা অনা শধণাপর যন হারে এ কথা বল তখন 
রস পণ ক না? নি সা সহা হারে ভালবাসিয়া থাক, তবে রম পাইবেই। 
মার যদি অগ্ক সব পিদয়ে গাসনি ৪ হাথ আর ভানও বাম, যদ আরও পাচ 
গনের অগা ভান বাস্ত গাক আগত হখন সহ জককে কাছে পাত তখন আর 
পাঁচ জনকে ভানতে পার রক্গেনেপ হানার লাশণানা তিক হয় নাছ। 
এক্ষত্ে শরণাপন্ন ভওয়া ঠিক হয় নাহ কন্ত যদ অঙ্গ কিছুহ চাই না, 
সত্য সত্যই কিছুঠ আব ভ'ল লাগে না, অগ্তচক বাচিবে অগ্রাহ্য এ 
করিলেও ভিতরে কিছুমাত্র গাশ্ত করি না-এপপ শোন বাঞ্তি যদি তোমার 
চক্ষে লাগিয়া পাকে, হতে চাভাব শিকটে মুখে প্রকাশ করিয়া বলিও আমি 
শরণাপন-_-দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে রস পাইবেই। 

এইট যদি বুঝিতে পার হবে ইহা বুঝিবে যে প্ৰ প্রহ্লাদ ধারে ভাল 
বাসিক্মাছিলেন তারে যদি ভাল খাসিয়া থাক, শুধু তারে চাও আর কিছুই 
চাঁও ন!,.-- একট চাওয়াতে যদি কপ;তা না থাকে, তবে তার কাছে বলিয়া! দেখিও 
মামি শরণ লষঈলাম, শুধু মুখে বলিও আখি শরণে 'মাদিলাম _-দেখিও রস 


ঠ 


পাও কি না। 


২৬৩ 


উৎসব। 


ভালবাসার পইঠ! আছে । বিখাসে ভালবান। হয়; বহিরঙ্গ কর্মে ভাপবাসা 


হয়; অন্তরঙ্গ কর্মে ভালবাসা হয়: 
ধান স্থিতিতে ভালখাসা হয়__এইগুপি ক্রম। 
পারিবে, তত তত রস পাইবে। 


তিথি-ফলাফল বণন-__সর্থ ক 


বুঝিয়৷ দেখ, কথা ঠিক। 





-ঞ্ 


জ্ঞানে ভাপবাল! হয়; আবার নিঃসস্ 
যত যত উপরের পইঠায় যাইতে 
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৬০ পাপন ০২ পতি শীত পি সাপ পাপী 


০১) স্তণ সম্পদ আনন, এবং কিছু কার্ধ্য (কম্ব। যাত্রা 2 শুভ হয়। 
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(২) ক্রেশ, পীড়া, বু ছঃখ, এই দিন ভাল নয়। 
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তিথি ফলাঞফচল ধণন--পর্বকম্মে। ২৬১ 

(৩) সজ্জন সঙ্গ হয়, ধন প্রাপ্ত হয়। 

(8) ছঃখ ও দারিদ্র্য এবং মুত্যু হয়। 

(৫) খাজসম্মান এবং লঙ্দী লাভ হয়| 

৪) এম তথিতে কোথাও বাতা করা! নবেপ! খা কারলে শঞ্রহস্তে 
[নপাত হর। 

(9) এগ তিথিতে যাত্রা কারলে মন চিন্তাঘুঞ্ত হয় এবং বাঈীতে শান্তর 
ফারয়। আসিতে হয়। 

(৮) মরণ সদুশ হর) বহু দ্ঃখ হয়, এবং সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়। 

(৯) সৌভাগা, যশঃ প্রাপ্তি কুশল, স্ব ও আনন্দ ইয়। 

(১০) কার্যা-সাদ্ধতে বল্‌ বিল হয় এবং ছুঃথ ভয় ও সম্পদ নাশ হয়। 

(১১) যাহ। মনে ইচ্ছা করিয়া যাত্রা কর] ঘায় বিলখে সিদ্ধ হর এবং অতান্ত 
ভাপ ২য়। 

(১২) ধন গ্রাপ্ঠ, সুখ, ধশঃ এবং অত্ন্ত আনন্দের সঠিঠ কার্যযসিদ্ধি হয়। 
তুতায়। ত্রয়োদশী চতুথা চতুদ্দিশী পঞ্চমী পূর্ণিমা অষ্টমা অমাবন্তা এই সব এক হয়। 
খগোরধজী কঠিতেছেন, ঘাএা-_দিকৃশুল, বোগিনী, ভদ্র!' চন্দবাত চার ঘড়ির 
মধ্যে শুভ । এই যন্ত্র দেখিরা যিনি চলেন এবং যে কার্য করেন তাহার সিদ্ধি 
১য় এবং গুভ হয়। 

শ্রীমৎ গোঁডেন্দ্র বন্মযিজী কৃ । 





বর্ণাশ্রম ধম্ম | 


বর্তমান এই পৃথিবী-ব্যাপী ধরন্ম-খিপ্লবে-এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য সম্মিলন-আবর্তে 
হিন্দু কোন্‌ পথে যাইবে? ইহাই এখন স্ুধীগণের আলোচা এবং চিন্তার 
বিষয়। এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। যাইতে পারে। হিন্দু হিন্দুর 
পথে যাইবে হিন্দুর পথ কি? বর্ণাশ্রম ধন্ম। তাহা ক্রমে ক্রমে দেখান 
যাইনডেছে। এই বর্ণাশ্রম ,ধর্ম আলোচনা করিবার পৃব্বে একটি বিষয় বলিয়৷ 
রাখ। সঙ্গত মনে করিতেছি । বেদে * অবশ্তই জাতিভেদের উল্লেথ না থাকিলেও, 
আর্য ও অনাধ্য শব্দের উল্লেখ আছে (১): ব্রাঙ্গণ শবের উল্লেধ আছে (২)। 
ইহাতে কি জীতিভের্দের অস্তিত্ব অনুমিত হয় নাঃ 


২৬২ উৎসব । 


রা 


মানব-ধন্চ- শাস্ত্র প্রণেতা মনু বণি নু ০---- 
এলোকানাসধ বাথ, সখপাহুরপাদতঃ 
বাগাণং আারিয়ং বৈশ্য শুদক নিখবর্তয়ৎ ॥$? 

লোকরুদ্ধিকাননযর়ি পরমেছর আপনার বুথ, বাহ) উপ ৪ চরণ হইতে 
বথাক্রমে রাঙ্গণ, ক্ষনিয়, বৈশ্য 'তণং শুদ্ধ এই চারি বর্ণ স্থষ্টি কারলেন। উহা 
মনু-বিবৃত হ্ৃট্টিতন্ব। প্রগাপ* ব্রঙ্দা, এই চারি বর্ণের পৃথক পৃথক কথ 
নির্দেশও করিয়াছেন। মবার়ন, অধা।পন, বজন, ধাজন, দান ও প্াতগ্রা» 
এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কম্ম। 

প্রঙ্গারক্ষণ, দান, বজ্ঞ অধ্যয়ন, োগাসাক্তর পারপজ্জন সঙ্গষেপতহ অহ 
কয়েকটি কণম ক্ষতিয়ের। আব পশ্চরশ্ণ দান, যত, অধায়”, বাণিজা, বুদ্ধির 
জন্ত ধনপ্রয়োগ, এপ, কবিকান ঠাই ইৈহ্ের কম্ম । মঙ্গুপ্-চিন্ডে উপরোহ 

তন বর্ণের সেধাই শদেও কাধ । 

মন্ত সংভিতায় সঙ্কর বণেরশ উল্লেখ মাঠে । ভিশন [ভগ্ন বণের অনুলোম, 
'এনৃং প্রাতলোম বিদাহে অথবা মিলনে, এঠ সঙ্গর বর্ণের উতৎপন্তি। কায়স্থ 
জাতির কথা মন্গুতে নাই । পঞ্চ, পরাণ এব খাজ্ছবন্ধ্য-সংভিহায় কায়স্থের 
উল্লেখ আছে। 

ব্রাঙ্ষণের উত্পন্তি বঙ্ধার মাপ, ক্াতিয়ের বাহুতে, পৈশ্ঠের উর্দেশে, এবং 
শূদের চরণে, মন্ুর এ কথাল বিংশশতান্ধাশ বিজ্ঞানবাতকালোকিত শিক্ষিত 
যুবক যে, কেহ নিশ্বাস স্থাপন কাববেন, তাহা মনে হর না । তাহারা বণিবেন _ 
ও একটা রূপক মাএ । বাক্ধণ স্মাঁজের মুখ, ক্ষতির বা, বৈশ্ত উরূদেশ, এবং 
শৃদ্র পদতল। এষ্ঠ চতুঃশক্ত সুংমিণনে এক বরাট, আাম্য অথব। হিন্দু সমাজের 
প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । এ কথায়. অবিশ্বাস করিবার আমাদেরও কোন কারণ 


নাই; বরং তাহা, আমরা মানিয়া পইতেছি। প্ুমশঃ 
(শ্াভ) 





্াপ্ীসস্সি প পিসী স স ৯ সসপ 


€ 


* বেদে জাতিচেদ বিলক্ষণ আছে । বু স্্বানে মাছে । এমন কি দেবতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়। বৈষ্ঠ, শূদ্ধ দেবত1 আছেন। গীতা চাতুর্ববণং ময়] হ্ষ্ঠং গ্রেষক ব্যাখ্য। । উঃস। 
(১) খথেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সুঞ্জ “দাস” শবের উল্লেখ আছে । উহ1 অনাধ্যবাচক | 
(২) খগ্গেদের প্রথম মণ্ডলের ১০১ সুক্তে আধ্যদের শ্রেতবর্ণ কথিত হুইয়াছে । উহ। ব্রাহ্মণ 
শব প্রতিপাদক। লেখক। 


পেশ শি শিস্পীশীল ৮ পট পপ, রাত পপ পপ 





যোগবা শিষ্ঠ | ১৩৭ 


ভাসিলেও বিনি শূন্ত তাহাই পরমাতআ্মীর রূপ। 

অনন্ত চিন্ময় হইয়াও মৃ লোকের দৃষ্টিতে ধিনি বৃহৎ পাধাণের স্টায় জড়ভাবে 
অবস্থিত, অন্তরে অগড় ব| চৈতন্ঠ হইয়াও ঘিনি জড়ের মত তাহাই পরমাত্মার 
রূপ। | 

বাহা হষ্টতেছে আঁধভৃত ও আরধদৈব । অভ্যান্তর হইতেছে অধ্যাত্ম। এই 
ধাঠির ভিতরের সহিত সর্ব জগৎ যাহ! দ্বারা সঙ্গমকে--আপ্াটিকঃতা দাত্ম- 
শাণ্ত ভইয়। সৎ এই ব্যবহার যোগ্যতা লক্ষণ স্বরূপ সন্ত প্রাপ্ত হইতেছে তাহাই 
প্রমাআ্মার রাপ। ূ 

প্রকাশ বেমন আলোক, আকাশের যেমন শূগ্গতা _হ্ধ্য ও আলোক, 
আকাশ ও শুগত| যেমন অভিনন্তাবে স্থিত, সেইরূপ ধাভ!তে এই সকল অবস্থিত 
ঠাভাহ পরমাক্মার রূপ । 

রাম সব্দপং পরমাক্মেতি কথং নাম হি বুধাতে। 

| হয়তোস্য জগনাঞে। দৃণ্তস্যাসম্তবঃ কথম্‌ ॥ ২৬ ॥ 

সৎ রূপ পরগাম্মার অগ্কভব কিরূপে হইবে? আই জগন্নাম ধেয় দৃম্তই ব| 
অসম্ভব কিরূপে বোধ হইবে? 

বশিষ্ঠ আকাশে নীলিম! যেমন ভ্রম মাত্র সেইপূপ বক্ষে এই জগন্দরশন ইহা 
ভ্রম মাত্ত। নৌকারোহী দেখে যে তীরতরু চপিতেছে, কিন্তু জানে যে ইহা 
শ্রম। থে বিচার দ্বারা এই ভ্রম দুর হম সেহরূপ বিচার দ্বারা জগদ্দরশন দুর 
হইবে। যত দিন নৌকারোহীর ভীরতর দর্শন থ।কিবে, তত দিন তীরতরু 
চলিতেছে এই ভ্রমও থাকিবে । কিন্তু যখন বিচার দ্বারা নিশ্চয় হইবে ষে 
আমি নৌকারোহঠা নহ, আমার কোথাও গতি হইতেছে না_ এই আত্মস্বরূপের 
দর্শনও তজ্জন্ঠ শ্রবণ মননাদি প্রবাহক্রমে চলিলেই ভ্রম দূর হইবে। তাই বল! 





হইঈতেছে__ 
তত্জ্ঞাতং ব্রহ্গণে! রূপং ভবেনান্যেন কর্ণ! । 
শ্তাত্যন্তাভাবতস্ত খতে নান্যা শুভ! গতিঃ॥ 
অন্য কোন কর্ম দ্বার! ব্র্ধকে জানিতে পার! যায় না। দুশ্তাদর্শনের 
মিথ্যাত্ব জ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই ব্রঙ্গকে দানিতে পারিবে না। 
রাম__এই মিথ্য। জ্ঞান কিরূপে দূর-হইবে?' 
যশিষ্ঠ__যথাস্থিত এই দৃশ্যের অত্যন্ত অভাব সব্বন্ধে যিনি শিক্ষা ধাপ্ত হইলেন, 
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তিনিই বোধ প্রাপ্ত হইলেন। ষঃ শিষ্যতে স বুধাতে যে! বুধ্যতে স ততে। বোধাং 
বোন্ধ,রাত্বোৰ জায়ত। বোধ প্রাপ্ত হইলেই, সেই বোদ্ধার আত্মাম্বরূপে তাহার 
প্রকাশ হইণ। শিচার দ্বারা নিশ্চয় কর-_দৃশ্ঠদর্শন ভ্রম মাত্র। তখন বৈরাগায 
জন্মিবে। বৈরাগা হইলেই বিবেক বুদ্ধি জন্মিপ। আর কিছুই নাই আত্মাই 
আছেন। মহাপ্রপয়ে আর কিছুই থাকে না, স্ষৃপ্িতে আর কিছুই থাকে না 
আত্মাই থকেন। ইহ! দৃঢ় ভাবনাতেই আত্মদণন হয়। 
ন বিদঃ গ্রতিবিষ্বোস্তি দৃষ্তাভাবাদুতে কচিৎ। 
কচ্চিন্না প্রতি বদ্ধেন কিলাদরশশোবতিষ্ঠতে ॥ ৩০ ॥ 
জগন্াায়োস্য দৃশ্স্া শ্বসভ্তাহসম্তবং বিনা। 
বুধ্যতে পরমং তত্বং ন কদাচন কেনচিৎ ॥ ৩১ ॥ 
দৃশ্তের অভাব না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞাতার গ্রতিবিষ্ব না -প্রতিবিষ্ব ধরারও 
উপায় নাই। আবার দর্পণও কখন গ্রতিবিম্বশৃণ্ঠ হইয়া থাকিতে পারে না। 
এই জগত নামক দৃগ্তের সন্ত! যতক্ষণ পর্যান্ত না অসম্ভব বোধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 
কেহ কথন পরম তত্ব বুঝিতে পারিবে না। 
রাম-দৃশ্তের অভাব হইলে তনে ব্রঙ্গ-প্রতিবিষ্ব ধর! যায়--একটা দৃষ্ীস্ত 
দিয়! বুঝাইয়৷ দিন। 
বাশষ্ঠ--স্থির জলের উপরে পুর্ণচজ্রের ছায়! বেশ দেখা যায়। কিন্তু জল 
অতিশয় আন্দোলিত হইলে ছায়া দেখা যায় না। হ্থষ্টিতরঙ্গের অতিশয় 
আন্দোলিত অবস্থাতে অর্থাৎ যখন দৃ্তদর্শন পুর্ণ ভাবে আছে, তখন ব্রহ্গদর্শন 
হয় না। কিন্তু দৃশ্তের অভাব যখন হয়, তখন সেই অভাব জ্ঞানে অন্মিতা সমাধি 
পর্য্যন্ত হয়। আর কিছু নাই-মুযুণ্তিতে ইহার অনুভব ম্মরণ করা কি পাও! 
কিছু নাই বলিলে আমি আছি' এই প্রতিবিম্বটি পাওয়! যায়। ভাল করিয়। দেখ-_ 
বিদঃ অথে ষিনি জানেন তীহার। সেই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্তরূপী£ আমি । জান! 
দুই প্রকার। বস্কর ভাবটি জানাও জানা, আর তাহার অভাব জানাও জান! । 
আমি কামকেও জানি, আবার কামের অভাবকেও জানি। ' আমি দৃশ্তকেও 
জানি, আবার দৃশ্তের অভাবকেও জানি । 
রাম-_কিরপে ১ অভাবকে জানি কিরূপে? 
বশিষ্ট-__জা গ্রতে দৃশ্তকে জানি কিন্তু সুযুণ্তিতে দৃশ্যের অভ।বকে জানি। 
নতুবা মুযুস্তিভঙ্গে কিরূপে বপিতে পারি-_বেশ ছিলাণ, আর কিছুই ছিল না? 
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এই যে আর কিছুই ছিল না--ইহাই ত অভাব জ্ঞান। এই 'ন্ুভব হয় বলিয়! 
জাগরণে ইহার স্থৃতি থাকে । তবেই দেখ দৃদশণকালেও যখন দৃশ্তের অভাব 
স্মরণ কর! বায়__অর্থাৎ জাগ্রতে যখন স্ুধুন্তি স্মরণে দ্রপ্তের অভাব ভাবন| হয়-- 
যখন আর কিছুই নাই এই ভাবন| পথ্যন্ত ভরিতে পার তখন শুধু আমিটি কি 
অর্থাৎ আপনি আপনি রূপ ব্রঙ্গের একট! আভাস, কটা ছায়! মাত্র ধরিতে 
পার। তাই ধলা হইতেছে দৃপ্তের অভাব না হওয়া পর্যন্ত ব্রদ্দের গ্রতিবিশ্ব 
ধর। যায় না । 

আরও বিচার কর নির্মশ বুদ্ধিতে বর্গের প্রতিবিষ্ব নাই কারণ নিম্মল 
বুদ্ধিতে প্রতিবিধিত ব্রহ্ম আপন মাবরক অজ্ঞানকে দগ্ধ করিয়। তত্বতঃ প্রতীত 
হয়েন। আবার মলিন বুদ্ধিতেও ব্রদ্ধের গতাবম্ব ধরা যায় না। কারণ, 
দৈতাক্রান্ত বুদ্ধি যধন হয় তখন তাহাতে অন্বৈত প্রতিবিশ্বের অনুদয়ই হয়। 
সাধারণতঃ যে বুদ্ধি কথ! মাঙ্গষে কছে তাহাই দর্পণ। সেই বুদ্ধি দর্পণ 
যেমন কোন কাপে দ্বৈত প্রতিবিষ্ব গ্রহণ ছিন্ন অবস্থান করিতে পারে ন৷ 
সেইরূপ দৃশ্যের অভাব রূপ অদ্বৈত ভাব ভিন্ন কথনও রঙ্গ-প্রতিবিত্বকে ধরিতে 
পার! যায় না। আর কিছুই নাই আমিই আছি এই আম্মতা সমাধিতে 
পৌছিলে তবে ব্রদ্দের আভান কথঞ্চিং পাওয়া যায়। তাই বণ হইতেছে, 
জগৎ নামক এই দৃশ্তের মিথা সত্তার অসম্ভব না হওয়া পধ্যস্ত পরম তন্বকে 
কথন “কান উপায়ে বুঝিতে পার! বার ন1। 


রাম-_ইয়তো দৃগ্তজাতন্ত বদ্দাওশ্ড জগতস্থিতেঃ | 
মুনে! কথমমত্তাস্তি কঃ মের সবপৌদরে ॥৩২। 


হে মুনে! এই মূর্তিমান্‌ সামাশূগ্ত ব্রদ্দাণ্ড চক্ষের উপরে ভাসিতেছে 
“ইহা নাই” কিরূপে ইহা! অবধারিত হইবে? সর্ষপের মধ্যে সথুমের প্রবিঃ 
হইয়! অবৃগ্ত হইবে কিরূপে? আঅতিহঙ্ম স্নমসাত্র পবব্রহ্ধে জগৎ নামক স্থূল 
প্রপঞ্চ অনৃষ্ঠ হইয়! যাইবে কিরূপে ? 

বশিষ্ঠ__হে রাম! কিছুদিন তুমি তোমার *চিন্তকে বিক্ষেপ শৃন্ত করিয়! 
সংসঙ্গ ও সংশান্ত্রের আলোচন! কর--পরে আমি একক্ষণেই তোমার চিত্তস্ 
ৃশত-ত্রান্তিকে প্রমার্জিত করিব। মৃগতৃষ্চি চার মত এই মিথা দৃপ্ত দূর করিতে 
বিলম্ব কি হইবে? দৃশ্তের অভাব হইলে দ্রষ্টাভাৰ আর কোথা থাকিবে? 
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তখনই ভ্রষ্ঠার শ্বরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য ভাব সেই ভাবে অবস্থান করিয়! তুমি 
জীবনুক্ত হইবে। 

বিবেচন! করিয়া! দেথ-- মরুভূমিপতিত হৃর্যাকিরণেই জলভ্রম হয়। ইহাই 
মরুমরীচিকা ; ইহাই মৃগতৃষ্টিকা। কিন্তু ধিনি শুর্যকিরণট জানেন, তাহার 
আর ভ্রম কেন হইবে? সেইরূপ ব্রদ্মেই এই জগৎ ভ্রম হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্দকে 
জানিলে আর ভ্রমজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? কিন্তু যাহা ভ্রম তাহাকে যদি 
কোটিকল্প ধরিয়াও জানিতে চেষ্টা কর, তাহ। হইলে তাহ! বৃদ্ধিশ্রাপ্ত হইবে । 
যাহার উপরে এই ভ্রম জ্ঞান দাড়াইয়াছে তাহাকে জানিলেই ভ্রমের নাশ হয়। 
এই জন্ত দৃশ্তজ্ঞান মাজ্ভরনা করিতে হইলে ব্রঙ্গকেই জানিতে হইবে । 


রাম--আমি ভাল করিয়। বুঝিতে পারিতেছি না। কিরূপে ব্রঙ্গজ্ঞাম 
লাভ হইবে? দৃশ্য যতদিন আছে ততদিন দ্রষ্টাও অছেন। এই বিপুল ব্রঙ্গাওই 
দৃশ্ত। ইহা যতদিন আছে ততদিন দ্র্টাও আছেন। এবং তিনি এই দৃশ্ত 
জ্ঞান দ্বারাই বন্ধ। কিরূপে তবে দৃগ্ঠদশন থাকিবে না_ আবার দৃশ্তাদর্শন নাই 
বলিয়! ভ্রষ্টাভাবও থাকিবে না এগ্রূপে দৃণ্ত ও প্রষ্ভঠাভাবের অভাবে শুদ্ধ 
চৈতন্ত স্বরূপ ধিনি সেই আপনি আপনি ভাবই থাকিবেন। বলুন কিরূপে আপনি 
আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিণ? 

বশিষ্ঠ-দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই মুক্জি। জ্ঞান ও ষোগ দ্বার এই স্বরূপে 
অবস্থান হয়। ভক্তি যোগট অগ্লীঙ্গ যোগেরই অন্তরঙ্গ অবস্থা । 

ভগবান্‌ পতঞ্জপি বলেন--যোগট চিত্তপৃত্তির নিরোধ । চিত্তবৃত্তি নিরোধের 
নাম যোগ। যদি জিজ্ঞান কর ইহাতে কিহয়! উত্তরে ভগবান্‌ পতঞ্জলি 
বলেন তদা দ্রঃ স্বরূপেবস্থানম্‌। দ্রষ্টব স্বরূপ যে আপনি আপনি ভাব 
যোগ দ্বার! সেই স্বরূপে অবস্থান হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধন| হইতেছে 
ধারণা ধ্যান ও সমাধি । যোগিগণ জ্]োতির ধারণ!| ইত্যাদি করেন। ভক্তগণও 
ধারণ! ধ্যান সমাধি করেন। ইহা কিন্তু মুর্তি বিষয়ে। যোগী ও ভক্তের হাই 
পার্থক্য। ভক্তিপণেরও আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্রন আছে। প্রথম ক্রয় দাস 
ভাব।_ দ্বিতীয় ক্রম বিরাট 'ভাব। দাস ভাবে শরপাপত্তিষ্ট প্রধান সাধনা । 
বিরাট ভাবে আপনাকে বিরাট পুরুষ বলিয়। চিন্ত। করিতে হয়। 

ভক্তিপথ স্ত্রীলোরের জন্যই প্রশস্ত। জ্ঞান পুরুষের জন্ত। ভবিষাতের 
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কঠোর সাধনাশৃণ্ত গং ভক্তিপখের* পক্ষপাতী হঈবে। তাহাও এই ভাবে। 
ভক্তি পথে উঠিতে হইলে ভালবাসা! চাই। মনে কর কোন পুরুষ কোন 
স্ত্রীলোককে শাস্ত্রীয় কান্সেই দোষভাবে ভাঁলবা সিরা ফেলিল। এই ভালবাস! 
আবার অরিপাহিত অবস্থায় হইলেই তব সাধনার উপযোগী 
হয়। অন্ত অবস্থাতেও সাধনার উপযুক্ত করা বয়। বে পুরুষ যে স্ত্রীসোককে 
একবার দোখরা ভাপ বাদিল-_তাহার পক্ষে প্রধান কর্তব্য সেই ক্ত্ীলোককে 
সব্বদ। চিন্তা করা । এই চিন্তাতে এ স্ত্রীলোককেও সর্বদা! এ পুরুষের চিন্তা 
করিতেই হঈবে। শুথন তরী স্ত্রীলোকের চক্ষে, সমস্ত গগংট গুটাইয়। এ পুরুষ 
মুর্তিতে আদিবে। আ্ীলোকটি এ পুক্ব ছিন্ন আর কোথাও কিছু যেন দেখিবে 
না। যখন বাহ। যীাঠা নেত্র পড়ে তাহ। কৃ শ্মুরে হইবে তখন তাহার 
ভালবাণার বস্তুটি ক্ষুদ্র থাকবে না তাভাহ ভগবান হহয়া যাইবে। | 

কণিবুগের ক্ষীণবাধ্য জগৎ যেন এই ভাব্ই লইতে চাঠিবে এ কালের বনু 
পুস্তকে ইহ! প্রচারিত হইবে কিন্তু ইহার দোষ এই-_নায়েকর যখন মনে 
হহবে আম ন।গ়িকাকে সব্ধশক্তিময়ী কোথায় দেখি তখনই বিলক্ষণ গোলমাল 
হইবে। ৃ 

জ্ঞানীর দাধন। অগ্তর্ূপ। চিত্তবৃন্তি নিরোধ যোগীর সাধন। | চিন্তকে বিরাট 
তাঁবে ভাবিত করা অথবা অবতার ভাবে ভাখিত করা শ্রেষ্ঠ ভক্তের সাধনা । 
কিন্তু জ্ঞানীর দাধনা চিত্তকে ব্রন্মভাদে ভাবিত করিয়া চিত ক্ষয় করা। চিত্ত 


ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইলেই চিত্ত নাশ হয়__হ্ইয়া আপনি আপনি ভাবে 
স্থিতি হয়। 


আমি এই যোগবাশিষ্ট মহারামায়ণে জ্ঞানীর সাধনাই বিশেষ রূপে 
বলতেছি । | | 

রাম__বলুন দ্রষ্ঠাভাব শুগ্ত ও তজ্জগ দৃশ্যদর্শন শূগ্ত হইয়া আপনি আপনি 
স্বরূপে স্থিতিলাভ জন্ত জ্ঞানী কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন ? 

বশিষ্ঠ -অহং পোধটি হঃতেই দৃশ্তগ্জান জন্মে ও দ্রটাভাবের উদয় হয়। 
প্রকৃত পক্ষে অহং বোধটই দৃশ্তমণ। মণি হইতে যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ 
ব্রহ্ধপদার্থ হইতে কোটিকষপ্ন বদি স্থষ্টি ঝলক উঠে আর অহং বোধটি না থাকে 
তবে কখনও দ্রঈ/ ও দৃশ্তভাব থাকিতেই পারে না। কিন্তু যখনই অহং 
বোধ জাগে, তথনই দৃষ্জ্ঞান জাগিবেই। আবার দৃষ্ঠ না থাকিলে দ্রষ্টা বোধও 
থাকিতে পারে না। তবেই হইল দষ্টা! বোধটি দৃ্ত জ্ঞানের অন্তর্গত। প্র 
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দৃশ্য ভাঁবটি যখন ন! থাকে তখনই ইহাদের আশ্রমীতূত ব্রহ্ম দত্তাটি খির হয়। 
আমি শীঘ্বই তোমার অহস্তাদি জগণদ শ্ত মার্জনা কিয়! দিব। যাহা নাই তাহার 
মার্জানে আর ভার কি হইবে ৯ - 
যথা বন্ধ্যান্থতো! নাস্তি ধথা নাস্তি মৌ জলম্‌। 
খথ! নামত নভে! বৃক্ষস্তথ! নাস্তি জগড,মঃ ॥ ৪৩ ॥ 
বন্ধ্যাপুত্র যেমন নাই, মরুতে জল যেমন থাকে না, আকাণে ধম ধেখস 
থাকে না সেইরূপ ব্রদ্দেও জগৎ নাই। 
যদিদং দৃশ্ততে রাম! তদ্‌ ব্রদ্মৈব নিরাময়ম্‌ 
এতৎ পুরস্তাদ্দক্ষ্যামি যুক্তিতো৷ ন গিরৈব চ ॥ ৪৩ ॥ 
হেরাম! যাহ! কিছু দেখ৷ বায় তাহা নরাময় ব্রঙ্গ। এইটি তোমাকে 
পরে বলিতেছি। এ ব্ষিয়ে যুক্তি দিয়াই বলিব কথার কথ! বলিব না। 
যুক্তিযুক্ত বাক্যে যে অবহেলা করে সে মুর্খ । 
উৎপত্তি প্রকরণ কেন এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। রঙ্জুতে সপত্রমের 
মত ব্রন্মে যে জগৎ ভ্রম এই ভ্রমের উৎপ্ত্তি কিরূপে হয়, স্থিতিই বা কিরূপে 
হয়, লয়ই ব| কিরূপে হয়, তাহা দেখান আবশ্যক । কারণ একমাত্র ব্র্মই 
আছেন। জগৎ নাই। একবারেই নাই। যাহ! দেখা বায় তাহা শ্রমে । 


৮মসর্গ। 


সু শাস্ত্র নিরূপণ | 


রাম- পুর্বে বঁণ্লেন 
যদিদং দৃশ্ততে রান ! তদ্বদ্ধেব নিরাময়ম্‌। 
এতৎ পুরস্তাদন্ষ্যামি যুক্তিতে। ন গিরৈব চ॥ 
যাহ! কিছু দেখি তাহাই নিরাময়-( নীরোগ, সুপ্থ) ব্রদ্ধ। আপনি যুক্ত বা 
অনুভব দিয় ইহা বলিবেন--শুধু কথায় ইহ বাঁলবেন না--ইহা বপিয়াছেন। 
এখন বলুন কোন্‌ যুক্তি দ্বার! ইহা জানা যায়? এইটি অনুভব করিতে পারিলেই 
আমার জ্ঞান পিপাস! মিটিয়। ষাইবে। 
বশিঠ্ঠ__আকাশে যেমনণবৃক্ষ নাই, সেইরূপ ব্রদ্ধেও জগৎ নাই। 'নুধ্যকিরণ 
জাঁনিলে যেমন মরু মরীচিক ভ্রম দুর হয় সেইরূপ তত্বগ্ান দ্বার এই জগন্দর্শন- 
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ভ্রম দূর হইবে। কিন্তু বহুদিন হইতে এই ভ্রম বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে । আমি 
নান আখ্যারিক! দ্বার। তোমাকে প্রবুন্ধ করিব। তুমি যদি মনোযোগ করিয়। 
শ্রবণ কর তবে বুঝিণে তুমি মুক্ত স্বতাব_ব্দ্ধ স্বভাব নও । কিন্তু উদ্বেগ বশতঃ 
কিছু গুনিয়াই যদি ্গান্ত হও তবে পন ধন্ম প্রাপ্ত হইবে। 
যে। যমর্থং গ্রাথরতে তদর্থং যততে তথা । 
সোইবশ্তং তদব'প্োতি চ্চ্ছান্তো নিবর্ততে ॥ ৫ ॥ 
যে ষাহ। চায় এবং তাহার জন্ত য্রাতিশর প্রকাশও করে, সে অবশ্যই তাহ। 
পায়। কিন্তু সম/কৃ যত্ব না কাঁরলে পরিশ্রান্ত হইয়া ফি'রয়া আইনে-- 
প্রার্থিত বস্তু পাভ করিতে পারে ন। 
সাধুষঙ্গমসংশাস্তরপরে! ভবসি রাম চেৎ। 
তদ্দিনৈরেৰ নে মাসৈঃ প্রাপ্রো'স পরমং পদম্‌ ॥ 
রাম বদি সাধুসঞ্গ ও সংশান্ত্র পরায়ণ হইতে পার তবে একদিনে বা একমাসে 
. নিশ্চই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে । 
রাম--আত্মজ্ঞান প্রবোধ জন্ত কোন্‌ শান্তর গ্রধান তাহাই বলুন। 
বশিষ্ট-_বাঁশষ্ট রামায়ণই অতি উত্তম। শাস্ত্রাণাং পরমং শান্ত্রং মহা রামায়ণং 
শুভম্‌॥ ইহা. শুধু অব্যাত্ম শাস্ত্র নহে ইহ শ্রেষ্ঠ হাতহাস। ইহা শুনিশে তত্ব 
জ্ঞানের বিকাশ হয়, জাবন্মুঞ্জ লাভ হয়। 
রাম--কিরূপে হহ। হয়? 
বশিষ্ঠ_স্থিতমেবাস্তমায়াতিজগন্দশ্তং বিচারণাৎ 
যথা স্বপ্নে পরিজ্ঞাতে স্বপ্পা দেবেব ভাগন। ॥ ১১ ॥ 
যথ| স্বগ্রাদৌ স্থিতে এবং স্বপ্পোয়ং ইতি পরিজ্ঞাতে শ্বপ্র-সত্যত্ব ভাবন! 
অস্তমভ্যেতি। যখন স্বপ্ন দেখিতেছি তখন ইহা স্বপ্ন এইটি জানিলে (যমন 
স্বপ্নের সত্যত্ব ভাবন! অস্তমিত হয় সেইরূপ এই জগৎ চক্ষুর সম্মুখে থাকিলেও 
এই শান্ত্রবিচারের পর ইহার সত্যতা অস্তমিত হর । এই শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
কোষশ্বরূপণ। এই শাস্ত্রে যাহ আছে, তাহ! অগ্ত শান্ত্রেও আছে। এখানে 
বাহ। নাই, তাহ! অন্ত ক্]েথাও নাই। 
এই শাস্ত্র নিত্য পাঠ কর; অন্য শান্তর পাঠ জনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বোধ প্রাপ্ত হইবে। 
এই শীস্ত্রে যাহার রুচি নাই তাহার অন্ত কোন সংশান্্র আলোচনা করা 
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উচিত। পরে ইহাঁতে অধিকার জন্মিবে। এই শান্ধ শ্রবণে জীবনুক্তি হয়। 
মুনিগণের শাপ এবং বর যেমন অমোঘ _-এই শাস্ত্রের ফলও সেইরূপ 'আনিবার্ধ্য। 
নঠ্যতি সংস্থতি ছুঃখমিদং তে | 
স্বাআবিচারণয়। কথয়ৈব। 
নে! ধনদান তপঃ শ্রুতবেদৈ- 
স্তৎকথনো দিত যত্রুণতেন ॥ ১৭ ॥ 
তে'মার এই সংসার দুঃখের নাশ আত্ম বিচার ও আত্মকথা দ্বারাই ভবে । 
ধনদান, তপন্তা, বেদাধ্যর়ন, এবদোক্ত অনুষ্ঠান ইত্যাদি শত যত্ব করিলেও 
হইবে না। 
দেহে আত্মবৌধ দূর করিবার একটা সহ উপায় বলিয়া দিতেছি বণ 
কর-_করিয়। প্রতিক্ষণে ইহাঁকে অভ্তাসের বস্তু করিয়া ফেল। 
দেহের মধ্যে আত্মা বা আমি ইহা যে ভ্রম তাহা সহজেই বুঝিতে পারা 
যাঁয়। আমির মধ্যেই এই দেভটা ভাপিরাছে-যেমন সমস্ত পর্বতটি দেখিলে 
মনে হয় পর্বতের এক্দেশেই বন ভাসিমাছে সেইরূপ । 
আমির মণ্যে যে দেহ ভাসয়াছে সেই দেছটি আবার রজ্জ্ুর উপরে সর্প 
ভাসার মত। যদও সর্পটি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্ত স্বপ্নকাঁলে যেমন ইহ! 
স্বপ্ন ইহ! মিথা। ইহ ক্রমাগত বলিতে বগিতে স্বপ্ন ভ্রম ভঙ্গ হয় পেইরূপ দেহটা 
স্বপ্ন ভ্রমের মত আমাতে ভাসিয়াছে ইভ| শ্বপ্নন্রম- ইহা বহুকাল অভাস 
করিতে করিতে ভ্রম ভািয়। যাইবে। জগত দেগিতেছি বটে কিন্তু 
ইহা রঙ্ছুতে সর্প ভাসার মত ব্রদ্ধে ভাসিয়াছে ইহার অভ্যাসে স্ঘুপ্তিন্তে অভাব 
বোধের মত একটা অভাব-বোৌধ অথবা পরিপূর্ণ আমির বোধ হইয়া যাইবে। 
ইহাই জ্ঞান। 


৯ম সর্গ 


পরম কারণ বর্ণন | 
রাম__আল্মবিচার ও আত্মকথ! দ্বারাই সংপার-ছুঃখের নাশ হয়। যাহার। 
জ্ঞানলাভে একনিষ্ঠ, ধাহার1 আত্মজ্ঞান বিচারী, ধাহার1 আমি কে সংসার কি 
এই বিচাঁর করিতে সমর্থ, ধাহার। 
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তোমার দেহ ও মন পিতার প্রতিযিদ্ধ স্ত্রীস্গাদি-সঙ্কর-পাপ-পন্ধিল হইয়! 
আসিতেছে। তার পর মাতৃগর্ভে প্রক্ষিপ হইবার পর ক্রমোপচিত সেই 
রেতোবিন্দুরূপ তোমার দেহ এবং তদধিষ্ঠিত তোমার চি গর্ভের ক্রেদাদিপূর্ণ 
শয্যায় দশমাস অবিশাগ্লিত রহিয়া কত পাঁপ-সংস্কারে পূর্ণ হইয়াছে । এই 
বীজগত এবং গভ্গত পাঁপরাশি গভাপান, জা! কম, চূড়া, উপনয়ন প্রভৃতি 
সংস্কার দ্বার: প্রক্ষালিত হয়। তৎপর নেদাধায়ন, ব্রহ্মচা!দি রত, সাবিত্র 
চরু হোমাদি, সায়ংপ্রাতঃ হোম, দেবর্ধি পিতিলোক প্রভৃতির তর্পণ, পুধোংপাদন, 
পঞ্চমহাযজ্ঞ (ব্রহ্মবজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন, পিতৃবজ্ঞ বা তপণ, দেবষজ্্র ব প্রাতাঠিক 
হোম, ভূতযঙ্ঞ বা বৈশ্বদেব বলি, নুষজ্ঞ বা৷ অতিথি সৎকার ) এবং গ্যোতঠ্টোমাদি 
যজ্ঞ দ্বার দিজাতি শিশুর দেহ ব্রঙ্গপ্রার্থি যোগ্য করা হয়। 
গৌতম বলিয়াছেন__ 

গভাধান পুংসবন সীমস্তোন্নয়ন গাতকন্ম নামকরণান্ন“ণাশন চৌলোপনয়নং 
'চত্বারি বেদব্রতানি শ্ানং সহধম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চাণাং বজ্ঞানামনুষ্টান- 
মষ্টক1 পার্বণ শাদ্ধং শ্রানণ্যাঞ্রহার়ণী চৈত্রী আধ্বুগী'ত সপ্তপাঞ্সংস্তাং, অগ্ন্যাধান- 
মগ্রিহোত্রং দশপুর্ণমাসৌ চাতুম্মাস্তাগ্র়ণেষ্ট নিরনঢ়পতুবন্ধঃ সৌধামণীতি সপ্ত 
ভবিরজ্ঞ সংস্তাঃ, অগ্নিঙ্কোমাত্যগ্রিগোম উকৃথ্যঃ ষোঙশী রাজপেয়োহতিরা এ 
আন্তোধ্যাম ইতি সপ্ত সোমযজ্ঞ সংস্থা হতোোতাশ্তত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ। অঙ্ট|- 
বাস্মগুণা:-_দয়াসব্বভূতেষুক্ষাস্তিরন্থুয় শৌচমনায়সো মাঙ্গলামকার্পণাম- 
স্ৃহেতি। বস্তিতে চত্বারিংশৎ সংস্কার! অষ্টাবাত্মগুণাশ্চ স ব্রাহ্গণঃ সাবুজা- 
মাপ্পোতি।' 

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ গভাধান প্রভৃতি চত্বারিংশৎ প্রকার সংস্কার-প্রাপ্ত কম্মে 
বীতমল, এবং যাহার হৃদয় দয়াদি আটট মানস সংস্কার সম্পন্ন. সেই ব্রাহ্মণ 
সাধুজ্য লাভ করে। পুরাকালে অধিকাংশ ব্রাঙ্মণেরহই এ অগচতারিংশৎ 
সংস্কার হইত; তৎক'লে' অতাল্লমাত্র গৃহপ্থই নিরাগ্র থাকিতেন। অনধিকার 
প্রযুক্ত যাহার! নিরগ্রি থাকিতেন, কেবণ তাহাদেরই কতিপয় পাকহজ, হবিজ, 
এবং" সোমসংক্ক র হইত না*) ততিন্ন অপর সকলই অষ্ট-চত্বারিংশৎ সংস্কার 
প্রাপ্ত হইতেন এবং শ্রুতি ও তদনুচারিণী স্থৃতির সহিত চিরপরিচিত রহিয় 
শ্রোত এবং স্মার্ত সর্ববিধ আদেশ প্রতিপালন করির' তাহার! আগন্তক মণক্ষালন- 
পূর্বক ব্রদ্মসাযুজ্য লাভ করিতেন। আর বর্তমান সময়ে অষ্ট-চত্বারিংশৎ 
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সংস্কার ত দূরের কণ|-_-গতাধানাি দশবিধ সংস্কার যাহা আছে তাহাও যথ৷- 
সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় না। কাহার ক্হারও আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ 
একটিও সংস্কার হয় না; সুতরাং বৈজিক ও গািৎ পাপ যাশ! বর্তমান সময়ে 
পুরাকাল অপেক্ষা শতসহত্র গুণ বদ্ধিত হইয়াছে ; তাহা পরেও অঙ্্রনংস্কার 
প্রাপ্ত না হতয়া, প্রত্যুত বাহ আভান্তর বিবিধ পাপভারে পরিবদ্ধিত হইয়া 
অধুনাতন জীবকে বেদপাঠ, সংস্কার, পরকাল, ধর্ম, ইত্যাদি অবগ্ঠ জ্ঞাতনা 
বিষয়েও উদ্দাসীন ও সন্দিহান করিয়! তুলিরাছে। অধিক কি, পরম-তত্ব নিৎয় 
উদ্দেগ্তে সতত মধুরভাষিণী, মাতে?হিতকারিণী শ্রুতি ও উপনিষদের ভাষ। এখন 
মালবী ভাষার স্তায় লোকের অপরিচিত ও উপহাসাম্পদ হইয়'ছে। বৎস! 
এই জন্যই উপনয়নাদি বিশেষ সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও নাহা আভ্যন্তর নবোদিন 
বহু পাপের আক্রমণে যাজ্জিকের চিত্ত আক্রান্ত হয়। এছ পাপবাশি ক্ষালন 
করিবার জনক যজ্ঞদীক্ষা! গাহস্থা জীবনে শ্াবশ্ত ক ভইয়াছে এপ: এই পাপ! 
পনোদন পূর্বক আপন আধিদৈ!বিক মুর্তিলাভকে স্থৃতি “ভৃতীরং ঞ্জ-দীক্ষায়াং 
বপিয়। ব্রাহ্মণের তৃতীয় জন্ম বলিক়্াছেন। এ্তরেয় শ্রুতিঠে রাাজ্ঞকের এইট 
তৃতীয় জন্ম সবিশেষ বিবৃত হইয়ছে ( ১ম অ$, ৩য় খণ্ড )। 

এতরেয় শ্রুতি-বাক্যের মন্ত্র এই_-জীব যেমন জণময় দেহ অবলম্বনে 
পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হইয়া খতৃকালে মাতৃগর্ভে পিক্ষিপ্ত হয়, তদ্দপ খাত্বিক্‌ যজমানকে 
পবিত্র অভিষেকে জলে মক্ষিত করিয়া বজ্ঞশালারূপ যোনিদ্বারে প্রবেশ 
করাছবেন। দেেবধঞন-ভূমিতে প্রবেশের পরে যোনি-গ্রবেশিত গভের গ্ায 
বহির্গমন নিষেধ করিয়! শ্রুতি বলিয়াছেন_“'যথ| যোনেগভঃ দ্বন্দতি তাঁদূশেব 
তন্ন প্রবস্তবাম্‌ আত্মনোগোপীথায় ইতি” অর্থাৎ বোনি হইতে গর্ভস্রাব হইলে 
যেমন উহ! নষ্ট হইয়া! যায়, তদ্দরপ ততৎকালে আত্মরক্ষার জন্ত বজমানের বহিগমন 
নিষিদ্ধ। তার পর উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা যজমানকে আচ্ছাদন করিতে বলি 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_-“উন্ং বা এতদ্দীক্ষিতন্ত যদ্বাঁসঃ, উদ্বেনৈবৈনং তত প্রোণু? 
বস্তি ইতি”-_ অর্থাৎ গর্ভ যেমন সুক্ষ চর্ম বেষ্টনে আনত থাকে, রদরপ যাদ্ধিকের 
এই উত্তরীয় বসনও পরী উত্বস্ানীয়। এই উত্বস্থানীয় উত্তরীয় ধারণের 'পর 
যাজ্জিককে কৃষ্ণাজিন দ্বারা আচ্ছাদন করিতে বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
“জরায়ুণৈবৈনং তৎপ্রোণুবস্তি”--অর্থাৎ কৃষ্ণািন দ্বার। যে আচ্ছাদিত করা 
ভয়, উচ্চ! জরাষু দ্বারাই আচ্ডাঁদিত করা হয়। এইরূপে গর্ভরূপী যজমানকে 
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দেব্যঞজনভূমিরূপ মাতৃগর্ভে স্থাপন পৃব্বক শ্র'ত যাক্রিককে মুষ্টি করিতে 
বলিয়াছেন-_এবং আগ বলিয়াছেন_যে যেমন গর্ভস্থ সপ্তান ুষ্টিবদ্ধ হহয়৷ 
অভ্তান্তরে শয়ান থাকে, এবং বদ্ধমুষ্টি হহয়াই যেমন খুমার জন্ম গ্রহণ করে, 
তন্দপ দেবধ্জন ভুগি প্রবিঞ্ক যঙ্গমান ও বন্ধগুষ্টি হহবে, এবং এহ সুষ্ঠ বঙ্গের 
ফল বর্ণন! প্রসঙ্গে শ্রুতি বণিতেছেন _ *ততনব্বাশ্চ দেবতাঃ মুগ্টে)াঃ বুরুতে। 
সমস্ত দেবতাকে যাজ্জিক মুষ্টি মধ্যে ধারণ করেন। 

শ্রুতি এইরূপে যাঙ্িকের তৃতীয় গভের বর্ণন! করিয়া_-অবস্থ ল্লানার্থ 
ধাজ্জিকের বাহর্সমনকে যাজ্িকের জন্ম বাঁণয়া |নর্দেশ করিয়াছেন, বালয়াছেন_- 
উন্মুচ্য কৃষ্ণজািনমবহূথমভ্যবৈতি, তক্মানুক্াগভা জরায়ে! ায়ন্তে ইতি সহৈধ 
বাসস। হভাটৈতি, তক্মাৎ সহৈবোহ্েন কুমারে। লায়তে- অর্থাৎ জর।সুর আবরণ 
ছাড়িয়া কুমার যেমন গর্ভ হইতে বহির্গত হয়, তব্রপ অবন্তথ ন্নানার্থ বহির্গমন 
কালে যাক্তিক কৃষ্ণজিন উন্মোচন পৃর্বক অবস্থথ স্নানার্থ গমন করিবেন। ক্লুমাঃ 
য়েমন গর্ভবেষ্টন সহকারেই জন্মগ্রহণ করে, ততন্দ্রপ যাঙ্জিক হন্বগ্থানীর উত্তরীয় 
বসন পঠয়াই অবভৃথ জানার্থ যজ্ঞশাপ! হইতে বহির্গত হইবে । এই যজ্ঞশালা 
হইতে বহির্গমন যাজ্িকের তৃতীয় জন্ম । ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্থৃতি ধলিয়াছেন 
“তৃতীয় যজ্ঞ দীক্ষার়াম্‌? | 

কিন্ত বৎস! যেভাগ্যবান্‌ ব্রহ্মচারা আচীাধ্য-উপহৃত আপন তৈজসভাবে 
স্থিতিলাভ করিয়া তদীয় হিরণাগর্ভভাবে আবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে, 
তাহার আর যঙ্জদীক্ষারূপ তৃতীয় জন্ম হয় না। আচার্য সমীপে উপনিষদ রহস্ত 
সহরূত বেদ অধ্যয়ন মাত্রেই, তাহার ধঞ্জাদিলভ্য ফল উপলন্ধ হঃয়! যায়। 
অকর্থীও বিকর্থার স্থাবরাস্ত অধোগতি কেবল কর্মীর ধুমাদি মার্গে চন্ত্রলোকগতি, 
এবং বিজ্ঞানসহ্রুত কন্মানুগায়ীর প্রাণোত্ক্রমণ পূর্বক ব্রহ্মলোকগতি এবং 
জীবনুস্তগতি-_-মালোচনা করিয়া এই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ এই লোকে ব্রঙ্গলোক 
স্থলভ আনন্দ লাভ করিয়া গতিত্রয়ের পর বৈরাগ্য লাভ করেন, এবং ব্রহ্মচ্য। 
কণশ্রম হইতেই ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের গ্তায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং যথাবিধি 
শ্রবধ-ঈনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা, জীবনুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সাধারণ ভীব 
এই অধিকার লাভের যোগ্য নহে; তাহারা পূনঃ পুনঃ হিরণ্যগর্ভ-ধারণায় 
স্থাপিত হইয়াও, আপন তৈজসন্বরূপে স্পনীত হইয়াও, প্রাক্তন ঢন্কৃতির ফলে 
পুনঃ পুনঃ এই দেহেই “আমি অতিমান করিতে বাধ্য'হয়। এইরূপ অধিকারীর 


৯২ ধথেদসংহিতা | [১ অং ১ সু 


দেহ ও চিন্তগত কাণান্তরদঞ্চিত পাপক্ষালন জগ বিবা5পুরর্বক যজ্ঞ সংস্কার 
আনশ্তাক । 

ব্রহ্মচারী ] ভগবন্! আমারও মনে হইছিল, আপনি যখন হিরপ্যগভ 
পুরুষের শ্রবণমনোরম ব্রগ্গাওবাপা সৌন্দম্যের বণনা! করেন, তখন শামার 
চিত্ত যেন এ রসে আগ্নত হইয়া যায় এবং নিরন্তব এই রসেই ডুবিয়া থাকিব 
আকাজ্জ। হয়; কিন্তু এমনই পাপের প্রভাব, দুহর্ত মধ্য কোথায় এ দৃশ্ঠ লুকাইয়। 
যায় খুঁজিয়। পাই না। তবে কি আমি ব্র্নচর্য্য ভইতেই সন্সযাস গ্রহণ করিতে 
পারিব না? এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্তঈ কি বিবাহরূপ কারা-দ্বারে আমাকে 
যাতে হইবে ? 

আচাধ্য ] বস! বিলাসের দৃষ্টিতে সন্যাস বা গাত স্কাকে দেখিও না, 
উহ ত্রষ্টাচারের চিহ্ন। পারমার্থিক দষ্টিতে গাঠস্থা কারাগার সন্দেহ নাই, 
এবং সন্ন্যাস স্বাতন্্র্যরূপ সপ্ধে নাহ : কিন্তু এত পাঁরনার্থিক দৃষ্টিতে কি তুমি 
দেগতেছ? তুমি দেখিতেছ গুহ্চের বে সতত কত কন্ম অনুষ্ঠান ব্রিতে 
হয়,__গৃহস্থ যে সন্তান-সন্ততি পিতামাতা শন্ধুবান্ধবাদির প্রতি গুরুতর কর্তবা 
ভারে প্রপীড়িত। তুম দেখিতে গৃহস্থের আগগুপাহা অশ্রজল, তুমি দেখিতেছ 
সতত “কোথ! যাব, কোথ| পাব - এইরূপ উপাজ্জন চিন্তায় ক্রিষ্ট গৃহস্থের করতণ 
নিহিত বদন-মণ্ডল ! পক্ষান্তরে তুমি দেখিতেছ সব্যাপীর সতত প্বৈরচারিতা 
দান-দাক্ষিণ্যে কগ্নতরূপম মুর্তি। তুমি দেখঙ্েছ গোরক কৌপানের প্রতি 
লোকের অযাচিত শ্রদ্ধার লোভনীয় দৃশ্য ': বৎস! এগ উভয় অবস্থাই বাভিচ'র- 
 স্থচক। ব্রহ্ষচধ্য-সংযমে উদ্ানীন রহিয়। কম্ম উপাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া 
কম্ম-উপাসনার উপহ্ৃত ভগবস্তাব, কথার কথ।' মনে করিরা, ভগবানের যোগ- 
ক্ষেম নির্বাহে অবিথ্বাপী হইয়া, এবং আপনাতে পুর্ণ কতৃত্ব স্থাপন করিয়া 
জীব যদৃচ্ছাচারের স্থবিধার জন যে সন্ন্যাস আশ্রম অনুসন্ধান করে উহা সন্ধ্যাদ 
নহে। 

বস! তুমি শান্ত্রানুবত্তী হইয়া আশ্রম নির্ণয় কর, শ্রেগোলাভ করিতে 
পারিবে। . রন 

বায়! তব প্রপৃঞ্চতী ধেন! জিগাতি দাশডষে। উ্চী সোমপী হয়ে ॥ ৩। 

পদান্ুনরণী ] হেবায়ো তব ধেন1 বাক সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে 
দাশ্বাংসং দত্তবস্তম্‌ ব্সমানং জিগাতি গচ্ছতি, হে যজমান! ত্তবয়া দত্তং সোমং 
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যন্তং বেদ স বেদবিং 

যস্ত কর্ম ফলত্যাগী 

যন্ত্রারতিরেব স্যাৎ ০. রি 
যত্তিন্ড্িয়ানি মনদ! 


যল্মাৎক্ষরমতীতো, ,.  ** 
যন্ায়োছ্িজতে লোকে 

যন্মিন গন্ত। 

বন্রিন স্থিতে ন 

বন্ত নাহং কৃতে। ভাবে ২." 
সন্য সর্বে সমারস্ত। 
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উৎসব। 


স্ব 
স্বাস্মারামায় নমঃ । 


অগ্ৈব কুরু যচ্ছে যে বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি | 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ধযায় ॥ 
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আমি তোমার । 


কোন গীতার “সব্ব ধন্মীন” প্লোকের ব্যাখ্যার এক স্থানে এই ভাবের কথ! 
লেখ। আছে--হে আমার দেবতা-_-আমি আর কাহার হঈৰ ? আমি কামের হইতে 
চাহি না, আমি ক্রোধের হইতে চাহি না, আমি লোভের হইতে চাহি না, আমি 
কাহারও ইন্দ্রিয়ের হইতে চাহি ন1, মামি কাহারও মনের হইতে চাহি না। আমি 
ংসারের হইতে চাহি না। আমি কোন কিছু ক্ষণস্থায়ীর আর হইতে চাহি 
না। সকলেরই ত হইতে চাহিয়াছিলাম। বড় দাগ! পাইয়াছি, বড় জ্বালায় 
জলিয়াছি। আর আমি কাহারও হইতে পারিব না। আর কাহার হইব? 
আমি তোমার ,হইলাম। 
সংসারের ধাক! খাইয়া, মনের অশান্তিতে জলিয়। পুড়িয়৷ প্রায় লোককেই 
জীবনে ববার এই কথা বলিতে হয় আর শেধকালে বুঝি সকলকেই এই 
কথ! বলিতে হয়। যাহার! পণুপক্ষী-যোনিতে নাবিয়৷ যায় তাহাদিগের মুখ 
হইতেই বুঝি & কথ! বাহির হয় ন!। 


৩৪ . 


২৬৪ উৎসখ। 


সাধুপ্রকৃতির মানুষ মাএকেই যখন ঈহ| বণিতে হয় তখন কথাগুপি 
একটু ভাল করিয়! বুঝিতে প্রয়াস কর! কি উচিত নয়? 

“আমি তোমার” শরণাপত্তির এই প্রথম অবস্থাতে যে পূর্বোক্ত বিলাপ- 
গাথা গায় সেই বা কে এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়। এহ বিলাপ করে তিনিই 
বা কে ইহাই বুঝিবার বিষয় । একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক । দৃষ্টান্ত ভিন্ন 
অতি হুশ্্ম কথ! বেশ করিয়া! ধারণা করিবার অগ্ত উপায় নাই। শ্রীভগবানকে 
স্থায়ীভাবে ধ্যানধারণায় আনিতে হইলে এই জন্ত£ স্থুণ অবলম্বনই প্রশস্ত। 
বিশ্বাসে যাহ। হয় তাহ কাজচল! গোহ। কাজটাই সে স্থানে মুখা আর 
শ্রীভগবান গৌণমাত্র। এখন “আমি ০শামার” বুঝিবার দৃগান্ত আন যাউক। 

ভদ্রানামক পুন্তকের. একস্থানে আমরা পড়িয়াছি “ভদ্রা এই স্থানে 
উপবেশন করিয়া কখন সাগর, কখন নদী, কখন উভয়ের মধুর মিলন 
ভাবিতেছিল। আর একটু দুরে এ নদীর শ।খা সমুদ্রতীণ পর্যন্ত আদিম আর 
যাতে পারিতেছে না। সমুদ্রতীরে রাশীকৃত বানু্। এ বালুকান্ত,প 
অতিক্রম করিলেই নদী সমুদ্রে গিয়৷ মিশিত। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গওঙগ নদী 
শানতেছে, কিন্তু বালুকারাশি অতিক্রম করিবার সামর্য হ্ব্র নদীর নাই। তগ্রা 
কত কি চিন্তা করিতেছে । ভাবিতেছে ধদি কোলে কবিয়া নদীকে সমুদ্রের 
উপরে দিয়া আসিতে পারিত ! ইত্যাদি । 

আমরা শ্বচক্ষে এষ্ট রকমের একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিয়াছি । দেখিয়াছি 
৬পুরীধাথের চঞ্রতীর্ঘে। বর্যাকাপ ঠিন অন) সময়ে নদীটি অগ্ঠ স্থানে শু 
থাদমাত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু চক্রত'থ টুকুতে্ নদীটি থাকে । | 

চক্রতার্থ ও সমুদ্র এই ছুয়ের মগ্যে বালুকাস্তপ। নদী সব্বদাই সমুদ্র- 
গঙ্জন শুনিতেছে। সীমাশুন্ত সমুদ্রের নীলাম্ব রাশির প্রবল তরঙ্গভঙ্গও বুঝি 
ক্ষুপ্ধ নদী দেখিতেছে। আর মনে হয় নদীকে সমুদ্রই থেন জলবিশিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছে। নদীর এপ্রাণভরা সাধ বুঝি নদীনাথ সমুদ্রে পড়া । ক্ষীণ বালুকা- 
স্তপ ভেদ করিয়। গর নদী কিন্তু সমুগ্রে মিশিতে পারিতেছে না। না 
পারিলেও সাধ তায় না, যাহাতে মিশিতে 'গ্রাণ চায়, যাহার সহির্ত মিলন 
হর মিশ্রণ হইলে প্রাণের সব জ্বালা জুড়াইয়! যাঁয়_এত নিকটে তারে 
পাইয়-__গ্রতিদিন তার লীণাতরঙ্গভঙ্গ দেখিয়াও যে তাতে মিশিতে পারি ন। 
এই ত যাতনা । আরও যখন মনে হয় সমুদ্র যেন নদীকে তার রূপরাশি, 


আমি তোমার । ২৬৫ 


তার অনন্ত রত্ররাজি দেখায় তথাপি কোলে তুলিয়া লয় না_ সে ত সব পারে 
তবু যেন কি বুঝিয়া বিশালবক্ষে ধরে না--৩খন না জানি কেমন হয়। 

কিন্তু নদীর অন্তরের প্রবল বাসনা-_ উগ্র আকাজ্জা--এ আকাজ্ষা। কি সমুদ্র 
একবারেই অসম্পূর্ণ রাখেন! তাই কিহম্ন£ অন্ত সকল অভিলাষ ছাড়িয়া, 
মন্ত সকল প্রঃথ অগা কারয়। যদি কেহ তার অনুরাগ গায়ে মাখে- তার 
অনুরাগে মন্ুরাগিণী হয়া তারে. পাবার জঙ্তহ ছৎকণ্ঠাক্ষ,টি 5 চিত্তে তারেই 
ভজে তবে কি সে তারে উপেক্ষা করিতে পারে? 

ন। তাহ! হয় প।। শুভ সময় ধুঝিয়া সাগর কখন কখন নদীকে সন্নেহ 
আলিঙ্গন করেন। আমরা স্বচক্ষে ইহ দেখিয়াছি । 

একদিন পৃণমা। চন্দ্েধ আলোকে সমুদ্রের ও নদীর বড় শোভ। 
হইয়াছে । অ.মরা চক্রতার্থে সাঞ্ধাক্রিয়া করিতেছি । দেখি সমুদ্র ধীরে ধীরে 
বালুকাস্তপ সরাইয়া বড মধুর শব কাঁয়া নদীব্ষে আসিতেছে। ম্বামর। 
চক্ষু বুজিয়াই ছিল।ম। নদী-সমুদ্রের গন্দর মিলন-শব্দে-স্ন্দর কুল কুশ 
ধ্বনিতে চক্ষু চাহিরা দেখ নমুগ্র বালুকাণ্ত,প সরাহয়া নধাতে আসিয়া পড়িল। 
দেখিতে দোখতে এক হইঞ। গেল । নদাপ জণ বাড়িয়। উঠণ। আমর! 
দূরে সারয়।৷ আসয়! কতক্ষণ দেখিপাম। কত আপ! প্রাণে জাগিল। গৃহে 
ফিরিয়। আদিলাম। [কিন্ত এ মিণন ভূণিলান না। তার পরদিন প্রভাতেই 
ছুটয়। গেলাম । দেখিলাম যেমন সমুদ্র তেমনই গজ্জন করিতেছে, যেমন 
নদী তেমনহ আছে। মধো নেই বালুকান্তপ | কেবল নদীর গল একটু 
বাড়িয়ছে। আর নদী সমুদ্রণঙ্গ করিয়া সমুদ্রের গন্ধ গায়ে মাথিয়! রাখিয়াছে। 

এই দৃষ্টান্ত “আমি তামার” বুঝিবার দৃষ্টান্ত আমরা বণিতেছিলাম। 
আকাশ ত সর্ধব্যাপী। একাট ঘট কোনরূপে ভাগিল। ঘটের ভিতরেও 
আকাশ আর ঘটের বাহিরেও চারধ।রে আখাশ। সেইরূপ আকাশের মত 
অপরিচ্ছিনন চৈতন্ত সব্মত্র। দেহঘট সেই চৈতন। আকাশের কোন স্থানে 
উঠিল। ভিতরে চৈতন্য বাহিরে চৈতগ্। দেহটা ত জড়ই ছিল। কিন্তু 
চৈতন্ত খখন ভিতরে বাহিরে, দেহঢাকে ব্যাপিয়। রহিল তখন জড় হইয়াও 
উহ! চেতনের মত হইল। হয়া চেতনদেহ ভাবিল দেহের মধ্যে চৈতন্য। 
দেহের “মধ্যে চৈতন্ত এইটাই ভ্রম। ইহাই অজ্ঞান। ঘটের মধ্যে আকাশ 
যেমন পরিচ্ছ্র্নত দেখা সেইরূপ চৈতগ্থদীপ্ত-দেহ শ্খন আপন মধ্যবর্তী 


২৬ উৎসব। 


চৈতন্কে পরিচ্ছিন্নমত দেখে তখনই সর্বপ্রকার দুঃখের, আধারস্বরূপ জীব- 
ভাবের উদয় হয়। অথগুচৈতগ্তকে খগুমত বৌধ করাই জীবত্ব। অঘটন 
ঘটনপটীয়সী মায়ারহই এই কাধ্য। মায়া অজ্ঞান। অন্ঞানই অপরিচ্ছিন্নকে 
পরিচ্ছিন্নমত দেখায়, অথগ্ডকে খগণ্ডমত করিয়া তুলে। সীমাশৃগ্ভ পরব্রহ্ধকে 
সীম জীবভাব মত প্রকাশ করে। 'মআকাঁশের বহু হওয়া যেমন স্বরূপতঃ 
মিথ্য/_-আকাশের গ্রামে প্রবেশ কর! যেমন শনত্বতঃ কল্পলিতমান্র সেইরূপ শ্রুতি 
বূলেন “ময়ি জীবত্বমীশ্বত্বং কল্পিতং বস্ততে। নহি”? । এ কল্পন। কিন্তু মানুষের 
নহে। পব্রহ্মণোরূপ কল্পনা” এ কল্পন! কিন্তু মানুষে করে না। অবতারের 
রূপ মানুষে কল্পন! করিতে পারে না। এ কল্পন1 মায়ার । নিরাকার ব্রহ্ম 
মায় অবলম্বনে মায়ামানুষ, নায়ামানুষী হয়েন। সাধারণ মাগুষের যে আকার 
হয় সেটা মান্তষের কর্ম ভগ্গ। কম্মজগ্ই জীপণের মাতৃগভে প্রবেশকেেশ 
ভোগ হয়। ঞভগবানের অবঠার গ্রহণে কোন ভাগরযাতনা নাই । কারণ 
তিনি কোন কন্ম্ের বশীভৃন্ন নঠেন। সকল কর্মের আধার যে প্ররুতি, 
সেই প্রকৃতিই তাহার বশীনুত। তিনি 'অজোহপি সন্‌ অব্য়াস্মা ভূ হানামী- 
শ্বরোইপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠার সম্ভবাম্যাআমারয়া”। বলিতেছিলাম 
মান্ষের দেহ ধারণ ও শহগবানের দেহ ধারণ একরূপ কারণে হয় না। 
শ্রীভগবান্‌ মর্বদ! আপন মথণ্ড গপরিচ্ছি্ ম্বৰূপে থাকিয়াও দেহনান্‌ মন 
হয়েন আর চৈতনাদীপ্ু মানুষের দে মনে করে দেহমধ্যবর্তী চৈতন সর্ক- 
বাপী চৈতন্য হইতে বিচ্চিনন হইয়। জীবভার পাপু হইয়াছে । এই দেহাম্ম- 
বোধ জন্মিলেই মানুম দুঃণী হইয়া "যায়| এ ্ শরূপের আমবিস্বাতিই 
জীবচৈতন্তের সকল দুঃখের মুলীভূত কারণ । 

“আমি তোগার” এই কথামধ্যে যে আমিটি পাই সেই আমিটিকে দৃষ্টান্তের 
ক্ষুদ্র নদীর মত করিয়। বুঝিতে বপিতেছি । আর আমিটি যাহার হইতে 
চায় তীহাকে সমুদ্রের মত ভাবিতে পলিতেছি। নদী ও সমুদ্রের মিলন- 
প্রতিবন্ধক যে বালুকান্তপ তাঁহাকেই বলিতেছি এই দেহটা । অথবা দেহ- 
বোধট|। দেহের ভিতরে$ তিনি, দেহের বাহিরেও তিনি__কিন্তু দেহব্যাপী 
চৈতন্ত এই দেহ বালুকাক্স প ভুলিয়! যাতে পারিতেছে না। বাহিরে সদাই 
তাহার লীলাতরঙ্গতঙ্গ দেখিতেছে শুনিতেছে কিন্তু বালুক্ণীস্তপ অতিক্রম 
করিয়া তাহাতে মিলিয়া মিশিয়! যাইতে পারিতেছে না । তিনি কিন্তু উৎকথা- 
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স্কটিত সাধকের অনুরাগভগ্জনে পুণ্যমুহূর্তে কখন কখন সাধককে হৃদয়ে 
ধরিতেছেন। ধরিয়া! দেখাইয়! দিতেছেন আমার সহিত মিলন কত মধুর দেখ। 
শতবার ডাকিতেছেন আয়রে হুঃখী জীব! আমার বক্ষে আয়! আর কোথাও 
তোর শান্তি নাই। মিলনের সামর্থা নদীর নাই। জীবের আছে। তাহার 
আক্ঞামত ধর্ম করিপেই_-নিয়মত করিলেই মানুষ তাহাতে মিলে । এই মিলনের 
প্রথম স্তরই “আমি তোমার” ইতি । 


লাধ। 


কি চাহি বুঝিন' আজে। শুধু চে'য়ে থাকি, 
কমল চরণ ছু”টী দেবে বুকে রাখি? 
মামি যা, পাইনি প্রভূ ? শত সাধ করি। 
তুমি তা” আমার মাঝে দেবে না কি ধরি / 
যে চরণে জন্ম লাভ ঠিলোক-হারিণা 
প্রেমময়ী ভক্তি গঙ্গামুঞ্চি বিধায়িনী; 
গাধাণের বক্ষে দেছ চৈতন্ত সারি 
সন্টত্ব ফিরিয়া গায় অবোধিনী নারী : 
যে চরণ ছেয়ে মাছে সারা ধবাময় 
যেথা নাঠি তুমি মামি বিশ্ব পায় লয়, 
কত যদ্দে চাহি তারে ফুটাইতে হায়! 
বৃথা সে নয়নজলে সব ভেসে যায়। 

মূ] ৬কাশীপাম ] 


কি চাই । 


কি চাই-__কি চাই-_এই যেন শতবার জিজ্ঞাসা করি। আপনাকে আপনি 
বলি কি চাও বলত? কি হইলে তোমার হয় ? 

কতবার প্রিজ্ঞাসা করিয়াছি। কত রকম উত্তরও যেন আসিয়াছে । কিন্তু 
আমার তৃপ্ডি তাহাতেও যেন হয় নাই। 

আজ একটা উত্তর আদিল। হয়ত সঙ্কলেই এই উত্তর জানে। হয়ত 
এই কথ| কতবার শাস্ত্রমুখে বা লোকমুখে শুনিয়াছি। তখন ত আমার হয় 
নাই। তবে এখন যে হইতেছে? 

এক একট] ভাবের যেন নূতন করিয়া আসা আছে। পুরাতন কথার নৃতন 
করিয়। আসা আছে; সময়ে সময়ে চক্ষের একটা পরদ! খুলিয়া যাওয়! মাছে । 
সেই সময়ে শত শত বারের জানা কথারও যেন একটা প্রাণ পইয়া আসা আছে। 

যদি কথার মতন কথ! প্রাণ ল্য়া মাইসে তবে হাহা আসিয়। মার যায় 
না। এউন্তর কি সেই রকম? আন হয় ত তাই। 

দেখি যদি কথাটা সনাতন হয় তবে এ মার যাইবে না। 

কি চাই? উত্তর ভ।লবাসিতে চাই। তোমাকে ভালবাসিতে চাই। আর 
তোমার যাহ! তাহাকেই ভালবাসিতে চাই । 

কিবা তুমি? আর তোমারই বাকি? মাকাশ ছাইয়। তুমি । হৃদয় ভরিয়ও 
তুমি। আর যেখানে যা! দেখি তা তোমারই । আধার তাহার অন্তরে বহিরে 
তুমি। আমি তোমায় ঠালবাসিতে চাই | ্‌ 

ভালবাসিতে চাই। ভালবাপা পাই বা ন! পাই তাতে আমার বেশী আসে 
যায়না । তথাপি যা দেখিয়াছি তাতে এই বুঝিয়াছি তোমায় ভালবাসিলে 
অনেক ভালবাস! পাওয়া যায়। মাম ন. চাহিলেও আপনা হইতে আসে। 
তাই ভালবাস। পাইতে আমার আকাজা। দাই । আমি ভাপবাধিতেই ঢাই। 

আমি দেখিয়াছি এক আধ বার নয়_শত শত বার দেখিয়াছ তোমায় 
সকলভাবে ভালবাসিতেই আমার ইচ্ছা। তোমায় সকলভাবে ভালবাসা" 
আমার আনন্দ। 

একটা দৃষ্টান্ত দি। 
মা'কে আমি ভালবাসি ।' কেন বাদি? 
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শত অপরাধ করিয়া ফেলি । করিয়াও যখন মার কাছে যাই, যাইয়া বলি 
ম1 আমি অপরাধ করিয়া! ফেলিয়াছি। মা আর অপরাধ করিতে আমার ইচ্ছা! 
নাই। মা আর দোষ করিতে আমার প্রাণ চান্প না। তবুও যে অপরাধ হইয়া 
যায় এ যেন ম! আমার ইচ্ছার খিরুদ্ধে হয়) যেন মানার পরার জোর করি 
অপরাধ করায়। আমার ত আর দোষের কনম্ম করিতে ইচ্ছা মাদৌ নাই। 
তবে পুর্বে াহা যাহা করিয়াছি তাঠাঁর ফল যেন এই দেহে ভোগ হয়। তা 
হউক। কিন্তু পিষিদ্ধ কম্মকালেও মনে মনে তোমায় কত বলি ম| আমি 
যে এ নব করিতে আর চাই না। তবুও যখন নিষিদ কর্ম হয় তখন মনে করি 
তোণায় ডাকি, তোমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণপণ করি, এ স:ওঁও বথন অন্য 
কিছু হয় তথন মনে হয় তুমি বুঝি আমার প্রারন্ধ ভোগ করাইয়৷ দিতেছ। দোঁষ 
করিয়! ফেপিয়াছি তার দণ্ডই প্রারন্ধ ভোগ । এ ভোগ আমার হওয়া উচিত। 
বখন মার কাছে গিয়! এই সব বলি তথন দেখি ম। বড় সন্তই হয়। আমায় 
দেখিয়া মার আমার মুখ চক্ষু যেন প্রফুল্ল »য়। আমাকে দেখিলে ধার আনন্দ 
হয় তাকে মামি বড় ভাপবামি। মাকে পফুল্ল দেখিয়া আমার যে আনন্দ তাই 
আমার বড় মিছ লাগে। 
মাকে ভালবাসি। শত ভাবে ভালখাসি। পালিকা কুমারী দেখিয়া মনে 
মনে মা মাকরি। খৃড আনন্দ পাই । মাযে আমার বালিকা বটেন। কুমারাও 
বটেন। মাকে যে আমার কুমারীং গগেদঘতাং ব্র্গবূপাং বণিরা চিন্তা করিবার 
কথা । তিন বেলা থে এ বলিয়! চিন্তা করিতে হয়। মাকে বে হংসস্থিতাং 
কুশহপ্ত।ং ছ্ামগুণসংস্থিতাম্‌ বলিয়! তিন বেলা ভাবনা করিতে হয়। 
এঁটি মায়ের আমার আদিরূপ। আমি মাদিরূপ ত দেখিতে পাই না। উপ- 
যুক্ত নই তাই এঁরূপে মা আমায় দেখা দেয় না। কিন্তুকুমারী ভাবে তমাই 
দেখা দেন। তাই কুমারী দেখিলে মনে মনে মা মাকরি। মা আমার কুমারী 
সাজা খেলা করে সেই মানুবের খেলায় মামার কত অমানবিক খেলা মনে হয়। 
মা মা করিয়া আমি কত আনন্দ পাই । তুমিও করিয়া দেখ না__নিশ্য়ই আনন্দ 
পাইবৈ। ট 
মা আমার আবার যুনতী । যুবতা দেখিয়! কি ছাই রাই ভাব। ছাই রাই 
ভাবিও না। ন| ভাবিয়! মা মা কর। আহা কত মুখ তুমি পাইবে। 
যুবতীঞ্চ যুর্কেদাং কুষ্যমগ্ুলসংস্থিতাম্‌ এইটিও মায়ের আদ্িরপ। এই 
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আদিরূপ দেখিবার ভাগ্য আমার নাই । নাই থাক্‌ কিন্তু যুবতী দেখি যখন 
মনে মনে ম! মা করি তখন ম। আমার মনের পাপ ধুইয়। দিয়! কি এক অপুর্ব 
আনন্দ আমার প্রাণে ঢালিয়া দেন। আমি সৈই আনন্দ লইয়! বিশ্বাসে সেই 
কুধামগ্ডল সংস্কিতাং কে ধধন ভাবন। করি তখন কত ষে সুখ পাই তাহা ত 
বপিতে পারি না। যে জাতির যুবতীই দেখি না কেন--চগ্ডালিনী হইতে ব্রাহ্মণী 
পর্য্যস্ত___ষেই হউক ন| কেন, রাস্ত। ঘাটে, পথে রথে, অস্তঃপুরে সভাক্ষেত্রে, যেখানে 
যখন যাহাকে দেখি তখনই মা মা করি--কতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে 
করিতে ম৷ তাবে ডাকিতেই ইচ্ছা হয়--আবার আনন্দ পাই বলিয়! ঞ&ঁ ভাবেই 
ডাক হইয়। যায়_-কত যে স্াথ তখন, কহ ধে শাস্তি তখন, ইহ! ত বাশিয়। 
বুঝান যায় না। মামা কারনে কাঁরিতে এমনটি হয় যে শ্্দর ফুল দেখি 
ম| মা ডাক হইয়া বায়, সুন্দর লতা! পাতা, স্থন্দর আকাশ তারা, সুন্দর নদী 
সমুদ্র, সুন্দর ঠাকুর দেবতা সকলকেই ম| মা ডাকা হইয়া! যায়। হয় কিন হয় 
তুমিও করিয়। দেখ না বুঝিৰে এ কথা ক্র সত্য । 

আবার বুদ্ধ! দেখিয়াও মামা করি। মাঘে আমার পর মুত্তিতে হুধ্যমগ্ল- 
মধাস্থাং সামবেদ সমাধুতাম্। মার আদি রূপ ত পাই না। কি্ত বৃদ্ধা দেখিয়! 
যখন মনে মনে মা মা করি তখন বৃদ্ধার মধ্যে ত কুরূপ কিছুই চক্ষে 
ঠেকে না। যেন কুরূপ স্ুুরূপ ছাড়াইয়। কি অপরূপ দেখা হ্ইয়। যায়। 
বৃদ্ধারও সকল কাধ্য যেন কঠ মধুর হয়া যায়। মা মা করিতে করিতে 
সকল দোষ দূর হইয়। কি এক অপৃব্বভাবে হৃদয় ভরিয়া উঠে । সকল 
স্রীলোককে মা ভাবে দেখ না। আবার তিন বেলার নিত্যক্রিয়ায় মায়ের 
আদিরূপ ভাব না। দেখ দেখি তোমার হদয়ের অনাদিসঞ্চিত কাঁমভাব 
মার প্রেমভাবে পূর্ণ হইয়া! বায় কি ন!? যাইবেই নিশ্চয়। যদি প্রথম 
প্রথম ন৷ যায় জানিও তখনও তোমার দৃষ্ধতি আছে। ডাকিতে ডাকিতেই 
সব কলুষ কাটিয়! যাইবে । নিশ্চয় যাইবে। কাহারও ব| শীঘ্র যাঁর কাহারও 
ব। বিলম্বে যায়_-সে কেবল অপরাধের তারতম্য অনুসারে । কিন্ত যাবেই 
নিশ্যয়। করিয়। দেখ। ধৈর্ধয ধরিয়া করিয়া বাও। , হইবেই । 

তাই বলিতোহুলাম ভালবাদিতেই চাই । তোমাকে ভালবাদিতে চাই__ 
তোমার যাহ। তাহাকেও ভালবাসিতে চাই । কি তোমার নয়? জগতে যাহা 
কিছু আছে--তোমার নয় কোন্‌ বস্ত? সকলই তোমার। কাজেই সকলকেই 


শাত্তনিকেভন। ২৭১ 


ভালবাপিয়৷ আমার ন্ধ। প্র, মিএ, সণ, দ্বঃখ, স্থুরূপ, কুরূপ সবই তুমি, 
সকলেই তুমি । সকলকে দেখিয়া” তোমায় স্মরণ করি। আবার নিজ্জনে 
তোমায় স্বরূপ ভাবন| করি । আবা কল্পনার যখন তোমার কাছে যাঁই__ 
তথন কি হহয়। যাই কি করিয়! পিব / কখন কথন মন যখন প্রবলবেগে 
বাসনাতরঙ্গ তুলে-__কিছুতেই যখন মনকে তোমাতে নিযুক্ত করিতে পারি না 
তখন তুমি হাঁপিতে হানিহে বলিয় দাও--পন* আমি আর মনটা কি আমি 
নই ? প্রবল সঙ্কল্প তরঙ্গযুক্ত মনও তুমি যখন ধলিতে পারি তখন ত একবারে 
সব শান্ত হয়া যায়। তখন আপনা হনে মন্ত্ররপিণী তোমাকে ডাকিতে 
ডাঁকিতে হন্তদ্বারা তোমাকে প্রণাম করিতে গাঁকি। আপনা হইতে চক্ষু 
জলে পূর্ণ হইয়া যার। কত দয়া মা তোমার। আপনি আপনার নাম 
আমার মুখ দিয়। গান কর, তাই তুমি গায়ত্রী । 

আর কি বণিব ! এবল!র ত অন্ত না। শেষে এক কথা বলি। 

তোমায় ভালবাসিতে চাই। শুালনাসিতে চাই বলিয়া তোমার আঙ্। 
পালন কার। কোন ফলাফণের জগ ঠামার আজ্ঞা পালন করি না। 
তোমায় ভালবাসিতে চাই বলিয়া তোমার মাচ্ঞাপালন করিতে চাই । ম্ুথ 
হউক বা দুঃখ হউক তোমার আজ্ঞাপালনটি করাই চাই। যারে ভালবাস! 
বায় তার কথ! যদি শুনিতে কচি ন! লাগে, প্রতি কষ্টে, প্রতি ভয়েও তার 
আজ্ঞা পালন করিতে যখন ইচ্ছা না হয় তখন ভালবাসাট! মৌখিক মাত্র । 
ভালবাসার প্রাণ আজ্ঞাপালন -তা যত কষ্টই হউক। 

এই ভাবে ত্রিসন্ধ্যার কম্ম কর আর লোকসগে মাতৃভাবে মা না ডাকিয়া 
ষথাপ্রাপ্ত কম্মে স্পন্দিত হও। উহা আজকাণকার দিনের প্রথম সোপান। 
ইতি। 


পিসির অত 


শান্তিনিকেতন । 


কোথায় গেলে পাবিরে ভাই ! শান্তিনিকেতন ? 
কোথায় গেণে দেখবি সেই প্রিয়দরশন ? 
"মে যে আপন মনের মাঝে, বনের মাঝে নহে, 


কৃণুলিনী গুটিয়ে ফণা মৌন যেথা রহে। 
৩৫ 


২৭২ উৎসব । 


তাহার শিরে, শরদয়' পরে জল্ছে যেথা মাঁণ, 
দেখতে পাবি সে আলোকে সরুণ ঘরখাঁন। 
বিশ্ব জুড়ি উঠছে সেথা ভাবের সুধাগীতি, 
ফুটছে কত মনের ফুল, ঝরছে শুধু প্রীতি । 
উদ্ধে তার রাজ্য এক সপ্প হাতে দূর | 
সেইখানে ত সুথের ঘর নেই শা।স্তপুর | 
শ্রী5 (মালদহ )। 


কসর 


তোমার রূপ__ভূমিক]। 


“ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজশ্রম” । শ্রীপত্ির অজভ্ররূপ ধ্যান করা উচিত। 
ভগবান্‌ শঙ্কর এ কথ! উপদেশ করেন । 

তোমার শজশ্রবূপ ! সেই অজজ্র্ূপের ধ্যান করিতে হয়। আগে ভাবিতাম 
কত মান এই মজশ্ররূপ দেখেন, এই অজ্ররূপের ধ্যান করেন। আমি কি 
অন্ধ? আমি অগশ্রবূপও দেখিতে পাই না, ধ্যান করিতেও পাই না। অকন্মাৎ 
একদিন একট৷ উপণক্ষ পাইয়া চক্ষের পরদ। খুলিয়৷ গেল। দেখিপাঁম সত্যই 
তোমার মক্ত্রন্ূপ। মরূপের রূপ! আহা ! অজশ্রব্ূপই বটে । এই রূপ ধান 
 করিবারই যোগ্য বটে। এপনা একট, ধ্যান করি। তুমিও তখন গ্রানি- 
শূন্ত একট! আনন্দ পাইবে । আর তুমি আনন্দ পাইলে আমি কিরূপ থাকি তাহা 
ত তুমি জানিতেছ। কি আর ভাঙ্গির৷ বলিব। 

প্যানকে অত পড় শক্ত. কিছু একট! নাহ বা ভাবিলে” ধৈ ধাতুর অর্থ 
চিন্তা । রূপের অঞ্জস্র চিন্তাকেই অজস্র ধ্যান বল না কেন ! এই ধ্যান, এই 
রূপচিন্ত। সবাই পারিবে। 

আগে ত বুঝিতাম না-'রূপ কোথায়। তখন রূপ আফিতে কত চেষ্টা 
হইত। এখন কি পরদ! থুগিয় দিয়াছ? এখন কোথ| হইতে যে আস্ত করিব 
তাই ষেন ঠিক কগ্িতে পারি না। সব রূপই একবারে আসিতে চায়। কোথ! 
হইতে আরম্ত কার? 

কোথা হইতে আর্ত করিব ভাবিতেছি -মনে করিয়৷ দিতেছ আদতে 


তোমার রূপ ভূমিকা । ২৭৩ 


আদি কবি যেখান হতে আরম্ভ করিয়াছেন সেখান হইতেই আরস্ত কর! 
ভাল। 

তাই ভাল নিশ্চয় করিলাম : কিন্ধ যার সর্বন্থ অন্ত কোন মুর্তি তাহার 
ইহ। ভাল লাগিবে কেন? 

কেন লাগিনে না» একজনই সবার সর্বস্ব । এই একজনই সব সাজে। 

এই একজনই কখন পুরুষ কথন প্রকৃতি; কথন কালী কখন কালা; কথন 
কন্ষি কখন দুর্গা কথন বুদ্ধ কথন মগালন্দ্রী; কখন বলভদ্র কথন ভৈরবী; 
কখন ত্রিপুরা কখন পরশুরাম; কখন মাতঙ্গী কখন রাম; কথন ভূবনেশ্বরী 
কথন বামন, কখন ছিন্নমন্ত। কখন নরসিংহ; কখন বরাহ কখন পুমাবতী ; 
কথন কুন্ম কথন বগলা ; কখন তারা কখন মীনরূপা। তুমিই সববূপে রূপ 
মিশাইছ-_তবু কিন্ত তুমি গরূপ । 

তুমি কিনা পূর্ণ। পূুর্ণের শু মাকার থাকে নাঃ আর তোমা হতেয। 
বাহির হয় তারই কি মাকার থাকে £ কিরূপে থাকিবে? পূর্ণ যাহ। তাহা ত 
নিরাকার। আব 'পুর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি।” পুর্ণ হইতে পূর্ণ ৯ বাহির হয়। 
তবে যাহা তোমা হইতে বাহির হয় ভাহাও পূর্ণ। পূর্ণ বলিম্মাই আকার 
নাই। আকারও নাই, রূপও নাই। তাই লোকে বলে “সব বাপে রূপ 
মিশাইফ়ে আপনি নিরাকার” “তুমি নই রূপ মাছে কার”” । 

মিছা দ্বন্দ। তোমায় কষ্চরূপে ভজিলেই হইবে আব কাঁলীরূপে ভজিলে 
হইবে না, শিব্রূপে ভলিলে হইবে না, গণেশরূপে ভজিলে হইবে না, স্র্্য- 
রূপে ভজিলে হইবে ন1; মিছা দ্বন্দ মিছা মর্থতা। মিছে শিশ্ষপত্রকে 
ব্রিফলার পাতা বল! মার গণেশের মাকে হাতিশুড়োর মা বলা। এ ছন্দ 
মুখতার দবন্ৰ। 

শাস্ত্রে কোথাও এ দ্বন্দ নাই। শাস্ত্রে একমাত্র োমার কথাই সর্বরূপে 
--বিশ্বপে বলা আছে। যিনি গুণাতাহ তিনি সগুণ, তিনিই বিশ্বরূপ, 
তিনিই সকল অবতার, আবার তিনিই আত্মা । 

কৃষ্ণটিই পূর্ণ আর রামটি অপূর্ণ, আর গণেশটি মপূর্ণ_এ বিবাদ মিথা। 
বিবাদ । '“কুষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্্য়ং” এ কথা৪ যেমন সত্য আনার 

একরাম: পরোবিঝুরাদিনারারণঃ স্মৃতি । 
এষা সা জানকীলক্মীযোগমায়েতি বিশ্রুত। | 


২৭৪ উৎসব। 


এষ এব রজোযুজে। ব্রদ্ধাভূদ্বিশ্বতাবনঃ 
সত্বাবিষ্টন্তথাবিষুন্ধ্িজগৎ্গ্ররতিপালক£। 
এষ রুদ্রস্তামসো হস্তে জগংপ্রলয়কারণম্‌। 
লোকের অতি সাহস খন পোকে বলে রাম ভগবান্‌ স্বয়ং নহেন; 
মহাদেব স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন; কালী স্বয়ং ভগবতী নহেন; কেবল রুষ্ই 
স্বয়ং । সমস্ত শান্ত একবাক্যে বলিতেছেন_ সব অবতারই তিনি, সব 
অবতারই স্বয়ং ভগবান্--লোকে কোন্‌ সাহসে বলিতে চায় কৃষ্ণটি বাদে মার 
গুলি কেহই তিনি স্বয়ং নহেন? ্‌ 
শাস্ত্র ত কোথাও বিরোধ করেন নাতুমি “আমারটি শ্রেষ্ট” জাহির 
করিতে গিয়া মুখতা প্রকাশ কর মাত্র। তোমার নন্ধত! সমর্থন করিতে 
গিয়। তোমাকে র্দি বেদ অমান্ত করিতে হয়, শাস্ত্র অমান্ত করিতে হয়_-তাও 
তুমি করিতে প্রস্তত হও। ভাল লোকের দোতাঈ দিয়া--সাধু শান্তজনকে 
নিজের মত মুখ করিয়! ফেল । 
তাই বলি শাস্ত্র কৃষ্ণের কথা যখন বলিয়াছেন, তখন বণিয়াছেন পচ শুধু 
যে ভগবান্‌ তাই নহেন-_কৃষ্ণ্ পরমাশ্ম!-. কৃষ্ণই আবার “নবদ্ধারে পুণে দেহা 
নৈৰ কুর্ধন্‌ ন কারয়ন্‌” আবার কৃষ্ণই “ঈশ্বরঃ সর্ব হৃতানাং হৃদ্দেশেইজ্জ,ন তিষ্ঠতি” 
এক কথায় কৃষ্ণ গুণাতীত, রু্ণ নিগুণ, কষ্চ বিশ্বরূপ, কুচ মায়ামানুষ, কৃষ্ণ 
আত্মা, কুষ্ণই পরমাত্মা । শ্রীকুষ্ণ যেমন এই সব--সমস্ত অবতারও পেইরূপ 
নিগুণ সগ্ডণ অবতার ও আত্ম! । অন্ধকারে শাস্ত্র ৭ দেখিয়া মাগোকে দেখ-_ 
দেখিবে বিবাদ-স্থষ্টি তুমিই করিয়াছ, শাস্ত্র করেন নাহ । 
কি বলিতে কি বলিয়। ফেলিলাম-_-তোমার শাস্ত্র তুমি সকলকে বুঝাইয়া 
দিও। আমি কে-আমি ০কন এ কথা সে কথা বলিব? আমি তোমার 
অজত্ররূপ চিস্ত। করি--এই হচ্ছ! । কোথ! হইতে আরম্ত করিব ভাবিতে গিয়। 
গোলে পাড় গিয়াছিলাম। গোল হইতে আপনার উদ্ধার করিবার ল্য 
বণিলাম 'হৃদয়রাসমন্দিরে দাড়! মা তিভঙ্গ হয়ে বলিলাম “ধ্লামো জ্ঞানময়ঃ 
শিবঃ” “কৃষ্ওস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” । 
দেখিলাম কোথাও গোল নাই-__কাঁলীরূপের অজত্র ধ্যান কর, বা রুষ্ণরূপের 
মজ্জশ্র ধ্যান কর ব| রামরূপের অজন্্র ধ্যান কর--সকল গুলিতেই সেই একেরই 


তোমার রূপ-_ ভূমিকা । ২৭৫ 


ধ্যান হইবে। বলিতে পার “তথাপি মম সর্বস্ব: রামঃ কমললোচনঠ' এ কথাও 
ঠিক। তাষ্ট আদি কবির পদাগ্নসরণে আরম্ভ করাই ভাল। তুমি যাহার 
কেন উপাসক হও না--ষদি তোমার ঠাকুর সব সাঞ্জিতে না পারে, তবে তুমি 
কোন গোলমালে আটকাইয়! গিয়াছ। এবস্বানে ঠিক থাকিয়া আমার 
এইটিই সব সাজিয়াছেন, সব করিয়াছেন__ইহাই সত্য কথা। 

এখন আদি কবির পদান্ুসরণে বালরূপ হইঠে আরম্ভ করিতেই বাসনা । 
এ চেষ্টা কি করিব? উত্তর দাও বা না দাও, শত ভবে বলিয়াছ *ম্বগুণ কীর্তন 
আর স্বরূপ কীন্তন৪” তোমার বড় ভাল লাগে। তোমার য! ভাল লাগে 
তাতেই আনন্দ । যেমন সন্তান মা'র কাছে গেলে মায়ের আনন্দ হয়, সেইরূপ 
মামবাও তোমার কাছে গেলে চোমার মানন্দ হয়_-ইহা মনে ভাবিলে আমর! 
কি যেন হইয়া যাই। | 

কোথায় তুমি অনন্তকোটি ব্রাঙ্মাণ্ডের নারক -আর কোথায় আমরা অতি 
তুচ্ছ, অতি অপরাধী জীব। তবুও যখন তোমার আদেশ পাণনে চেষ্টা করিয়া 
মনে ভাবি-__মা' য। অপরাধ করিয়া ফেপিয়াছি আর তাহ! করিতে ইচ্ছ। নাই, 
ম] আর অপর ধ করিতে চাই না--মা আমায় ক্ষমা কর, আমি ভাল হইতেই 
চাই_ম'র আশি অগ্ঠায় করিব না-কোন পাপ করিতে আর ইচ্ছা! নাই,_এই 
ভাবিয়া যখন তোমার কাছে যাই ভাবনা করি, তখন দেখি তুমি বড় আনন্দ 
পাও। সে আনন্দে তোমার মুখ চক্ষু যেন অপূর্বভাবে, অপুব্ব শো! ধারণ 
করে। আমায় দেখিপে তোমার গুথ হয় এটি যধন মনে কার, তখন তোমায় 
একটু ভালও বাসি আর তুনিও বাস বুঝি । তাহ ত তোমার রূপ তোমার 
কাছে দেখাইতে চাই । 

শেষ কথ! একট! বপি। আর কার কাছে বলিব? দেখ আমি বড় রূপের 
কার্গাল-_। কাঙ্গাল বা কাঁঙ্গালিনী তাহ! নাই বণিলাম। তুমি ত জান আমি কি। 
ব্রহ্মা! বিষ তোমায় ধ্যানে পায় না, আর আমার ধ্যানে আমার চিষ্তায় তুমি কি 
আসিবে ?' আমি নিজে ধান করিতে কি জানি? বাহার জানেন, তাহাদের 
কথ মত করিতে যাইতেছি, এখন তু'ম একটু প্রসন্ন হইও | ১৩২২৯ অগ্র- 
চায়ণ। সোমবার । 


সখা। 


১ 
বেদন। দিয়েছ নাথ হৃদয়ে আমার 
সে যেগে৷ তোমারি দান! 
তুমিই কাদাবে প্রাণে হৃদি-গত প্রাণ! 
এ নহে আমার প্রাণ! 
তোমার মঙ্গল শঙ্খ উঠিছে নিনাদি, 
হঙতাশে আশ্বস পাই । 
তোমার দুয়ারে ভক্ত করিছে আরতি, 
তাই গে বন্দন1 গাই। 
২ 
আমার আমিত্ব যত সেত জানি তুমি, 
তোমায় লভেছি বলে 
প্রাণেতে গৌরব জাগে; মন অনুরাগে 
ঢালে পুষ্প, পদতলে । 
ভাল যদ্দি নাহি বাস, প্রেম দ্দি নাই, 
বুথ! নিবে যাবে প্রাণ__ 
এক ভালবাসা তবে হৃদয়ে হৃদয়ে 
কেমনে লভেছে স্থান! 
হৃদি-সথ|'দাও দেখা, লুকাবে কোথায়, 
কোথা আছে তব ঠাই ? 
হৃদয়ে জদয়ে শুধু চিরকাল আছ, 
তবু কেন দেখা নাই ! 
শ্রীস্ব (৬কাশীধাম )। 


সামবেদীয় সন্ধ্যা-প্রকাশ। 


( তত্বানুশীলন প্রয়াস । ) 


শ্রপ্রীগুরবে নম: ॥ 


ও আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং 
জ্ঞানম্বরূপং নিজবোধযুক্তম্‌ । 
যোগীন্ত্রমীড্যং ভবরো গবৈদ্ং 
শ্ীমদ্গুরুং নিত্যমহং নমামি ॥ 





প্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ ॥ 


মঙ্গলাচরণ | 


«“কারণং সকলন্তান্ত স নে বিষণ প্রসীদতু 1৮ 

অীআনন্দন্বরূপ তুমি-__তুমি প্রসন্ন হও। আজ তোমার অভয় চরণতলে 
বসিয়া আমার দৈনিক অভ্যাসের তত্বটার একটু স্থুল মশ্ম বুঝিতে প্রয়াসী 
হইয়াছি। তুমি রূপা কর। আমার সফলত| বিফলতা। গ্রহণ কর- করি 
আমার শত ক্রটী শত অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার শ্রাচরণতলে আমার 
সমস্ত বাসন! গুছাইয়া আন। আনিয়। মায় তোমার করিয়া লও | প্রঙ্‌! 
আর কি প্রার্থন| করিব ঠাকুর! আর যাগ আছে, তাহ! তুমিই করিয়! দিও । 
আমি যেন 'ন গতিবি গ্তে নাথ, বলিয়াই পড়িয়া থাকিতে পারি। 


প্রথম অংশ । 
( মুলস্থত্র--উদ্দোশ্ত | ) 
শ্রীশীগুরৰে নমঃ ॥ 


সন ১৩২৯ সাপ, বৈশাখ মাস। সাংস'রিক নানা অশান্তি ও সর্বশেষে 
গৃহদাহঞ্জনিত মনন্তাপ লাভ করিয়া কশিষ্ট জ্যেষ্টকে জিজ্ঞাসা কারল,_-““দাদ। ! 
এত কর! ঠগণ, কিস্ব কিছুই হইল না। আচ্ছা ল*দেখি, সুখ কোথায়? 


২৭৮ উৎসব। 


জ্যেষ্ঠ উত্তর কারণেন,_“ন্ুখ নারায়ণের পাদপদ্ধে” | 

কনিষ্ঠ-_বুঝিলাম না। 

জ্যেষ্ঠ--এতদিন নগণা মুটের মত তচবলি মোট বহিয়া যাগ কিছু সুখের 
জন্ত সঞ্চয় করিয় ছিলে, তাহাতে। দেখিতে দেখিতে পুড়িয়! গেল। 

কবির কথায়-_ 

“স্থথের লাগিয়া ষে ঘর বাধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।” আবার এই 
স্থখ-সাধন-দাশজনিত ছুঃগ হ্বদয়ে চাপিয়, নৃতন করিয়া সংসার গুছাষ্টবার 
জগত নবোদ্যমে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু এবারেও মি 
অনুরূপ পীড়াদায়ক একটা অচিস্তিতপুর্বব বিদ্ধ আসিয়৷ তোমার সকল আশ 
মাটি করিয়! দেয়__তবে তোমার ছঃখ রাখিবার আর স্থান হইবে না। 
জগতে যাহা কিছু নশ্বর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সুখের খোজ করিতে 
গেলেই--এমনি বিড়ম্বনা পদে পদে। এইজন্ত জগতে যাহ। নশ্বর নয় তাহারি 
মধ্যে হুথ খুজিতে হয়। 

কনিষ্ঠ-তাহা হইলে কি তোমার মতে, মার ঘর ছুয়ার বাঁধিয়া কাজ 
নাই--কেন না সেগুলি নশ্বর? চাকরী বাকরীরও আর প্রয়োজন না 
এবং খৌগুলাও যে যাহার বাপেরবাড়ী পড়য়। থাকুক। তুমি, আমি, চোখ- 
বুজিয়! বসিয়৷ নারায়ণ ভজিলেই সব গোল মিটিয়৷ যাইবে। 

জ্যেষ্-সব গোল হঠাৎ মিটিবে না। কেনন! মেসের ম্যানেজার মাস 
কাবারে এটা আমাদের বেশ জানাহর। দিবে যে আমর। মেসে আছি, রাণী- 
ভবানীর দানসত্রে নহে। 

কনিষ্ঠ_ তোমার কথা শুনিলে তো বোধ হয় না ষে তুম কখনও মেসের 
হিসাবের কথা ভাব। | 

জেষ্ঠ__তুমি “নারার়ণের পাদপপ্ন আশ্রয়” বলিতে কি বুঝায়, তাহা! কোন 
দিন বুঝিতে চেষ্টা কর নাহ বলিয়া এমন সকল ছুঃখবদ্ধক সংশয় আনিয়া 
ফেলিতেছ। 

কনিষ্*- তোমার নারায়ণ আনার মাথায় থাকুন কিন্তু তাহার পাদপদ্স চিন্ত। 
করিবার অবসর আমার বড়ই অল্প। সেন্ড আমিতাহার ক্ষম! ভিক্ষা করিয়! 
কাধ্যাস্তরে মনোনিবেশ কর অধিকতর সঙ্গত বিবেচন1 করি । 

জ্োষ্ঠ-_মাহ। একেবারে খাপ্পা হও কেন? 
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কনিষ্ঠ -খাপপ। কি সাধে হই? তোমার কথার একট! মাত্র! নাই-_ 
ংসারট| যে উচ্ছিন্ন গেল তাহার চিন্তা নাই, আবার এখন কি উপায়ে সব 
গোছগাঁছ করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত করা নাই, বৌগুলা বাপের বাড়ী 
পড়িয়া রহিল তাহাতে ঘে কতট! মাথ! হেট হয় তাহার ভাবনা নাই--শুধু 
নারায়ণের পাদ্পদ্ ভাবিলেই সবই আপনিই ঠিকঠাক হইঘা যাইবে-কেমন 
ইহাই ত তোমার কথ? 
জোষ্ঠ --নারারণের নামে তুমি এতট! গরম হইবে জানিতে পাঁরিলে কদাচ 
আমি ও-নাম তোমার নিকট বলিতাম না। ব্লিতাম তোমার মাঁকিসের বড় 
বাবুর খুব খোসামোদ করিও, মন যোগাইয়া লিও । 
কনিষ্ঠ _সংলারী কেরাণীর পক্ষে সেট! নিতান্ত প্রয়োজনীয়। একথ। বোধ 
হয় তুমি অধ্ধীকার কিবে না। | 
জ্যে্ট_ মামি খুব অধ্বীকার করি। কেননা তা না হইলে আমি 1)" ও. 
()র আফিসের ঢাকরী ছাড়িয়া দিতে পারিতাম না। মর সেই চাকরী 
ছাড়িতে ন। ছাড়িতেই মামার বর্তমান চাঁকরা যুটিত না। যাহার কৃপায় মামার 
দুই পাঁচ টাঁকা মাইন বাড়িবে তাহার যদি এতট! গে।লামি করিব তবে যাহার 
রুপায় এমন সুন্দর দেহ, এমন স্থন্দর অনুভূতি, এমন লৌন্দধ্যময় জগৎ ও এমন 
শিক্ষাপ্রদ সংসার ভোগ করিতেছি তাহার জন্ত করিবার, তাহাকে দিবার কি 
আমার কিছুই থাকা উচিত নে ? 
কনিষ্ঠ_থাঁকিবে না কেন? তবে তাহার একট! মাএ! থাকা উচিত £ 
দোষ্ঠ _কৈ আমি তে। তোমাকে বিরাগী হইয়। সংসার ত্যাগ করতে বলি 
নাই যে, তুমি মাত্রার কথ! তুগিতেছ। আমি কেবল বলিয়াছি “সুখ নারায়ণের 
পাদপন্সে। 
কনিঠ__ভাল, তাহাই শ্বীকার। বলত তোমার 'নারাগ্নণের পাদপন্স” 
মিলে কিসে ? 
জোষ্ঠ__উপাসনায়। 
, কনিঠ-_ ব্রন্মক্গানীর দল 'এ্ রকম একটা কণা আওড়ায় বটে। তুমিও কি 
আমায় সেই রকমে বুঝাইতে চাও নাকি 
জ্যে্ঠ--কথার সবটুকু ন৷ শুনিয়্াই মণ্তপা প্রকাশ কর কেন? 
কনিঠ-_'আচ্ছা বল, এবার হইতে সব শ্রনিয়া ত্ুপে কথ কচিণ। তবে 
৩৬ 
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উপাসনার কথ! গশুনিলে আমার কেমন গ! জালা করে তাই এমন কথ! 
বলিলাম । 

জ্ো্ঠ--“উপাসনার” মানে বুঝিলে আর গা জলিবে না। তবে শোন। 
“উপ' অর্থে সমীপ, 'অম্‌” ধাতু অর্থে বসা । অর্থাৎ উপাসন! বলিতে বুঝায় নিকটে 
বসা। 


কনিষ্ঠ--কাহার নিকটে বস। ? 
জোষ্ঠ__আনন্দশ্বরূপের। 


“'আনন্দাদ্ধেব খখ্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে । 
আনন্েেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রয়াস্ত্াভি সংবিশস্তি ॥ 


অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই ভৃত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া! আনন্দ দ্বারাই 
সঞ্জীবিত থাকে এবং পরিশেষে আনন্দ অভিমুখেই ধাবিত হয় ও তাহাতেই 
প্রবেশ করে। ম্ুতরাং উপাসন! বলিতে বুঝায় এই আনন্দম্বরপের নিকটে 
বসার চেষ্টা । 


কনিষ্--তোমার এই «“আনন্দন্ব্ূপ” তো আর শরীরী নন যে, তাহার গা 
ঘেসিয়া একটু বসিবার চেষ্টা করিব? শান্তর বলেন £_-“'সর্বং খনিদং ব্র্গ”। 
আবার সেই ব্রন্গের পরিচয় দিতে বসিয়া শান্তর বলেন "তিনি আননাম্বরূপ” | 
তাই যদি হয়, তবে তোমার আনন্দম্বরপ তো সদাই সকলের কছে কাছেই 
আছেন--আবার উপাসনা কেন? 


ক্যেষ্ঠ -তিনি শরীরী না হইলেও তোমার আমার জন্ত তিনি শরীর ধারণ 
করেন। যাক্‌, সে কথ! এখন থাকৃ। ব্লিতেছিলাম তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আছেন 
সত্য, কিন্তু তুমি আমি তো তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আর সেই 
অনুভূতির অভাবেই তে! এত জালা-পোড়।, এত অশান্তি ভোগ করিতেছি বলিয়৷ 
মনে হয়। সুতরাং তিনি সর্বদ| সর্বত্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেও তোমার 
আমার অনুভূতির অভাবে তিনি না থাকার সামিল হইয়া গরিয়ঃছ্েন। 
উপাসনারূপ ক্রিয়াটী আমার--তীহার তো নহে | তাই তীহার নিকট আমি 
আছি এইটী আমায় অনুভূতিতে আনিতে হইবে । এই ভাবটী আনিতে 
পারিলেই তাহাকে আমার সকল প্রকার কর্মের ও ধর্শের দিতে, মধো 
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ও অস্তে আনিতে পারিলেই আমার উপসনাটী ঠিকমত হইবে- আমার সকল 
দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, আমার শাস্তিলাভ হইবে । 

কনিষ্ঠ-_ছুঃখের হাত এড়াইতে হইলে তোমার এই আনন্দন্বূপের উপাসনা 
করিতেই হইবে। কিন্তু তোমায় যে বলিলাম তিনি তে! আর শরীরী নহেন, 
যে, তীহার নিকট গিয়া বসিব_-তাহার তো কোন কোন উচ্চ বাচা করিলে 
না?। 

জ্যেষ্ঠ-_ আচ্ছা, তাহাঁকে যদি শরীরী বলিয়া তুমি প্রথমে স্বীকার করিতে 
প্রস্তুত না হও, তবে যেরূপে চলিলে তোমাকে উপাসনার পথ হইতে বিচলিত 
না হইতে হয় তাহা বলিতেছি। বিষ) পুরাণকার প্রহলাদের মুখ দিয়া 
বলিয়াছেন, “সমত্বমারাধনমচ্যুতত্ত” | 

তোমাকে শারীরশকি, মাঁনসশক্তি ও আম্মার শক্তি দিয়া এই সমত্ব লাত 
করিতে হইবে । এই সমত্বলাভই অচ্যাতের অর্থাৎ নারায়ণের উপাসন]। 

কনিষ্ঠ_-আমার ধারণা ছিল, তুমি আমাকে ফুল চন্দন কোশাকুশী লইয়া! 
ঠাকুর-ঘরে আপন বিছাষ্টয়া বসিবার পরামশ দিবে এখন দেখিতেছি তুমি 
সে পথে যাও নাই। ভালই করিয়াছ__কেন না সে কথ! বলিলে তোমার 
উপদেশ কখনও কাজে পৌছিত না। সে ষাহ। হউক, শক্তি প্রয়োগের কথাট! 
কি বলিতেছিলে আবার বল। 

জোষ্ঠ যে শক্ষিহীন সে কিছুই পাথ্য না, এটা! তো স্বীকার কর? 

কনিঠ_ত করি বৈকি । কেন না পক্তিহীন বলিয়াই আমরা ঞষিদিগের 
অতুল সুখ সম্পদ হইতে বঞ্চিত। 

জ্োষঠ__“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” এই আত্মপুরুষের, এই আনন্দন্বরূপের 
অনুভূতি বলহীনের দ্বারা সন্তাবিত নহে। তাই এই_আননস্বরূপকে পাইতে 
হইলে প্রথমে শারীরিক, মানপিক ও মাত্মিকবলে বলবান্‌ হওয়া চাই। 
পরে তাহাতে তন্ময়ত! আমিলেই তৎপদ লাভ হইবেই । 

কনিষ্ঠ_দেশ, কিন্ত আমি কিরূপে বুঝিব যে, আনন্বস্বরূপকে লাভ করিবার 
উপযুক্ত বল আমি সঞ্চয় করিয়াছি? 

জ্োষ্ঠ--সে জন্য বেশী ভাবিতে হইবে না | হখন দিব্য শহ্য ও প্রস্তর 
শয়ন তোমার নিকট তুলা হইয়া! যায়, যখন শীত উঞ্ণ দ্বার আর তুমি কাতর 
হও না, যখন ব্যাধি আসিয়া আর তোমাকে স্পর্শ *করিতে পারে না, তখন 
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বুঝিও তোমার শারীরিক খলাঁধান হইয়াছে। বখন মান অপমান, সংযোগ 
বিয়োগ, হয বিবাদ, আসক্তি পিরক্তি আর তোমাকে বিচণিত করিতে পারে না, 
তখন বুঝিও তুমি মানসিক পলে বণীয্গান্‌ হইপ্রাছ। সর্বভীবে ও সব্ববন্ততে 
সেই আনন্দ-স্বরূপই বিরাজিত --এই ধারণ! দ্বাবা যথন তোমার হে উপাদেয় ও 
শত্রু সিএ বোধ তিরোতঠি৩ হইয়! যায়, যখন প্রতি বস্ততেই নারায়ণ দশন 
হইয়| বায়, যখন শি ভাবের মধ্যে ভাবগ্রাহী জনার্দনকে অনুভব কর| যায় 
এক কথায় বগন বিশ্বকে বিশ্বরূপ ভাবে দেখিতে পার যায় তখন বুঝি তোমার 
আত্ম। শক্তিশাপী হইয়াছেন। এইরূপ থ্রিবিধ বলে বলীয়ান যিনি তিনিই 
আনন্দপাভের অধিকারী । খুঝিলে ? 

কনিষ্-কথাগুলি তো শুনিতে বেশ মিষ্ট কিন্তু এগুলি কাজে খাটাইবার 
কোন উপায় আছে কি? 

জ্যেষ্ট-আছে বই কি। 

কনিষ্ঠ--সেগুলি কি, বলনা ? 

জোষ্ঠ _শুভ ও সংযত আহার দ্বার! দেহের পুষ্টি সম্পাদন পৃব্বক, বীধ্যধারণ 
ও উপযুক্ত ব্যায়ামাদি দ্বারা তাহাকে দন্বসহিষ্ণণ, কর্ম্মপটু' ও নীরোগ করিতে 
পারিলেই প্রথমতঃ একট। শক্তি তোমার হাতে আদিবে। পরে শান্ত্রান্ুশীলন ও 
গুরূপদেশ শ্রবণ মননাদি দ্বারা জ্ঞানাজ্জনী বুত্তিগুলি 'নুশীলিত হইলে যখন 
তোমার অজ্ঞান মূল অপশ্যত হইয়া! যাইবে, তখন মান অপমান, লঙ্জ। ভয় কিছুই 
থাকিবে না) থাকিবে শুধুই সন্তোষ, থাকিবে নিক্ষামভাবে কর্তপ্যান্্ঠান। 
ইহাতে নানসিক বণ ঘে মনের পুর্ণ স্বাস্থা, তাহা লাভ করিতে পারিবে। 
তারপর বখন এইর্ূপে বিশুদ্ধ চিত্তে অনুভব কর! যায় যে, সুমহতৎ আদিতা 
হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্যন্ত বিশ্বের বাবতীয় পদার্থই সেই শক্তিমানের 
শর্তিবিকাশ মাত্র, জগতের সর্ব জীবহ্ৃদয়েই সেই চেতনম্বরূপ বিশেষ ভাবে 
বসিয়া আছেন--তখন ভক্তি ও প্রীতিতে হৃদয় পূরিয়| যায়__মনে হয় নদ, নদী, 
বৃক্ষ, লতা, পশু. পক্ষী, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য সকলই আমার নমস্ত, সকলি 
আমার উপান্ত। তখন আর, বন্ততে দৃষ্ট পড়ে না, দৃষ্টি পড়ে তাহার আশ্রয়- 
স্বরূপের মধুর জোতির্্য় মুর্তিতে__তাহাতে শক্র মিত্র বোধ থাকে না, হেয় 
উপাদেয় বোধও থাকে ন।। থাকে শুধু পূর্ণানন্দের অনর্ধচনীর মধুর ভাঁব -- 
সে ভাবে সব মধু হুইয়। ধায়,-কোথায় এতটুকু বিষাদ থাকে না। এই মধু- 
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ভাব প্রণোদিত হইয়াই বছ সহঅ বৎসর পূর্বে আমাদেরই পুণা-প্লোক পিতামহগণ 
গাহিয়াছিণেন-_ 
ও" মধুবাতা! ধতায়তে । 

কনিষ্ঠ--এগুলা কি তোমার মনগড়া কথা? না, আনন্ধলাভের শান্ত্রগত 
পদ্ধতিই এইরূপ? 

জ্োষ্ঠ-_আমি মনগড়। নৃতন কথা! কোথ|য় পাইৰ ভাই? শান্তর এইরূপেই 
পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এইবার বল দেখি, উপযুক্ত অন্শীলনের ফলে যে 
ব্যক্তি শরীরের নীরোগত। ও কত্মগট্ুতা লাভ করিয়া সর্বদা পরোপকার 
করিতে পারে, মনের পূর্ণ স্বাস্থা যে অত্যন্ত সন্তোষ তাহা প্রাপ্ত হয় ও আত্মার 
স্চ্ছন্দত| যে পরম শাস্তভাব তাহ! লাভ করে-সে কি যথার্থই সখী ও 
আনন্দময় নহে ? | 

কনিষ্ঠ _এরপ সর্বাগুন্বর মনুষ্য তো আজিও দেখিলাম না। 

জোঠ_কেন, মনুষাদেহপারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কি সর্ববিষয়ে আমাদের 
পরিপুর্ণ আদর্শ নহেন? অতুলনীয় শারীরিক শক্তি, অদ্ভূত প্রতিভ1, অপূর্ব 
কর্তব্যনিষ্ঠ। ও স্বার্থত্যাগ এবং স্মধুর জীব-প্রীতি একাধারে কত সুন্দর 
ভাবে মিপিত হয়াছে ভাব দেখি । এক ভারতবর্ষ ভিন্ন, অগ্ত কোনও দেশে 
এ মাদরশ জন্মগ্রহণ করেন না। এতদ্বাতীত, এত উচ্চ না হটক, আরও বন্ধ 
মহাপুকষের নাম উল্লেখ করিতে গারি-াহাদের স্থৃতিতে - শুধু স্থতিতেই 
মানুষ পণিত্র, পর্ভবাপরায়ণ ও আনন্দময় হইতে পারে। তুমি বাল্যকাল 
হইতেই ওয়াসংটন ওয়েলিংটন নেপোলিয়ন দেখিয়া আদিতেছ-__কাজেই সর্বাঙ্গ 
ম্বন্দর মনুধা দেখ নাই। ভারতের মতাত ইতিহাসের পাত। উন্টাইলে, বু 
আদর্শ মন্ুষ্যোর পরিচয় পাইতে পারিতে । 

কনিষ্ঠ_-আর লজ্জা দিও না। আচ্ছ! দাদা, এইরূপ ব্যঞ্জিকে কোন্‌ 
নামে অভিহিত করা যাইতে পারে ! 

জ্যেষ্ঠ-যোগী । 
' ' কনিষ্ঠ তবে সংসারে শ্খী হইতে গেলে, তোঁধার মতে, যোগী হইতে 
হইবে ? 

জ্যেষ্ঠ-নিশ্ঈই | 

কানষ্ট__তোমার সুখ তোমারই থাক, আমার অমন মুখে কাজ নাই। 


২৮৪ উৎসব। 


জ্যেষ্ঠ__-এতক্ষণ বৃথ।ই বকাবকি করিলাম। একট। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিও ষে 
তোমার “ঘটে' নাই, তাহ। জানিতাম না। 

কনিষ্ঠ _কিসে বুঝিলে যে, আমার বুদ্ধি একটা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অপেক্ষাও 
নিকৃষ্ট ? 

জ্যে্ঠ_-তোমার আঙগাপে। তুমি কি ন। বচ্ছন্দে বলিলে, যদি স্থখী হইতে 
হইতে গেণে যোগী হইতে হয় তবে সে সুখে তোমার প্রয়োজন নাই। এটা 
কতবড় নির্বদ্ধিত একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? পাঠ্য বিষয় বিশেষের 
প্রতি যোগী বা মনোষেগী ন। হইলে কি কেহ ববদ্যাজ্জন করিতে পারে * 
ধনার্জনে যোগী না হইলে কি কেহ অতুল ্রশ্বর্ধের অধিপতি হইতে পারে ? 
এইরূপ যে কাষেই তুম উন্নত হইতে চাও না কেন, তোমায় যোগী 
হইতেই হইবে । 

কনিষ্ঠ _-এখন বুঝিয়াছি _ষোগী অর্থে নিবিষ্টচিন্ত বাক্তি। আমি ভাবিয়া- 
ছিলাম, যে ব্যক্তি চক্ষু বুগিয়া “ম্‌ বন্ধ করিয়া ভগবান্‌ ভগবান্‌ বা আর কিছু 
করে__সেই-ই ষোগী। তবে কি সংসারের সকণ কাজই তোমার মতে যোগী 
হুইয়৷ করিতে হইবে? | 

জোষ্ঠ__নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই । 

কনিষ্ঠ _-তাহ। হইলে, আমর! যে নিত্য সন্ধ্যা করি, যাঁকে তুমি সংসার- 
যাত্রায় ভগবৎ অনুসরণ বল, তাহাঁও তে। বৌগী হইয়। করিতে হইবে? কিন্ত 
এরূপ করিলে সামগ্রন্ত থাকিবে কি করিয়া? সংসারটা করিব খুব মনোযোগ 
দিয়, আবার সন্ধা! পৃজাও করিব খুব মনোযোগী হইয়-_ইহা কি সম্ভব ? 

জ্যেষ্ঠ _সম্ভব বৈকি । তবে ইহার মধ্যে একটু কৌশল খাটাইতে হয়। 
সেই কৌশলটী হইতেছে যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ মমতা বোধ ন! রাখিয়া, শুধু 
একান্ত অনুষ্ঠেয় ইহ! বিবেচন! করিয়!, সকল কাধ্য করা । 

কনি্--কথাট। বড় গোলমেলে রকমের হইল। এখন যোগ বলিতে কি 
বুঝার বল দেখি? ৰ 

জোষ্ঠ--গেলমাণ ভাবিলেই গোলমেলে হয়। আসক্তিহীন ভাবে কাজ 
করিলে গোলমাল ঘটিবে কেন? প্রথমে, কর্মের স্থুকৌশলকেই ষোগ বলে 
ইহ! বুঝিয়! রাখ-_“যোগঃ কর্মস্থকৌশলম্‌” । 

কনিষ্ঠ__ইহ ছাঁড়। 'যোগ' শব্ষের আবার অন্ত কি অর্থ আছে? 


সামবেদীয় সন্ধ্য-প্রকাশ। ২৮৫ 


জ্যেষ্ট--বলিতেছি শ্রবণ কর। শারীরিক, মানপিক ও আত্মিক বৃত্তিগুলির 
যথোপযুক্ত অনুশীলনের ফলে মনুষ্য যখন যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জন করে, তখন 
তাহার শরীর, মন ও আত্ম, সধাধার ও সর্বব্যাপী ধ্শী স্থরের সঙ্গে একই 
নুরে বাধা হইয়। যায়, তখন আর তাহার শরীর, মনও আত্ম! হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন সুর বাহির হইতে পারে ন।- তাহার। একই একমুখী সুরে বাজিতে 
থাকে। বিভিন্নতা বিচিত্রত। নিরস্ত হইয়া যায়। এইরূপে সেই সর্বব্যাপী 
স্তরের সঙ্গে জীবননুর মিশানর নামই ষোগ--টৈচিত্রো একত্ব সম্পাদন । আর 
এষ্ট ভাব লক্ষ্য কবিয়াই ভগবান্‌ পতগ্রণি বপিয়াছেন $-- 

“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ৮। 

কনিষ্ঠ _তাহা হইলে স্থখ লাভের জন্ট, মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্ঠ, সকল বৃত্তি 
উপযুক্তরূপে অনুশীলনের জন্ত, এক কথায়, এই যোগাবস্থা বা সত্ব ণাভ করিবার 
জন্ঠ কিকি কাজ কর! উচিত? 

জোষ্ঠ _-সমকালে যম, নিয়ম, আসন, গাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান 
ও সমাধি অভ্যাপার্থ প্রযত্র করিলেই, ক্রমে অশ্ুদ্ধিক্ষয়ে সমত্ব লাত হয়-_ 
পরামানন্দ প্রাপ্সি হয়' 

কনিষ্ঠ _£তে। পা হঞ্জল দর্শনের ঘোগাঙ্গের কথ! বলিতেছ। 

জোষ্ট__তা” না হইলে আমি আবার নূতন কথা কোথায় পাইব ? 

কনিষ্ঠ_-আচ্ছা, তবে এক এক করিয়৷ এই যোগাঙ্গগুলির বিষয় বল। 
মেল] গোলমাল $ণিলে বা 1)519301)) র কুট তর্ক আনিয়া ফেপিলে সব 
থিচুড়ী পাকাইয়। যাইবে। সুতরাং আমি যাহাতে বুঝিতে পারি এমন 
করিয়! বলিও। 

জ্যেট। আঙ্জ আর নয়। চল একটু বেড়াটয়া আমি। কাল আফিস 
হইতে আসিয়া, ঠা হইয়া, পুনরায় আলোচনা! করা যাইবে। 


বর্ণাশ্রম ধর্ম । 


পূর্বব- প্রকাশিতের পর । 


প্রথমতঃ একট! কথ! [বচাধ্য এই যে, ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই 
চারি শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল বটে, ইহা জাতিগত, না গুণগত? এ প্রশ্নটির 
মীমাংসা বড়ই জটিল। মনুর মতে জাতিগত বলিয়। মনে হয়, এবং গীতার 
শ্রীরুষ্গেক্তি গুণ এবং কর্মের দিকে অন্পুলি নির্দেশ করে। আমাদের মনে 
হয়, এই যে চতুব্বর্ণের বিভাগ ইহ! জাতিগত এবং গুণগত । রঞ্ডের বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করিতে পারিলে, গুণ এবং কর্ম বংশের ক্রম অনুসরণ করে। ইহা একটি 
বৈজ্ঞানিক সত্য এবং স্বাভাবিক । মন বলেন, ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহ! 
ধর্থের শাশ্বত মূর্তিমান্‌ অবস্থা । ধন্মার্থে উপনীত হইয়া ব্রাঙ্মণ র্গত্ব লাভ করিয়! 
থাকেন। তাহার মতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের উৎপত্তিও এরূপ এক একটি 
ধর্মের শাখত মূর্তিমান্‌ অবস্থায় হইয়া থাকে । কিন্তু ছুঃথের বিষয় বহু গণা, 
মান্য লেখক, অধুনা এপফিন্ক্টোন সাহেবের মতে মত দিয়' বলিতেছেন যে, 
অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে জাতিতেদ ছিল না। শিল্পের উন্নতিও আঁদী আরম্ত 
হয় নাই। পরে প্রয়োজন মন্ুদারে কুম্তকাঁর, স্বর্ণকার, তত্তবায় ধভৃতি 
জাতির হৃষ্টি হইয়াছিল 

আধ্যখধিরা যে বৃটনদের মত কাল রঙ মাথিয়। লঙ্জানিবারণ করিতেন, 
অথব। নগ্র অবস্থায় বিচরণ করিতেন, একথা এখনও বে পতিত নরাধম হিন্দু 
কেহ বিশ্বাস করিবে, তাহা আমাদের মনে হয় না। বেদে অনেক স্থলে নাশ" 
বিধ অলঙ্কার এবং আধুধের' পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুগি যে, বর্ধর শিল্পীর 
বিকৃত-মস্তিফ্ের ফল তাহাই বা কেমন করিয়! বিশ্বাস করিব? 

কেহ কেহ অনুমান করেন, আর্ধা এবং অনাধ্য সংমিশ্রণে জীতিভেদের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। আর্য ও অনার্ধ সংঘটন বেদে অবশ্যই বণিত আছে। 
পরে ইহাদের মধ্যে মিলন স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল তন্বার| যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের 
উৎপত্তি হইয়াছিল একথা স্বীকার করা যা ন7। তাহ! হইলে ব্রাহ্মণের নৈতিক 


অবনতই জাতিভেদের বিশিষ্ট কারণ বলিয়া! উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
ক্রমশঃ-_ 


ষন্তাং জাগ্রতি ভূতানি 


যস্থান্তঃস্থানি ভূতানি 
যন্তেন্ত্িয়াণি 

যংহি ন ব্যথয়স্ত্যেতে 
ক্ষ 

যক্ষরক্ষসাং 
যক্ষরক্ষাংসি রাজসা 
যক্ষাস্থরসিদ্ধসঙ্খাঃ 
বক্ষে দাস্যামি 
যাতযামং গতরসং 
যাতি নান্তযত্র সংশয়ঃ 
যাস্তি পার্থান্ুচিন্তয়ন্‌ 
যাদব 

যাদসাং 

যাদৃক 

য। নিশ! সর্বভূত।নাং 
যানেব হত! 


যাতি দেবত্রত। দেবান 


যান্তি ব্দ্ধদনাতনম্‌ 


যাস্তি মদ্যাজীনোহপিমাং 
যাভিবিতৃতিভিলেণক। 


যামিমাং পুম্পিতাং 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ 
যাবদেতান্লিরটক্ষ্যেহং 


ষাবানর্থ উদপানে 


যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতাঃ 


যুক্তঃ 
যুক্ত আসীত, মৎপরঃ 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা 


শ্লোক ও শবনির্ধণ্ট। 
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৩২৬7 81১৮ ) ৬1৪৭ ; ১৮৫১ 


২৬১) ৬১৪ 


শ।১৮ 


১২৬ শ্লোক ও শবনির্ঘণ্ট । 


যুক্ত-ইতু/চাতে যোগী  **, রি ৬৮ 
যুক্তঃ নী ত্ক্ত। টা ্‌ ১** ৫1১২ 
যুগ্তচেতলঃ ৪৪৪ ০৮ ৭৩৩ 
যুক্ত চেষটন্ কর্ন যো ০ ৩১৭ 
যুক্ততম, ৫ ৮০৪ ৬1৪৭ 
যুর্ত' তমা ঃ হর 3 ১২।২ 
যুক্তস্বপ্লাববোধন্য নু রঃ ৬১৭ 
যুক্ত ত্য! টি কি শ।১৮ 
যুক্তাহারবিহারস্য রঃ রর ৬১৭ 
যুক্কোমন্তেত তত্ববিৎ রি 9 ৫1৮ 
যুকব রি রি ৯1৩৪ 
যুগসহশ্রাস্তাং রঃ সু ৮1১৭ 
যুগে যুগে “০ টি 8৮ 
যুজ্যতে নাতরসংশয়ঃ রে রি ১০৭ 
যুঞ্জতো। যোগনাত্মনঃ ৪ 2 ৬১৯ 
ষুঞ্জনেবং সদাত্মানং রর রঃ ৬।/১৫১২৮ 
যুদ্ধবিশারদ! ৪ রঃ ১৯ 
যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয় সি ২৩৭ 
ুদ্ধায় যুজ্যন্য ৫ রর ২1৩৮ 
যুদ্ধে টে রর ১1৩৩ 
যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং . রঃ রঃ ১৮1৪৩ 
যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যব ১২৩ 
যুধামনুযশ্চ বিক্রান্ত রি ১৬ 
যুধি রঃ ই ১৪ 
যুধিষ্ঠির রঃ ' ১১৬ 
যুধ্যম্ব জেতাসি নি টি ১১1৩৪ 
: ষুধাস্ব বিগতজ্রঃ টু ৩1৩, 
যুধ্যস্থ ভারত ক 27 ২১৮ 


যুযুৎসব, হাঁটি রী | ১১ 


শ্লোক ও শবনির্ঘণ্ট ১২৭ 


যুুংহন্‌ সমবস্থিতান্‌ রর রঃ ১২৮ 
যুযুধানে! বিবাটশ্চ ১৭৯ ু ১1৪ 
যে চাপ্যঙ্ষরমব্াত্ত, ডা 62 ১২১ 
যে চৈব সাত্বিক! ভাবা! ... 2 শ১২ 
যে জনাঃ পর্য,/পাসতে রি রঃ ৯২২ 
যেতুসর্বাণি কর্্মাণি ... রঃ ১২1৬ 
যে তু ধর্ামৃতষিদং. ... হী ১২২০ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্ঠ রঃ রি ১২৩ 
যে ত্বেততদভ্যশয়ন্তে। 2 রঃ ৩1৩২ 
যেন তৃতাগ্যশেযেণ টি রঃ ৪81৩৫ 
যেন মামুপধাস্তিতে রঃ রি ১০1১৪ 
যেন শ্রেয়োহহমাগ্রয়াম্‌ ১১, রঃ ৩২ 
যেন সর্বমিদং ততম্‌ রা 5 ২১৭) ৮২২; ১৮1৪৬ 
যেনৈবাত্মাত্বনাজিতঃ ্ রর ৬৬ 
যে পচস্ত্যাস্বকারণাৎ রা ৩১৩ 
যে বিদ্র্যাস্তিতে পরম্‌ 2 রঃ ১৩৩৪ 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্তযা ... রঃ ৯1২৯ 
যে মে মতমিদং নিত্য ৪৫ রা ৩৩১ 
যে যথ! মাং প্রপদ্থস্তে রি 4 ৪1১১ 
যে শান্্রবিধিমুৎস্জায 2 রর ১৭1১ 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতং রন তি ২৩৫ 
যেষাং নাশিতমাত্মনঃ টি এ ৫1১৩ 
যেষামস্তগতং পাপং ক এ ৭1২৮ 
ষেষামর্থে কাজ্ষিতং ঃ রহ ১/৩২ 
যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা! ... রঃ ১৪০1৬ 
যেষাং পাম্যে স্থিতং মনঃ +.. রি ৫1১৯ 
যেংপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ ১, ৯/৩২ 
যেহপান্ত দেরতাভক্ত। ঠা রি? | ৯৩২ 


যেইবস্থিত! রে রর | ১১৩২ 


১২৮ শ্লোক ও শবানির্থণ্ট । 


ষেহি সংস্পর্শজা না ১, ৫1২২ 
যোক্তব্যে রর টাটা ৬২৩ 
যোগ ১, ২1৫৩3 81১,১,৩,৪২) ৫1১)২,৫) ৬২৩,১৬৩, 
১১ ১৭,৩৩,৩৬ ) ১০।৭১১৮) ১২১১ 7 ১৮৫২, ৫৭ 

যোগ উচ্যতে রঃ নে ২৪৮ 
যোগঃ কর্স্থবকৌশলম্‌ রঃ রি ২1৮৫০ 
যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবঃ  .." রন ৬২ 
_ যোৌগধারণাং ৫ * 2 ৮1১২ 
যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন: টু রি 81৩ 
যোগন্রষ্টোহভিজায়তে রি ৬।৪১ 
যোগমবাপ্স্যসি 2 রা ২৫৩ 
যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে নি 2 ৩১২ 
যোগমাত্মনঃ রে রি ৬1১৯ 
যোগমায়া সমাবৃতঃ রি ৭1২৫ 
যোগমৈশ্বরং রর ৯1৫; ১১৮ 
যোগবলেন পু টি ৮1১০ 
যোগবিত্বমাঃ রর রী ১২১ 
যোগব্যবস্থিতি রর ট ১৬1১ 
যোগবজ্ঞাঃ 1 ৪1২৮ 
যোগধুক্তাস্ব! টা রি ৬২৯ ) ৯২৮ 
যোগযুক্কো ভবাজ্জুন ট চি ৮২৭ 
যোগবুক্কে। মুনিব্র্ধ রর রি ৫1৬ 
যোগধুকে1 বিশুদ্ধাত্ম। নি নি ৫1৭ 
যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ দু টা ূ ৭১২ 
যোগং যোগেশখ্বরাৎ ৪ ও ১৮৭৫ 
যোগসংন্যন্ত কশ্মাণং ১৪2 2০ ৪1৪১ 
যোগসংসিদ্ধঃ রঃ রঃ ৪1৩৮ 
যোগ সংসিদ্ধিং রা রা ৩৩৭ 


যোগসংজ্ঞিতং রঃ হি ৬1২৩ 


বোগসেবয়। 

যোগস্থঃ কুরুকণ্মাণি 
যোগস্য 

যোগক্ষেমং বহাম্যহং 
যোগতৌ 
যোগ।চ্চপিত মানস; 
যোগায় যুজঙ্গ 
যোগার্চপ্ত সাদোচ্যতে 
যোগারূঢ়ুস্য তসোব 
যে!গিন্‌ 

যোগিনঃ 

ধোগিনঃ কর্মাকুর্ববস্তি 
যোগিনঃ পর্যযযপানতে 
যোগিনং স্থখমুত্তমং 
যোগিনাং 
যোগিনাম'প সর্ববেষাং 
যোগিনে! যতচিুসা 
যোগী 


যোগী নিয়তমানস: 
যোগী পরংস্থানং 
যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে 
যোগী বিগতকল্মষঃ 
যোগী ভবতি কশ্চনঃ 
যোগী মুহৃতি কশ্চনঃ 
যৌগী যুজীত সতং 
যোগী সংশুদ্ধকিব্িষঃ 
যোগেন 
যোগেনাব্যভিচারিণ্য। 


শ্লোক ও শবনির্ঘণ্ট | 
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১ ৬1৪২ 


৬1৪৭ 
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৪৬৩ 
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১২১৪) ১৫:১১ 


৬১৫ 
৮২৮ 
৮1২৫ 
৬:২৮ 
৬২ 
৮1২৭ 
৬1১৪ 
৬৪৫ 
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৩৩৩ 


ধোগেখর ততে। মে 
ষোগেশ্বরাৎ কষ্ণাৎ 
যোগেখরে কঙ্চো 
যোগোনই্ঃ পরস্তপ 
যোগে! ভবতি ছুঃখছ! 
যোগোহনির্বিগ্চেতস| 
যোজয়েৎ সর্বকম্মীণি 
যোৎস্য ইতি গোবিন্দং 
যোৎস্যমানানবেক্ষ্যে 
ষেদ্ধকাম[নবস্থিতা ন্‌ 
যোধবীরান্‌ 

যোধমুখৈঃ 

যোধাঃ 

যো ন ঘেষ্টি ন কাজ্ষতি 
যে! ন হৃষ্যতি ন দেষ্টি 
যোনিঃ 

যোনিষু 

যে! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ 
যো ভূঙ.ক্তে স্তেন এব সঃ... 
যে! মত্তত্তঃ স মে প্রিয়ঃ 
যে! মাং পশ্রাতি সর্বত্র 
যো মামজমনাদিঞ্ 

ষে। মামেবমসন্ম,ঢে। 

যে! মাং স্মরতি নিত্যশ: 
যে! মে ভক্ত্য! গ্রযচ্ছতি 
যে! যচ্ছদ্ধ ম এব সঃ 
যে! যে যাং যাং তচ্গং 
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ষোগবাশিষ্ঠ। ১৪৫ 


»চ্চিভ্রান্তদগত প্রাণ বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্‌। 

কথয়ন্থণ্চ হননি তাং তৃধান্তি চ রমন্তি চ ॥১॥ 
| যাহার পরমাতআাতে5 চিন দিয়াছেন, গাহাদের প্রাণ তাহার জন্ঠই ব্যাকুল, 
যাহারা বাক্যালাপকাঁলে ঠাতার কথ।ই টি থাকেন, সর্বদ। তাহার 
কথ! বণিতেই ধাহাদের তৃপ্রি, উহাকে লইঈয়াই ধাহারা। সর্বদা রষণ করেন, 
সেই সকল জ্ঞানে-একানিউ, শাস্বজ্জান নিচীর পরায়প মঙ্গাপকষেবাই জীবনি 
লাভ করেন। 

বশিঠ সার যাঁচা জীবনু্তি' তাহাই বিদে্ মুল্তি | 

রাম -. রঙ্গন পিদেহ মুক্তস্ত জীবনুক্তম্ত লক্ষণম | 

বাতি মেন তটৈবীহত মাতে * শান্দৃশা পিয়া | ৩॥ 

ছে ব্রঙ্গন আপনি বিদেগ মুক্ত 9 জীববুক্ধের লক্ষণ এমন করিয়া বলুন 
ঘাঁচা শুনিয়া গামি শান্থানুনারিণী বুদ্ধি ছাণা তল্লাভে ঘত্রণান হইতে পারি। 

বশিঠ__জীবনু ক পা বিদেক্ক মুক্ত হইছে ভালে যাহা করিতে হইবে তাহ। 
এই 2০. | 

(১) এই দু জগৎ আসত, দর্ণি গতিবিথিত নগরের চ্চায়। ইভার দু 
ধারণ| চাই। 

(২) সন্ধদা জ্ঞাননিষ্ঠ থাকা চাই। ব্যবহারিক জগন্ডেও কর্তৃত্ব শন 
হওয়। চাই । জাগ্রনেও নুষুপ্রির মত নির্বধাকার হইতে হইবে। যে সাধনায় 
ইহা হয় তাহা কর! চা 

(৩) হ্থখে দুঃখে মমান ও যদৃচ্চা। লাভ সন্ধষ্ট হইতে হইবে। 

(৪) মাম্মাতে থাকিয়াও অবিষ্ভানাশের জগ ঙাগ্রতের ঈত থাক! 
চাই। ইন্দ্িয়গুলিকে অধীনে রাখিয়া কোন কিছু না করা, কোন কিছু না 
দেখা অর্থাৎ এক কথায় বাসন! শন্ত ওয়া টা । 

(৫) বাহরে রাগদ্ধেষাদির অভিনয় মত করা, কিন্তু ভিতরে তদ্বজ্জিত 
এবং চিদাকাশে অবস্থিত হওয়া চাই । 

*(*৬) অহং অভিমান না থাকা এবং কর্তন্যারুর্ভব্য 9 পাপ পুণ্যে বৃদ্ধিকে 
লিপ্ত না করা উাত। 

(৭) লোকের উদ্বেগ জনক না৷ ভওয়! এবং লোক কর্তৃক উদ্বিগ্ন না 
হওয়! যাতে হয় তাহাষ্ঈ করিতে ভইবে। 


১৪৬ ষোগবাশিষ্ঠ। 


(৮) সংসারে আস্থ। নাই, চিগ্ত ইন্জিয়ের সহিত যুক্ত থাকিলেও চিত্তের 
রহিতের মত থাক চাই। ৃ্‌ 

রাম--জীবনুক্ত ব্যক্তি কিরূপে অবস্থান করেন? 

বশিষ্ট__জীবন্ুক্ত ধিনি তিনি সর্বাত্বা ব্রন্মের মত অবস্থিত। জীবনুক্ত 
হইলে পুরুষ ব্রহ্ম ্বরূপ হইয়। যান। তিনিই হুর্যা হইয়া উত্তাপ দেন, বিষুও 
হইয়৷ রক্ষ! করেন, রুদ্র হইয়া! সংহার করেন, ব্রদ্ম! হইয়। স্থষ্টি করেন। তিনিই 
এক কথায় সমস্ত হইয়! থাকেন। 

রাম--আমি কি এই অবস্তা লাভ করিতে পারিব ? 

বশিষ্ঠ--তুমি আমি ইহা তাহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট জগতকে বন্ধ্যাপুত্রের 
ম্যায় অলীক বোধ করিতে পারিলেই পারিবে । 

রাম--জগত নাই, জগতের মন্যন্তাভাৰ দ্ানটি আমাকে আবার উপদেশ 


করুন। 
বশিষ্ট--জগৎরূপ মিথ্যাঞ্জান অনাদিকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া! গিয়াছে। 


পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা ইহ দূর হয়। বিচারের পুর্বে যোগ দ্বার! চিত্ত শাস্ত 
কর এবং ভক্তিদ্বার| চিন্তকে ভগবতরসে রসময় কর। করিতে করিতে বুঝিবে 
কিরূপে সমস্তই তাহাতে বিলীন হইয়া ষায়। যখন সমস্ত লয় হইয়া যায় তখন 
তিনি মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। 

মহা প্রলয়ে এই ষে মনির্বচনীয় বস্ত অনশিষ্ট থাকেন তাহ। হইতেই এই 
জগতের স্ফ,রণ হয়। মুক্তাভোজী হংস যেমন মুক্তার মতনই দুষ্ট হয় সেইরূপ 
জগৎভোজী ব্রহ্ম জগতেরই স্তায়। অধ্যারোপ-্দৃষ্টিতে ইনি এই জগতের ন্যায়__ 
আবার অপবাদ দৃষ্টিতে ইনি কিছুরই মত নহেন। এই জন্য, এই দেব সৎ ও 
অপৎ্রূপ। ৃ 
ঘাম _ধাহার উপরে এই দৃশ্তদর্শনরূপ অজ্ঞান ভাপিয়া এই জ্ঞানস্বরূপকে 
আবু করে, তাহা যেন কি এক অনির্বচনীয় বন্ত। এই সর্বব্যাপী বস্তৃই 
কি সমস্ত অনুভব করেন -ইনিই কি সমস্তই জানেন, সমস্তই দেখেন?'জীবের ডাক 
শুনেন, জীবের বিপদ নিবারণ করেন, বাখিতকে শাস্তি দেন, অপবিত্রকে পবিত্র 
করেন, পতিতকে উদ্ধার করেন? 

বশিষ্ঠ-  অকর্ণ জিহ্বনাসাতগ নে সর্বত্র সর্ববদ|| 

শৃপোত্যাস্বাদয়তি যে জিদ্রেৎ স্প্‌শতি পশ্ঠতি ॥ ৫২ ॥ 


ষোগবা শিষ্ট। ১৪৭ 


তাহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন, জিহ্ব। নাই আস্বাদন করেন, 
নাপিকা নাই স্বাণ করেন, ত্বকৃ নাই স্পর্শ করেন, নেব্র নাই তথাপি দর্শন 
করেন। ইহ! অদস্তব মনে করিও না। কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও স্বপ্নে 
সমস্তই ত হয়। মনে মনে কিনা হয়?সসন্কল্পেকি হয়? যে আলোকে তাহাকে 
দেখা ধায়-_-সৎ অসৎ ভাবে জানা যায়,-সেই চিদালোকও তিনি । বখন অজ্ঞান 
বা সঙ্কল্প বা মায়! তাহাতে ভাসে, দেই কালে বিচিত্র ন্যতি দেখ! বায়; আবার 
অজ্ঞান নিবৃত্তিতে তিনি অনাদিনিধন। তখন তাহার স্বরূপের উপর আর 
কোন সৃষ্টি-চিত্র ভাসে ন1। 
অপ্ধোন্মীলিতদৃশ্যত্র মধ্যে তারকবংজগৎ। 
ব্যোমাত্মৈ সদাভাসং স্বরূপং ষোতিপশ্যতি ॥ ৫৪॥ 
জীবন্ুুক্তিদরশাতে জগতের আভান পর্যন্ত বাধিত করিয়! ধাহাকে দেখ! হয়, 
তিনি ইনিই। অর্থাৎ যোগীর1 থেচরীমুদ্রায় ভ্রমধ্যে দৃষ্টিনিবেশ করিয়া! যেমন 
অর্দোন্সীলিত চক্ষু দ্বারা দৃশা ভ্রমধ্যে নিবিষ্ট অতএব অক্কট কৃষ্ণতারক| দর্শন 
মত সদাীভাস জগৎ দেখেন, সেইরূপ ব্যোমাত্মীর স্বরূপ দর্শনও তিনিই । 
শশ শৃঙ্গ যেমন হয় না, সেইরূপ তাহার কারণও হয় না। তরঙ্গের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও ভঙ্গ যেমন সমুদ্রের কাধ্য সেইরূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গও তাহার 
কার্ষা । 
জপতঃ সর্বতোজশং চিত্তস্থানেন তিষ্ঠত:। 
ষস্ত চিন্মাত্র দীপস্ত ভাস। ভাঁতি জগত্রয়ম্‌॥ ৫৬ ॥ 
এই চিন্মাত্র প্রদীপ চিত্রস্থানে থাকিয়াই সর্ব অজন্র আলোক দিতেছে। 
এই চেতনাত্মক দীপের দীপ্রিতে ব্রিজগৎ ভাসমান হইতেছে । 
যং বিনাইর্কাদয়োপ্যেতে প্রকাশাস্তিমিরোপমাঃ । 
সতি যশ্মিন্‌ প্রবর্তন্তে ব্রিঅগন্ম.গতৃষিকাঃ ॥ ৫৭ ॥ 
সম্পন্দে সমুদে তীব নিম্পন্দান্তর্গতেন চ। 
ইয়ং বন্মিন্‌ জগল্লক্মীরণাত ইব চক্রতা!। ৫৮ ॥ 
সর্বদৈব প্রবুঞ্ধোঃ ষঃ সুপ্তে! ষঃ সর্বদৈব চ। 
ন সুপে। ন প্রবুদ্ধশ্চ ষ সর্ব ত্ৈব সর্বদা ॥ ৬১ ॥ 
ষদস্পন্দং শিবং শাস্তং ষৎস্পন্দং ভ্রিজগংস্থিতিঃ 1 
্পন্দাম্পন্দবিলাসাজ্ম। য একে ভরিতাকৃতিঃ ॥ ৬২ ॥ 


১৪৮ যোগবা শিষ্ঠ । 


মুকোপমোপি ষোহমূকে। মন্তা যোপ্যুপলোপমঃ | 

যে! ভোক্তা নিত্/তৃপ্তোপি কর্তা যশ্চাপ্যকিঞ্চনঃ ॥ ৬১ ॥ 

যোইনঙ্গোপি সমস্তাঙ্গঃ সহঅকরলোচনঃ| 

ন কিঞ্চিৎ সংস্থিতেনাপি যেন ব্যাপ্তমিদং জগং ॥ ৬৫ ॥ 

নিরিক্দ্রিয়বলস্তাপি যস্তাশেষেপ্দ্িয়ঞ্রিয়াঃ | 

বস্য নির্মনন্যপ্ৈত! মনোনিন্মা ণরীতয়ঃ ॥ ৬৬॥ 

ধদনালোকনাত্তপ্তি সংসারোরগ ভ*তয়ঃ | 

যন্মিন্‌ দৃষ্টে পলায়ন্তে সব্বাশাঃ সব্বভীতয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ 

ক্রিয়াং রূপং এসং গন্ধং শব্দং স্পশঞ্চ চেতনং | 

যদ্ধেখসি তদসৌ দেবো যেন বেসি তধপ্যসৌ ॥ ৭৪ | 

দরষ্ই দশনদৃ্যানাং মধ্যে যত দর্শনং স্থিতম্‌ । 

সাধে! তবধানেন শ্বাআ্ানমববুধ্যসে ॥ ৭৫ ॥ 

যিনি না থাকিলে স্থ্যয, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাশ পদার্থ অন্ধকার মত 

হয়, যিনি থাঞাতে এই ব্রিজগৎ মৃগতৃষ্থিকার গ্তায় উৎপন্ন হইতেছে; যাহার 
স্পন্দন ও নিম্পন্দ অবস্থাতে, ধাহার মনোভাব গ্রহণ ও ত্যাগ কালে,__নিশি- 
ত্রাম্যমাণ জ্বলন্ত অর্গারের চক্রীকারতার মত এই জগল্পগ্মী পুনঃ পুনঃ উদয় ও 
লয় হয়; 'যিনি সর্বদা! প্রবুদ্ধ, যিনি সব্বদ| সুপ্ত, আবার যিনি ম্প্তও নহেন, 
প্রবৃদ্ধও নহেন: 'পন্দনবাগত অবস্তায় মিনি পরনশ|% মক্গলম,। আধার 
স্পন্দনযুক্ত অবস্থাই যাঁগার [ত্রজগতরূপে স্থিতি, ধিশি স্পন্দ ৪ অপ্পন্দরূণে 
বিলাস করেন, করিয়াও যিনি এক শুদ্ধ ভরিতাকাঁর-- পূর্ণাকার ; ধিনি 
বাগিন্দ্রয়শূন্ত মুকের তুল্য »ইয়াও অমুকধাচাল; আবার ধিনি মননশীল হইয়ও 
প্রস্তর সম, নিতাতৃপ্ত থাকিয়াও যিনি ভোঙ্গণ করেন, যিনি অকিঞ্চন, সর্বক্রিয় 
শূগ্ঠ হইয়াও কর্তা; অনগ্গ হইয়াও যাহার সকপ অঙ্গ আছে, যিনি সহস্র হস্ত, 
সহস্র চক্ষু; কোথাও সংস্থত ন! হইয়াও ধিনি জগৎ ব্যপিয়া আছেন; কোন 
ইঞ্জিয় নাই তথাপি ধিনি নমস্ত ইন্দ্রিয়ের কন্ম করেন, ধাহার মন নাই তথাপি 
সর্ঘলোকবিদিত এই মারিক মানসম্থট্টি যাহার) যাহাকে না দেখিতে, 
পাইলে লোকের এ ভ্রান্তি সংপার-সর্প ভয় হয়, গাধার যাহাকে দেখিলে 
সব আশ!, সব ভয় দুর হয়) | নট যেমন নাট্যশালার দীপসাহাযো নাট)- 
ক্রিয়! করে, সেইরূপ যিনি নাক্ষীন্বরূপ থাকাতে চিও্ডের বিবিধ ম্পান্দন হয়) 
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সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, করোপ, ক্ষুদ্র পহরীর মত যাহ ঠতে বিচিত্র সৃষ্টি হইতেছে 
অথচ তিনি একই আছেন-_কেবল অজ্ঞান হইতে উখিত উপাধি প্রভাবে সেই 
এক চিদ্াম্্াই যেন বহু জড় প্রপঞ্চরূপে ভাপিতেছেন; এক বই দুই আত্মা 
নাই, ইনি চিদাত্া বা বোধাজ্া না জ্ঞানাত্মা-তথাপি লোক মরিল বলিয়া 
কত অজ্ঞানাত্মা নিরন্তর ফ্রন্দন করিতেছে] ঠে রাম! এক কথায় ধলি, 
দেহকগ্নেক্ত্িয় উপাধিতে থে ক্রিয়া হইতেছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা্ি জ্ঞানেন্দরিয় 
উপাধিতে যে রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পশ ইত্যাদি হইত্তেছে_-এবং অন্তঃকরণ 
উপাধিতে চেতনা__এই সমস্ত তুমি যাহা লানতেছ, সেই সমস্তই সেই দেব, সেক 
দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীপ পরষাত্মা। আবার বাহ! দ্বার! ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ, শব ও চেতন জানিতেছ তাহাও [তনি। দর্শনকর্তী, দশন ও দৃশ্য 
ইহাদের মধ্যে থে দর্শনটি আছে সে সাধো ! সেই দর্শন স্বরূপটি যদি নিশ্চয় 
করিতে পার তবে আত্মাকে ধরিতে পারিবে । 

এই জগত ভ্রমটা বাহার উপর ভাসিয়াছে,সেই ব্রহ্ম জন্মশূগ্ত জরাশুন, আদি- 
শ্ন, তিনি সনাতন পুরুষ, তিনি নিত্য. তিনি মঙ্গলম্বরূপ, তিনি সব্ব প্রকার 
মলিনত! শুন্য, তিনি বন্দনীয়, উচ্চজন দ্বারাও অনিন্দ্য, সকল প্রকার কণনা-_ 
চিহ্বশূগ্ত, সব্বকারণের কারণ তিনি, অন্ুভবস্বরূপও তিনি । তাহাকে জান! যায় 
না অথচ সমস্ত জানাও তিনি । 


১০ সর্গঃ | 


মহাপ্রলয়াবশিষ্ট পরমভাব বর্ণন | 


রাম-মহা প্রলয় হইয়া গেলে সমণ্ত বিশ্ব খন লয় হয় তখন ঘিনি অবশিষ্ট 
থাকেন তাহার কোন নামও নাই, কোন আকারও নাই । ইহা বুঝি কিরূপে? 
কেনই বা বলিতেছেন ইহা কিছুই নয় কথং ধা নৈব কিঞিংসাৎ। আবার কেন 
বালতেছেন ইস্থাই সব। কথং বা সর্বমিত্যপি। আপনার এই বাকৃভঙ্গীতে 
আমি মুগ্ধ হইতেছি। 

বশিষ্ট__তোমার প্রশ্নটি অতি ব্ষম। তথাপি গর্ধা যেমন নৈশ তম দুর 
করেন, সেইরূপে আমি তোমার সংশর দূর করিতেছি। 

মহা প্রলয় হইয়া গেলে ধিনি থাকেন তিন শূন্য পদ[র্থ নহেন। 
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অগ্গুৎকীর্ণা বথ! স্তস্ভে সংস্থিত| শালভঞ্জিক1। 
তথা বিশ্বং স্থিতং তত্র তেন শন্তং ন তৎপদম্ ॥ ৭॥ 
মনে কর কোন কাণ্ঠন্তস্তে এখনও কাষ্টপুস্লিকা খোদাই করিয়া বাহির 
করা হয় নাই । সেই অন্ভুৎকীর্ণ স্তস্তে যেমন কাষ্ঠপুর্তলিকা থাকে, সেইরূপ 
পরমত্রন্মে এই জগৎ থাকে সেই জন্য পরমব্রহ্গ শৃন্ত পদার্থ নহে। জগৎ সত্যই 
হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎট। যাহাতে থাকে তাহ! বন্ধ[াপুত্রের মত শুন্য- 
পদার্থ হইবে কিরূপে ? 
বথ। ন পুত্রিকা শৃন্তঃ স্তস্তো নুৎকীর্ণপুত্রিকঃ | 
তথা ভাতং অগত্ররদ্ধ তেন শ,ন্যং ন তৎপদম্‌ ॥ ৯॥ ূ 
পুত্তলিকা খুদিয়৷ বাহির কর! হয় নাই এমন স্তত্তকে যেমন পুত্তলিকাশ,ন্য 
বণ যায় না, ব্রন্ধ সম্বন্ধে জগৎটাও সেইরূপ । তবে ব্রন্ষপদ শন্য কিরূপে? 
মায়া, শিল্পকৌশলে কাঠস্তস্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কাঠপুত্তলিকার ন্যায় এই খোদাই 
কর! জগৎ বাহির করিতেছেন। যেমন স্থির জলে তরঙ্গের সন্তাব ও অভাব 
ছুইই আছে, সেইরূপ পরমশাস্ত পরমপদে গগতের শ.ন্যত! ও অশ.ন্যত। উভয়ই 
আছে। 
রাম--লোকে আপত্তি করিতে পরে যে, সর্ব উপকরণ থাকিলেও কর্তার 
ইচ্ছ! ভিন্ন তস্তত্ত হইতে পুভ্তপণিক। বাহির হইতে পারে ন!? কিন্তু মহাপ্রলয়ে 
দ্বিতীয় কেহই থাকে না। তবে কাহার ইচ্ছায় ব্রহ্ম হইতে জগৎ বাহির 
হইবে? 
বশিষ্ঠ-_ব্রহ্ম হইতে জগৎ আঁবর্ভাব হয়--এই আবির্ভাব অংশে উপরের 
ৃষ্টান্তটি সত্য কিন্তু কর্তা অংশে নহে। 
কাহার ইচ্ছায় জগৎ পুত্তলিক! ব্রহ্ম হইতে রচিত হইয়! বাহির হয় ইহার 
উত্তর নানা লোকে নানাপ্রকারে দিয়া থাকে । কেহ বলেন (১) জগৎ 
স্বভাবতঃ হয়, কেহ বলেন (২) মায়াবী ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ হয় ইত্যাদি। 
কিন্তু বথার্থ সত্য কথা৷ এই যে £-_ 
ন কদাচিছুদেতীদং পরন্মানন চ শাম্যতি । 
ইথং স্থিতং কেবলং সং ব্রহ্গ স্বাত্মনি সংস্থিতম্‌ ॥ ১৩॥ 
কন্ষিন কালে এই জগৎ পরম ব্রঙ্দগ হইতে উদ্দিতও ছয় নাই, অন্তমিতও 
হয় নাই। কেবল _স্বরূপু ও সংশ্বরূপ ব্রঙ্গ পূর্বোক্ত বর্ণনা মত্ত আপনাতে 
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আপনিই অবস্থিত আছেন। কৃর্যযাদি কোন কিছু দ্বারা তাহার প্রকাশ হয় না। 
তিনি শ্বপ্রকাশ পদার্থ। এ বিষয়ে অনুভূতি প্রধান । বুদ্ধি ইত্যাদি পদার্থের ও 
অস্তরে থাকিয়াও তিনি বৃদ্ধাদিকে প্রকাশ করেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতি 
স্বরূপ এই জন্ত তাহার দ্বার! সমস্ত পদ্দার্থ অনুভূত হয়, কিন্তু তিনি নিজে 
অননুতবনীয়। 

মুত্তিকার অন্তরে যেমন ঘট থাকে সেইরূপ এই জগৎ ধাহার অন্তরে স্থিত 
কিরূপে তাহাকে শূন্ত বলিবে ? 

রাম-. ঘটের অন্তর্গত জল দি ঘটের সমান না হয় তবে ব্রহ্ষের অন্তর্গত 
জগত ব্রন্গের স্বভাব পাইবে কিরূপে ? 

বশিষ্ট-_এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। ব্রঙ্গবস্ত নিরাকার । ব্রদ্ম নিরাকার বলিয়া 
তদস্তর্গত জগৎও নিরাকার। এ যে ৰল! হয়, জগংস্ষ্টির পূর্ব্বে একট! আদ্যন্ত- 
শূন্য তমঃ সর্বত্র বিদ্যমান ছিল ইহা কি জান? কোন কিছুতে ভৌতিক 
প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে লোকে তমঃ বলে। কাজেই ভৌতিক 
প্রকাশ যখন হয় নাই, তখন সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে ঘেরিয় আর কি থাকা 
সম্ভব? ব্যোমরূপী পরমাত্মার নিকট সমস্ত ভৌতিক প্রকাশ অভিভূত। 

যদি বল -ুর্যাকিরণের মধ্যে কি অন্ধকার থাকে? না অন্ধকার ধাহাকে 
তুমি বল তাহ]থাকে না সতা, কিন্তু হূর্যাকিরণের মধ্যেও কিছু অনুভব কর! 
যায়__তাহা তীক্ষতা । সেইরূপ এই চিদাকাশ বা চৈতন্তরূপ আকাশে চিতি- 
গ্রাহ্থতা শক্তিটি থাকে । ব্রহ্গ, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞেয় বিষয় নাই অথচ যেজ্ঞান 
নিত্য থাকেন তাহাই জ্ঞানের ন্ববূপ। জ্ঞে় বস্তর অন্ুভবটিও যেমন অনুভব, 
আবার তাহার অভাবটও সেইরূপ অনুভব বটে। ন্বযুণ্তিতে দৃশ্জগতের 
অভাবটি অনুভূত হয় । ইহ! বলাও যা, আর আপনি আপনি স্বরূপটি অনুভব 
হয় বলাও তাই । তাই ৰল! হয়, জ্ঞান যাহ! তাহার অন্তরে ষেন অতি ্ক্মভাবে 
জ্ঞেয় গ্রাহ্তা শক্তি থাকে । এক্ষেত্রে জ্ঞানটি জয় হইতে ভিন্ন নহে। 
এইটি লক্ষ্য' করিয়াই বলা হয় শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। ইহাঁকেই কেহ 
বলেম, শক্তি ও শকিমানে যে ভেদ তা: অচিস্ত্য ভেদাভেদ। সেই কারণে 
বলা হয়, চিৎ অচিৎ উভয়ই পরমাত্মায় আছে। তিনিই দর্শন, তিনিই দৃশ্ত। 
অথচ তাহাতে দৃশাত! নাই। যেমন বান্তব দৃশাতা নাই সেইরূপ বাস্তব জগৎও 
নাই। রূপালোকে বাহিরে দেখ! আবার অস্তরালোঞ্চে ভিতরে দেখা,সমস্তই তিনি। 


১৫২ | যোগবাঁপিষ্ঠ | 


বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক শেষে ইহা হস সুযুণ্ত, ন! হয় তুরীয়। মহা প্রলয়ে 

যেমন জগৎ থাকে না, সেইরূপ সুযুপ্তিতেও জগৎ থাকে না। অজ্্রানী যেরূপ 
দৃষ্টিতে অগৎ দেখেন, সযপ্তাত্মা যোগী কিন্তু সে ভাবে জগৎ দেখেন না। তিনি 
ইহাতে স্বপ্নে দর্শনের মত বাবহার উপযোগী কিছুই দেখেন না। স্বপ্নে দর্শনটাকে 
যদি কিছু বলিতে চাও, আর সেইরূপ একট! কিছু ব্রদ্মে আছে যদি বলিতে চাও 
তবে বল যাহ! সেই পূর্ণব্রন্ধে উপাধিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত তাহা ও পূর্ণ। 
পূর্ণে পূর্ণেরই স্থিতি সম্ভব। 

আকারিণি যগ! সৌমো স্থিতাস্তোয়ে মহোন্য়ঃ | 

অনাকৃতৌ তথাবিশ্বং স্থিতং ততৎসদূৃশং পরে ॥ ২৭॥ 

পূর্ণাৎ পূর্ণং গ্লসরতি বন্তৎ পূর্ণং নিরারুতি। 

্রহ্মণে! বিশ্বমাভাতং তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতাম্‌ ॥ ২৮ ॥ 

পৃর্ণাৎ পুর্ণং গ্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ। 

অতোবিশ্বমনুখপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ ॥ ২৯॥ 

তোমার এন হইতেছে ঘিরাকার বর্গ হইতে সাকার জগৎ উৎপন্ন হয় 
কিরপে? আমার উত্তর যাহা তাহ! ত জান__জগং বলিয়। কোন কিছুই 
উৎপন্ন ই হয় নাই। কেন বলি এট কথ ইহার যুক্তি লক্ষ্য কর। 

(১) এক আকার বিশিঃ্ শান্ত জল হইতে নান! আকার বিশিষ্ট উত্ি 
বহির হয় ইহ! সকলেই দেখে । অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট পদার্থ হইতে আকার. 
বিশিষ্ট বস্তই বাহির হয়। সেইরূপ নিরাকার যাহা তাহা হইতে যদি কিছু 
বাহির হয় তাহ! নিরাকারই হইবে। তবে জগৎটাকে যে আমরা আকার- 
বিশিষ্ট দেখি তাহ। ভ্রান্তি। যদি জগৎ বলিয়৷ কিছু থাকে আর তাহা যদি 
নিরাকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে, তবে ইহ! নিরাকারই হইবে । জগতের 
কারণ হইতেছে ব্রহ্ম। তবেই দেখ! গেল অন্ততঃ আকার সম্বন্ধে জগৎ ও ব্রদ্মের 
কার্ধ্য ও কারণের কোন ভেদ নাই। জগতের আকার নাই, চর কিন্তু কেহ 
কখন বলেনও না); অনুভবও করেন না। | 

(২) পূর্ণ হতে পূর্ণ ই প্র্ারিত হয়। যাহা ধূর্ণ তাহ! কিন্ত নিরাকার? 
ব্রহ্ষকে পরমাত্মা! বল! হউক, আর বিশ্বকে জীবাত্ম। বল! হউক। : 

পৃ্ণবরহ্ধ হইতে উপাপিভেদে জীবভাঁবে যাহার প্রকাশ হয়, তিনি পরমার্থতঃ 
পূর্ণই। জীবকে যদি ব্রদ্ধা না ধল কোনরূপ সীমাবিশিষ্ট বল তবে জীব কিন্তু সাকার । 


উৎসব । | 


সহি ০ 
্বাস্মারামায় নমঃ | 


অগ্যৈব কুরু ৮ য়ো বূজঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
99055 তারায় ভবন্তি হি বিপর্ধা় ॥ 


০৬৩ রাজারা 2228 শে তলত তত মস 


৮ম বর্ষ] ১৩২* সাল, চৈত্র । [ ১২শ সংখা। 


চপ 














৬বৈষ্ঠনাথ। 


হে বরেণ্য, আদিদেব, জগতের পতি ! 
রোগ, শোক, বাধি, মৃত্যু নাশিবার তরে, 
অবতীর্ণ শিলারূপী মৃত্াঞ্জীয় তুমি 
শোভায় অতুল এই রমণীয় দেশে ! 
জানি না কি কর্মফলে রাবণ হেথায়, 
স্থাপিলা তোমারে কন্খুনাশ! নদীতীরে-_ 
সর্ব কর্মফল জীব অর্পিয়। মহেশে ; 
লভিবে নির্ববাণমুক্তি তাই কি বাসম! ? 
কুদ্র ক্ষুদ্র গিরিরাজি পাদপ মেখলা, 
শোভে তব অঙ্কে শ্যাম! বিশ্ববিমোহিনী-_ 
কি ম্ন্দর, কি সুন্দর ঘম বনু শিরে, 
উষাসতী মেপেদেছে স্বর্ণ আল্পন৷ | 
সৌম্য, শান্ত মুর্তিমতি রাজরাজেশ্বরী 
অশ্ুলি হেলনে যেন বরিছে তোমারে । 


২৮৮ 


উৎসষ। 


পুজীভূত সারি সারি শুভ্র মেঘমালা, 
চামর ঢুলায় ধীরে শ্তামািনী;শিরে__ 
যেন দেব পশুপতি তব অভিষেক ! 
শ্রীশান-বিহারী ভোল! রাঁজরাজেশ্বর ৷ 
দুরে গিরি প্রাস্তদেশে বলাকার শ্রেণী 
মাল্যাকারে ত্রিধারায় উড়িছে সত, 
জাহ্বী, বমুন! 'মার সরস্বতী পারা, 
একত্র মিলিছে যেন ত্রিবেণী-সঙ্গমে । 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গ হেথা __ 
হেন ভূমি কোথ! যা'র স্বরগ তুলন! ? 
স্থখ, স্বাস্থা, শাস্তি সদ! নিশ্বল সলিলে, 
নব প্রাণ আনে ধারে সুধীর পবন | 
নব বল, নৰ আশা, নব উদ্দীপনা, 
নিয়ত জাগিছে প্রাণে প্রহরীর মত। 
হরছর বম্বঙ্‌ বিজয়ের বাণী, 
হৃদিব্যহ ভেদি নিত্য উঠিছে আমার । 
হুঃখ হর, ব্যাধি হর, হুর উমাপতি। 
ঘুচাও জীবন-দৈন্য অপবিন্র আশা! 
চিরস্থির নছে কভু মানবজীবৰন-_ 
তুমি নিত্যবুদ্ধ, শান্ত, মুক্ত, জ্যোতির্রয়, 
রাঁণিও আমারে পদে সদ! মতিমান -_ 
সর্বার্থ সাধিক! শ্রাম! আনন্দবর্ধন | 

ূ শ্রীহ। 


কবে আসিবে ? 


কবে আসিবে? আবার ত বৎসর গেল। আবার সধুমাস আমিল। 

চৈতরঃ শ্রীমানয়ং মীসঃ পুণ্যঃ পুম্পিতকাননঃ। এট সেই শোভা আনয়নের 
মাস। এই সেই পুণ্যমাস। এই সেই পুম্পিত কানন মাস। চারিধারে সব 
পোভা ফুটিয়৷ উঠিল। পুষ্পিত কানন হাসিয্। উঠিল। আমার মধুমাস কবে 
আসিবে? আমার শুষ্ক কানন কবে পুম্পিত হইবে? কৰে তুমি আসিবে ? 
তুমি ষে বলিয়াছিলে আসিব ? তবে কবে আসিবে ? 

আর যেখানে আমি আছি? তুমি যে এখানেও আসিয়াছিলে ? আসিয়া 
আমায় দেখাইয়। দিয়। গিয়াছ এ স্থান কত ভয়ানক ৯ এখানকার প্রায় লোক 
কত ভয়ঙ্কর ? আমি যে আর থাকিতে পারি না। আমি কোথায় ছিলাম আর 
কোথায় আসিয়াছি! কি ছিলাম আর কি হইয্জ আছি! ভোমার কাছে 
থাকিলে আমি কি থাকি গার তুমি কাছে না থাকিলে আমি কি হুইয়। থাকি ? 
তোমার কাছে থাকিবে সব খুলিয়া যায়-_-আর. এখানে ! এখানে কারও কাছে 
প্রাণ খুলিতে পারি না। কারও সঙ্গে মিশিতে পারি ন1-_তবু সকলের সঙ্গে 
মিশিতে হয়। সবার সবে যোগ দিতে হয়। নতুবা শুধু শুধু কত হায়রাণ 
করে। আর কত পারিব? 

তোমার কাছে ত যেতে পারি ন।। ষদি পারিতাম তবে কি-সতবে কি 
এক মুহূর্তও তোম1 ছাড়া হইয়া থাকিতাম। আমি যেতে পারি না, আর 
তুমি-_তুমি কর্মক্ষয় না হইলেও আসিবে না।.. এত দুঃখেও আমার ছুঃখপূর্ণ হয় 
নাই। আরও আছে? আরও সহিতে হইবে? বল আমি ফি করিয়! সহিব? 
বল আর কত দিনবা সহিব? বণ আমার দিন কি আসিবে? এই জীবনে 
কি হবে, ?+"আর ত সময় নাই। তবে তুমি কবে আসিবে? বল খন 
আমার সব ক্ষীণ হবে ভবন জাগি কিহইবে? আহ।! তাও বুঝি হয় 
তুমি প্রাণের প্রাণ। ভুমি আসিলে আমার আবার বল হইবে। আমার 
আবার সব ফুটিয়৷ উঠিবে? তবে তুমি কেন এস না? আমি এই দৃরবন্ধর্থত 
হইয়। আর কত থাকিব? আম এঠ অনিলধিত কন্ম মার কত করিব ? 
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আমার কাছে তোমার ছৰ্বি আছে। আমি তাই দেখিয়া আর কতার্দন 
থাকিব ? হায়! আমি বরাবর এই উৎকণ্-স্ফুটিতচিত্ত হইয়। থাকিতে পারি না 
বলিয়! কি তুমি এস না কখন কখন বেশ আছি বচ্সি বলির! কি তুমি এস না? 
বেশ আছি বলি কার কাছে? এদের কাছে যে এদের *তন হইয়! থাকিতে 
হয়? কিন্তু তাই কি তোমায় ছাড়িগ্। আমার বেশ থাকা থাকে £ আমি 
নিদ্রাতে বেশ থাকি, আহারের, রুচিতে বেশ থাকি হাসি গল্পে “বেশ থাকি__ 
তাইকি তুমি এস না? আমার বেশ থাকা সময়ে সময়ে মাসিয়। যায় বলিয়াই 
তুমি এস না । হায়! কেন আমার ভূণ হয়? কেন আমার চিত্ত সদাই 
উৎকগ্ঠান্ষ/টিত থাকে না? তবে কি এই ক্ষণস্থায়ী অপাড় জগৎ আমায় 
আটকাইয়া রাখে? এই গ্গতে এমন কি কিছু আছে যাহা আমাকে তোমায় 
ভূলাইয়া৷ আকর্ষণ করিয়া গাখিতে পারে ? না না তাপারে না। আরম ষে 
তোমার । আমি যে তোমার কাছে যেতে চাই । যেতে পারিনা বলিয়াই 
ডাকি--তুমি এস্ভ্র-তুমি আমায় পঠয়া যাও । কবে আসিবে £ 

তোমার আসার জন্ঠ ব্যাকুল হই সতা [কপ্থ যাগ বলিয়৷ দিয়াছ তাহ। 
ব্যাকুল হইয়া করিতে প্রাণপণ করি। তুমি যেদিন আসিয়াছিলে সে দিন 
যখন কোলে করিয়াছিলে আর আমি মনে করিতেছিপাম কি যেন কি হারান 
জিনিষ বুঝি পাইতেছি, কি যেন কি ভুণ হওয়! জিনিষ বুঝি ভিতরে আসিতেছে: 
_-তুমি কোলে ক'রয়া কি দেখাইয়! দিলে তুমি আমার পশ্চাতে ছিলে -আমাকে 
_আমি সম্মুখে চাহিয়া চাহিয়াছিপাদ_তুথাপ পশ্চাতে যেন কি দেখাইয়া__ 
তাহাই ধারণ! করিতে বপিলে, বলিলে ঠাতেই আর কেহ আমাকে মারণ 
উচাটন, বশীকরণাদিতে মুগ্ধ করিতে পারিবে না__আমা তাহাই করিতে প্রাণ. 
পণ করি। আম তোমার আজ্ঞ! পালনে প্রাণপণ করি। তুমি যে বলিয়৷ 
দিয়াছ শুধু এস এস করিলে হয়না, খাওয়ার সময় খাইবে, ঘুমাবার সময় 
ঘুমাইবে, বেড়াবার সময় বেড়াইবে, সবন্কাজে সময় সব কাজ করিবে আর 
বলিবে এস এস এট। ডাকা নয়। তোমার আক্ঞাপানল কাজ. স্থির হইয়। 
বসিয়া, ষে যথার্থ ব্যাকুল হওয়া তাই ডাকা । 

নিত্যকম্ম করিল্না প্রত্যহ এক এক বার আলোচনী কর! চাই-_-কি আমি 
চাই? কোন্ সঙ্কল্প আমার আছে? কোন বাসনা আমার জাগে? আরও 
বিচার করা চাই এই জগতের সকল বস্তই যখন ছুদিনে ফুরাইয়। যাইবে 
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তথন এই জগতে আমি চিরস্থায়ী কি পাইব ॥. যদি এই বিশ্ব আমাকে 
চিরস্থায়ী কিছু দ্রিতে না পারে তবে আমি এই জগতের কিছুই ত 
চাই না। যদি এখানকার কিছুই আমি না চাই তবে এষ্ট দেহের উপর 
আমার মমতা কেন হইবে £ এই দেওটা ত অন্তরায় । সকলেরই ত এটা নষ্ট 
হয়। আমারও নষ্ট হইবে। এটা শইয়। মামিকি করিব? 

আর এই মন এই মনটা বড়ই চপল, বড়ই কপট, বড়চ5 প্রবঞ্চক । 
ইহার সঙ্গে আমার সঙ্গ কর! একবারেই কর্তব্য নহে । কতকগুলা ভোগ-- 
কতকগুল| দুক্ষদ্ম আমি এই ম্বসৎ মনের সঙ্গে পড়িয়া করিয়া ফেলিরাছি। 
সেই কর্ম দ্বারা আমার এই দেহ হষরাছে। সেহগুলা মাত্র এই দেহে 
ভোগ হইবে: সেই ভোগ সমস্ত ভূগিয়াই এটা কুলাপ্চক্রের মত পড়িয়া 
যাইবে । তবে তোমাকে স্মরণ করিয়। সে ভোগ--তাহা শ্খই হউক ব| ঃখই 
হউক --অকাত ভোগ করিয়। যাওয়া উচিত। মন্দ কম্ম করিয়াছি--৩াহার 
সাজা হওয়াই উচিত । এই সাজা খাহয়া যখন আমার ভোগ শেষ হ£বে তখন 
আমি নিন্মল হইব তন তুমি আপিবে। হউক-_তাহী5 হউক। আমি 
তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া তোমার নিতাকণ্ম পালন কারতে প্রাণপণ কারয়। 
করিয়। এই দেহ অন্ত করিব। জপহ জপ? গাম নাম ছার তনু করণ? বিনাশ- 
এই আমার জপমাণা হউক । 

আর এক কথ। আজ তাম মনে করিয়া! দিতেছ। আমি তাবিতেছি দেহের 
মৃত্যু ত মৃত্যু। মৃত্যুভয় আমার ঘাহবে [করূপে এই দেহট! পড়ি গেলে আমি 
কোথায় যাইব ? 

জ্ঞানীর দেহ অন্তে জ্ঞানী কোথায় যান, ভক্জের দেহ অন্তে ভক্ত কোথায় 
যান--এই ছুইই তুমি বলিয়। দিয়াছ। আমি তাহ নিত্যকম্ম অন্তে আলো- 
চন! করি । 

ন তস্যপ্রাণা উতৎ্ক্রামস্তি। ইছৈব লমবলীয়প্তে। জ্ঞ'নীর প্রাণের উতক্রমণ 
হয় না। ্রু যে মৃত্যুকালে সাধারণ লোকের প্রথমে নাভিশ্বাস হন্প পরে 
প্রাণ নাভ হইতে হৃদয়ে আইসে। পরে মুখ দিয়াই হউক বা অন্ত দ্বার 
দিরাই হউক গ্রাণট! বাহির হইয়া যায়। তখন লোকে কত কক পায়--কত 
ভীষণ যাতনা জীবের তখন হয়। যখন কেহ মরিতেছে তখন দ্রাড়াইর়া দেখিলে 
তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে । আহা ! মরিনার সময়, মরিবার বহু পূর্ব 

ঙ 
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হইতে মানুষের পজ্জঞা-সরম থাকে না--যে জীবনে কখন অসাবধান হয় নাই 
তাহার অঙ্গের কাপড় আর থাকে না। যতক্ষণ সামর্থ থাকে কাপড় টানিয় 
দিলেও কাপড় অঙ্গে রাখিতে পারে না । শত বৃশ্চিক যেন তাহাকে দংশন করে। 
জ্বালায় ছট্ফটু করিতে করিতে, সে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। 
বিছান। -যন তাহার কাছে কণ্টকশব্যা হয়। কি যে যাতনা হয় তাহ। মুখ 
ফুটিয়! বলিতেও পারে না। নিঃশবে রোদন করে। বড় অসহায় হইয়| কি 
যেন কি জানাইতে চায়। জানাইতে ন৷ পারিয়া কাদে। চক্ষু হইতে জল 
পড়িতে থাকে । কত যাতনা তখন হয়। সাধারণ লোকের মৃত্যুযাতন! বড় 
হৃদয়বিদারক। সব ধাতনাগুলি ভোগ্গ ন। হইলে প্রাণ কিছুতেই দেহ ছাড়ে ন।। 

জ্ঞানীর কিন্তু মৃত্যু যাতনা হয় না। তীাগার প্রাণের উতক্রমণ নাই । এই 
থানেই জ্ঞানীর প্রাণ সেই মহাপ্রণে বিলীন হইয়া! ষায়। 

জ্ঞানী চিরদিন বিচার করেন দেহট৷ জড় । এটা সর্বব্যাপী চেতনের এক- 
দেশে--আকাশের একদেশে যেন ঘটভাসে সেইরূপে ভাসে মাত্র । এই দেহের 
ভিতরে বাহিরে চেতন থাকেন। চেতন . আকাশের  মত--মাকাশ হইতেও 
স্থক্ম। চেতন, আকাশকেও ওতপ্রোত ভাবে বেষ্টন করিয়। আছেন। কিন্ত 
ইনি আকাশের মত জড় নহেন। ইনি সর্বানভূ। ইনি সমস্ত অনুভব করেন। 
এই চেন, দেহ ব্যাপিয়। থাকেন বলিয়। আমর! দেহটাকে চেতন বলি। 
দেহটার জাগ্রত অবস্থায় যেখানে এটাকে স্পর্শ কর! যায় সেই খানেই ইহার 
অস্তিত্ব অনুভব হয়। সেইরূপ সকল পদার্থকেই-__-একট! প্রস্তরকেও--চেতন 
পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। জড় প্রস্তরকে স্পর্শ করিলে আমি একটা কিছু 
অনুভব করি কিন্ধু প্রন্তরটা আমার স্পর্শ অগ্গভব করে কি না তাহ! আনি 
বপিতে পারি না। আমি যদি আমার ভিতরের বাহিরের চৈতগ্তকে সর্বব্যাপী 
দেখিতে পারিতাম--যদি ইহাই জড়ের মধ্যেও আছে ইহা অনুভব করিতাম 
তবে জড়ের চৈতন্য কি অনুভব করিতেছে ন। করিতেছে তাহ! বুঝিতাম। কিন্তু 
আমার চৈতন্ত কেবল এই দেটিতে মাত্র অহং অভিমান করে। কিন্তু তুমি 
সকল বস্ততে অহং অভিমান কর কি না! তাহ! আমি জানি না, তুমি তাঃ। জান। 
তুমি সর্বত্রই আছ ইহা আমি্জানি। কিন্তু সর্বত্র ভাল কি না সর্বত্র অহং 
 অত্তিমান কর কিন! তাহা আমি জানিনা। আমি তোমা! হইতে পরিচ্ছিন্ন 
হইয়াই--অথও্ড হইতে শুধু দেহব্যাপী খণ্ড ঠৈতন্ত হুইয়াই ভ্রমে “পড়ি, মেই 
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জন্ত তোমার সর্বব্যাপিত্ব বুঝিতে পারি না । ঘটের মধ্যবর্তী আকাশ যদি 
আপনার ঘটত্ব--খগত্ব-পরিচ্ছিন্বত্ব ছাড়িয়া! নিরস্তুর ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত 
ভাবে অবস্থিত মহাকাঁশকে দেখে-_সর্ধদা আপন পূর্ণ্বরূপকে দেখে তখন সে 
যেমন' আপনার টভাব তুলিয় আপন পূর্ণ মহাকাশ স্বরূপেই স্থিতিলাভ করে 
জ্ঞানীও সেইরূপ এই দেহব্যাপী চৈতগ্তকে-__দেহের ভিতরে বাহিরে ওতপ্রোত 
ভাবে থে চেতন আছেন --খণ্ডটৈতন্ঠকে ইহার দেহ উপাপি ভূলাইয়অথণ্ড তাবেই 
দেখেন। কাজেই দেহট। থাকিতে থাকিতেও ত অনেক বার ঠিনি দেহ ভুলিয়! 
চৈতন্তরূপে সমাধি লাভ করেন। তাহার কোন বসতে আপরি নাই বলিয়া__ 
দেহেতেও নাই, মনেতেও নাই বলিয়া, তাহার কোন সঙ্কল্প নাই বলিয়া তিনি 
ভোগক্ষয়ে ধখন দেহটা৷ পড়িয়। যায় তখন এই খানেই সেই পূর্ণে মিলিয়া পূর্ণ 
হইয়াই থাকেন। জ্ঞানীর পূর্ণরূপে স্থিতি এইরূপ । কিন্তু জ্ঞানীর না জানি 
কত ভাগ্য ? এ ভাগ্য কি সকলের আছে? তুমিই ত বলিয়াছ-__ 
বহ্‌নাং জন্মগন্মান্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বান্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুছুল্ল ভঃ ॥ 
অনেক জন্মের পরে__শেষ জন্মে জ্ঞানবান্‌ বালগদেবঠ সমস্ত ইহা অনুভব 
করেন। যিনি এইরূপে আমার ভজনা করেন এরূপ মহাত্ম ম্ুুলভ। আমার 
ভাগো কি এই জ্ঞান লাভ হইবে? 
এখন ভক্কের মৃত্যুকালে কি হইবে সেঈ বিষয় আলোচনাও করি। 
তুমি বলিয়াছ__“তেষামহং সমুদ্ধতা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। তুমি তোমার 
তক্তকে মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দও। ভঞ্ত সমস্তই সহ করিতে 
শিক্ষা করেন। তোমার নাম করিয়! করিয়৷ সবই সওয়! যায় বলিয়া! তিনি 
এতদূর তিতিক্ষু হয়েন থে দেহে যাহা কিছু হউক তিনি তোমার ভাবে থাকেন 
বলিয়। দেহের কোন কিছুতেই কাতর হয়েন না । মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণেও 
তাহার সুখ হয়। ভক্ত বলেন_ | 
মাতঃ শাস্তবি! শল্ত সঙ্গ মিলিতে মৌলো নিধায়াঞ্জলিং 
* *.. তত্বীরে বপুষোইবসান সময়ে নারায়পাজ্তি ঘয়ম। 
সানন্দং ম্মরতো। ভবিষ্যতি মম প্রাণ প্রস্াণোত্সবে 
ভূয়াৎ তক্তিরবিচাত| হরিহর! দ্বৈতাত্মিকা শাশ্বাতি ॥ 
তক্ত প্রার্থনা করেন প্রাণপ্রয়াণটাই ষেন তার উৎসব হয়। - উৎসব কেন? 


২৯৪ উৎসব । 


তোমার কাছে যাইব, তোমায় দেখিব, তোমায় সেবিব, তোমায় ভজিব, ইহা 
অপেক্ষা আর আমার অধিক আনন্দ আর কিসে হইবে? দেহেরবালুকাস্ত,প 
সরিয়। গেলেই ত ক্ষুদ্র নদী স্বরূপ আমি, আমি শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের চক্রতীর্থের 
মত বিশাল সমুদ্রে মিলিব।.. ইহাই আমার জীবনের সার্থকতা । তোমার 
কাছে যাইব ইহাই জীবন ধরিয়! সাধিয়াছি। সেইজন্যইনত উৎকণ্ঠান্ষটিত 
চিত্তে তোমায় ডাকিয়াছি। যখন তুমি আমাকে মৃত্যাসংসার সাগর পার 
করিতে আসিবে তখন আমার ম্খ হইবে না? তখন আমার উৎসব হইবে 
না ত কথন হইবে? কতকালের পর, কত ছ্ঃখের পর তোমায় পাব 
ইহ! অপেক্ষ। আর আমার মানন্দ কিসে হইবে ? 
ভক্ত তাই মৃত্যুকালে পার্বতী লোকদ্দিগকে ডাকিয়। বলেন ঃ - 
আমি চল্লাম রে ভাই আনন্দ কাননে । 
ংসারের লোকে যারে শাশান ব'লে ভয় পায় মনে। 
শা প্‌ না ্ ব শা ন 
অন্তিম সময় দেখে তোরা মুখে বল্ছিস হরি বোল 
আমিত ভাই স্থির নেত্রে দেখ চি শ্যাম! মায়ের কোল 
ম৷ আমার ব্যাকুল হয়ে ছুটি বাহু পসারিয়ে 
ডাকৃচেন আমায় কোলে আয় বাপ 
ভয় কি দুরস্ত শমনে | ইত্যাদি । 
মৃত্যুকালে তুমি কিরূপে ভক্তকে সংসার সাগর পার কর তাও তুমি বলিয়া । 
শ্রুতি ত তুমিই । তুমিই বলিতেছ-_ 
সেতুং স্তর দুস্তরান্‌। 
৯ ৬৬ নাঃ ্ % 
এষ! গতিঃ। এতদমুতম্। 
্বর্চ্ছ। জ্যোতির্গচ্ছ। সেতুং সতীত্ব? চতুরা। 
মৃত্যুকালে তুমি €তোমার মুনোমোহন বেশে আসিয়া জীব চৈতগ্তকে' শক্তি 
দাও, দিয়! বলিয়। দাও-_যাও এই দুস্তর সেতু সকল পার হইয়া যাও । 
এই গতি। অমরত্ব । স্বর্গে যাও। জ্যোতির দেশে যাও। চারি সেতু পার 
হইয়া যাও। 


কৰে আসবে । 


আর কি বলিব? একট! কথা শেষে জিজ্ঞাসা করি। ইহা বলিয়াই 
ইতি কারব। | 

জ্ঞানীর ত প্রাণপ্রয়াণ নাই। জ্ঞানী ত এই খানেই তোমাতেই বিলীন 
হয়েন কিন্ত ভক্তকে তুমি কোথায় যাইতে বল? স্বর্গদেশ জ্যোতির দেশ-_ 
সে কেমন দেশ! যে মধুময় অমৃতময়, তেজোময় দেশ হইতে আমি তোমার 
কথার অবাধ্য হইয়া, তোমার উপদেশ ন/ঃগুনিয়া মছামোহের দ্বারা প্রনুন্ধ 
হইয়া, এই ময় দগতে আসিয়া পড়িয়াছি ; আসিয় . সক স্ুলিয়। গিয়াছি ষে 
দেশের কথা কল্পনা করিয়াও আমি যেন কেমন হইয়া যাই ) ৰে দেশে আমি 
তোমার সঞ্গে ছিলাম তোমার সে দেশ কেমন? তুমি পৃথিবীতে 
আনিবাঁর সময় যখন মায়া মানুঘ হও, ব্রিঙ্গগতে পাপ হর! কীর্তি স্থাপন করিয়া 
ষখন আদ্য ব্রহ্গপদে স্থিতি শাভ কর, আর আপন স্বরূপে সর্বদা থা $য়াও 
বখন সেই চন্দ্রকলাসম নাদের উপরে জ্যোতির বিন্দু যধ্যে-ল্সেই মনোহর .দেশে 
অপৃব্ব বেশে, মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, বচোভিরাম কি জানি কি মুর্তিতে 
খেল! কর সেই দেশ কেমন? সেই দেশে কি আমাকে এই ভোগায়তন তন 
অস্তে লইয়। যাইবে; আবার কি আমি সেহ দেশে তোমার কাছে থাকিতে 
পাই? আর আমি কখন তোমার হন্গিত পর্যন্ত অমান্য করিব না। আর 
আমি কখন কৌতুহলাক্রান্ত হইব না। আর আমি কখন সেই দেশের প্রাকার, 
পরীখ৷ পার হইয়া আসিব না । আমি অনন্ত অনস্ত কাল ধরিয়। সেই দেশে 
তোমার কাজে, তোমার কাছে-__তোমার সেবা, তোমার ধ্যান, তোমার মুখ 
হতে তোমার আমার আত্মবিচার পইয়।৷ থাকিব । 

এখন একবার দেখাইয়া দাও না- হউক কল্পনা তাতেও ক্ষতি নাহ । খুব 
দৃঢ় কল্পন! দারা বেশ করিয়া! সেই রাজান্ট একবার দেখাহয়া দাও । 

আচ্ছা । অতি সংক্ষেপে আভাস দেওয়া মাত্র হর। 

আকাশের মধ্যে সুয্য যেমন একটি বিন্দু সেই রকম জ্রমধ্যের পণ্চাৎ ভাগে 
কোন এক মণ্ডল মধ্যে কোটি সুর্য মত তেজ অথচ কোটি চন্দ্র স্বশীতল এক 
বিন্দু পারে সেই ন্থণীতল চৈতন্দাপ্ত সেই দেশ। কত বড় সেই রাপ্য কে 
বলিবে। যে যত সৌন্দর্য ধারণা. করিতে পারে তদপেক্ষাও সেই স্থান সুন্দর । 
সেস্থান এক বিস্তৃত পঞ্চবটা। চারিধারে রুপবাটিকা!. রসবাটকা, গন্ধবাটিক, 
স্পশ বাটিকা। সেই সমস্ত পুষ্পবাটি। বেষ্টিত স্থানের চারিকোণে শুঙ্গার মণ্ডপ 

৩৮ 


উত্সব । 





সুকিরগুস, জ্ঞান মণ্ডপ 'ও একান্ত মণ্ডপ। মধ্য স্থানে শব্বাটিক।। সঙ্গীত 
মতিকার নথমুখ মুখরিত তানণয় শুদ্ব' বেদ ঝঙ্কার মধো মধ্যমণ্প। সেই মগ্ডপ 
নধ্যে বাহারে খুঁজিতেছ তিনি--তিনি মাতৃভাবে সেই স্থানে লইয়া যান! গিয়। 
আপন স্বরূপ দেখান।. সেই পরম শান্ত স্থানের কথা ম্মরণেও প্রাণ পুলকিত-_ 
মন স্বচ্ছনা__হয়। সেখানে যারে দেখি তারে অনন্ত অনস্ত কাল ধরিয়া দেখা 
হউক তাঁতেও বিরক্তি নাই । যারে দেখা যায় আর যে দেখে উভয়েই সেখানে 
চির নবীন কিশোর, নবীন কিশোরী মূর্তি। অধিক আর কি বল।যাইবে সেথানে 
একান্তে থাকাও যত ম্থথ আবার তার সঙ্গ করাতেও ততম্ুখ। যখন ইচ্ছ। 
একান্তে থাক-_বখন ইচ্ছা তারে ন্মরণ কর। যে মুর্তি দেখিতে চাও সেই মুর্তি 
ধরিয়াই রে আইসে। যাহা জানিতে চাও তৎক্ষণাৎ সে জানাইয়| দেয়, দেখাইয়া 
দেয়, অন্থুভব করাইয়া! দেয়। সেখানে গেলেই সতাসন্কল হওয়া হইয়। যায়। 
ক্ষণে ক্ষণে নৃত্ুন আনন্দের প্রবাহে সেখানে কি যেন কিসে সে ভূবাইয়া রাখে। 
আয়াস বলিয়া কোন কিছু সেখানে নাই । অজ্ঞান বলিয়া কোন কিছু সেখানে 
নাই। অনভিলষিত কম্ম বলিয়া! সেখানে কিছু নাই । অধিক আর বলিয় 
কিহুইবে। কল্পনার ধারণাভ্যাসে ভক্ত সেই স্থানে নিত্য যাইতে যাইতে সত্য 
সতাই সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। হইয়। তাহার সহিত নিজের সম্বন্ধ দেখিয়া 
স্থিতি লাভ করে। ইতি-_ | 


পরিবর্তন । 


. সুজাত। বড় মানুষের মেয়ে। শ্বশুর বাড়ীর কিছুই তাহার মনে ধরে না। 
বড় কট্ভাবিণা ; বড়ই কলহপ্রিয়!। সব্বদা ধনগর্ব্রে ও রূপগর্ধে ধরাকে 
সর! গান করে। 

বুদ্ধদেব একদিন সুজাতার শ্বশুরবাড়ীতে ভিক্ষা করিবেন। গিয়াই ভয়ানক 
কোলাহল শুনিলেন। কারণ গিজ্ঞাসিয়া জানিলেন বধুর জঙ্ সংসারে সর্বদা 
অশান্তি । বুদ্ধদেব নুজাতাকে ভডাকিলেন। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. 
নুগাতা-_স্ত্রীলোক সাত প্রকার । 


পঞ্নিরর্বন ।. 





১। কেহ ভীম উগ্রচণ্তী ৪1 কেছ সুশীল। 
২। কেহ কুটাল! কলচ-প্রিয়া €। কেহ সুগৃহিনী 
৩। কেহ প্রিয়ন্বদা | ৬। কেছ প্রিয়স্থী: 

৭। কেহ সেবিক|। | 
এট সাত প্রকারের স্ত্রীলোকের মধ্যে তুমি কোন্‌ প্রকারের ? $ 
সুজাতা । প্রভূ! আপনার প্রশ্ন আমি বুঝিতেছি না। ভাল করিয়া বুঝাইয়া 

বলুন। 


ুদ্ব_.মসতী স্ত্রী চপলম্বভাব! ; তিনি স্বামীকে ভালবাসেন না। সর্বদা ক্রোধন 
স্বভাব! ; সর্ধদা নিজের সুখের জন্ত বা, ইহাদের লজ্জা! নাই; 
ইহার। কাহকেও ভয় করে ন।; ইহারা লোকনিন্দা গ্রাহথ করে না ।: 
ইহার! মিথ্য। কথা কহিতে ভয় করে না। আর ধাহার| সতী 
তাহারা প্রিয়বাক্য বলেন, আহ্ছিক পুজা করেন, চরিত্র ইহাদের নম, 
কাহাকেও অপমান করিতে পারে ন! ) স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 
প্রাণপণ করেন; নিজে ক্লেশ করিয়া গুরুজনের তৃপ্তি সাধন করেন। 
ইহাদের মধ্োও আবার প্রকারভেদ আছে। তুমি কোনরূপ স্ত্রী? 
সুজাত বুদ্ধদেবের কথ৷ শুনিয়া কাদিতে লাগিণ $ বলিল আমি কুলটা, 
কলহৃকারিণী, অসতী হইতে ইচ্ছ। করি না। আমি সতী হইতেই ইচ্ছা করি। 
প্রভু! এই মুহূর্ত হইতে আমি ভাল হইব । 
সুজাতার পরিবর্তন হইঙ্জা গেল। বুদ্ধদেবের এই উপদেশ পড়িয়া কোন 
কোন ম্ুঞ্জতার স্বভাব কি এখনও পরিবর্তন হইতে পারে? করিয়! দোঁখলে 
মন্দ হয় কি? 
কোথাও বধু মন্দ আবার কোথাও শ্বাশুড়ী ধরয়ঙ্করী। বৃদ্ধদেবের উপদেশে 
কি ইহাদের চরিত্র ফিরে 2 পরিবর্তনের সংবাদ পাইলে বড়ই আনন্দ হইবে। 


তোমার দেখ। কি মানুষের নিতান্তই, মিলে না? না--একথাটা ঠিক 
নয়। মিলে। কত ভাবেই মিলে। কখন নৃশংস ভাঁবে--কখন অনৃশংস- 


উৎসব। 





ভাবে। মিলে-_-কখন ঘোর! মুর্ঠিতে, কখন অধোরামুর্তিতি। কে বলে 
মিলে না 2 

মান্য তোমায় দেখে-__কিস্ত দেখেও দেখে না। যখন দেখে ঠিক 
সেই সময়ে কিছুই বুঝিতে পারে না। অবাক্‌ হইয়৷ দেখে । দেখিয়া ধ। দেখে 
তা ষে তুমি একথা ম্মরণ করিতে ভুলিয়া! যায়। তোমায় দেখে-_দেখিয়া 
দেখিয়। আবার দেখিতে চায়-_-দেখিতে বড় ভাল লাগে 'তাই প্রাণ ভরিয়! 
. দেখে । কি দেখিতেছে, কারে দখিতঠেছে তখন .দ ভাবন। থাকে ন1। 

তারপর খন তুমি চণিয়! যাও--যখন আর তোমার দেখে না--তখন 
লোককে জিজ্ঞাসা করে--বল না৷ তোমর। কি তারে দেখিয়াছণ সেইষে 
'মামি যারে দেখিলাম। বলনা স্কে? যদ কোন ভক্ত সঙ্গে থাকেন তিনি 
বপিয়৷ দেন_-এমন মনুষ ত কখন দেখি নাই। তবে সাধুদের মুখে শুনিয়াছি 
এই সব পৃথ্যস্থানে তারে কেহ কেহ দেখে। 

মনে সন্দেহ আইসে। আমার সে কেন দেখ। দিবে? আমি কি তেমন 
কিছু করিয়াছি যাতে তা দেখ! পাওয়া! যায়? নানা বোধ হয় আর কেহ 
হইবে। কিন্ত কিন্ুন্দর রূপতার? কিন্ুন্দর ভঙগী? 

আচ্ছ--এঃ ত দেখিলাম। দে কোথায় গেপ? সেবুঝি কোন বড় 
ংশের কেহ হইবে। 

সঙ্গের লোক বপে-+বড়বংশে কেহ বদি হইত তবে তার সঙ্গে লোকজন 
থাকিত। এর সঙ্গে ত আর কেহ ছিলনা । বিশেষ আমর! ত তখুনি তার 
পশ্চাৎ পণ্চাৎ গরিয়াছিলাম। কতকদূর গিয়াই আর ত কিছুই দেখিলাম ন | 

তারে মানুষ বলিয়া! যে সন্দেহ হইয়াছিল সে সন্দেহ তখন থাকে না। 

সেই; আসিয়াছিল ! হায়! তারে ত চিনিপাম না। হায়! পুজার ত সৰ 
দ্রব্যই সেখানে ছিল। সরয, তীর। ন্লানও করিয়াছিলাম। পৃর্জার ফুলও ছিল। 
সে মানুষ হইয়। আদিয়াছিল। সেও কাছে বসিয়া আবার কারে ধেন পুজা 
করিতেছিল। জানিলেও সবার সাক্ষাতে আমি ত তারে পুজা1-করিতে পারিতাম 
না। ন! হউক--মে কাছেই বসিয়াছিল। উদ্দেশে কেন পুঁজ! করিলাম না! ? 

দেখিয়। ত আসিলাম ! তখন কিন্তু কিছুই তাবিতে পারি নাই। আবার 
কোন্‌ শুভ মূহূর্ত আমিল। আবার"সেই রূপ, সেই ভঙ্গী, সেই স্নান প্রাণে 
জাগিল। তখন মনেণ্হইল একটু কিছু পিখিয়। রাখি । লেখ! হইল £-_ 


তোমার দেখ! । 





১ 
তুমি কি এসেছিলে আপন মনে ? 
আরতি করে যারে ত্রিভৃবনে | 
চন্দনচর্চিত ফুল ত কাছে ছিল 
মরষ, নেচে নেচে নিকটে ধেয়ে এল 
চরণে মঞ্জীর পড়িল নয়নে 
হলে! না তবু পুজ! কি জানি সরমে। 
কি জান কি হয়ে গেল-__কি জানি কি ভুল হল 

_ (পরে ) পরাণ লুটাইল চরণে 

তুম কি এসেছিলে আপন মনে ? 

২ 
সে ত আজ কত দিন গিয়াছে চলিয়া 
এখনও চ'থে কেন রয়েছে মিশিয়| 

সে ছবি মনোহর ব্রহ্ম বারও পর 

তখন চিনিন কেন আপন! ওুলিয়া 
এখন বলি বা! কেন কাদিয়! কাদিয়। 
সেই ত এসেছিল সরয,-সিনানে 
'আরতি করে যারে এ তিন্ভূবনে। 

৩ 
বার তরে ফুটে ফুল গগনে রবি তারা, 
তাপস অৰিরাম ডাকিয়া! হয় সার।, 
ছাইয়! নীলনভ দাড়ায়ে যেইজন, 
ভরিয়! সব হৃদি রয়েছে সেইজন, 
কপালে দীপক মোঞনমূরতি 
পঞ্চপ্রাণ করে মঙ্গল আরতি। 
চরণে প্রাণ যদি মিশিয়। রহিল 
চঙ্ল চল আর বার সেখানে লয়ে চল। 
মনে মনে পব জনে পরণাম '্মরণে 
সেই ত এসে ছিল মঞ্জীর চরণে । 


উৎসব। 


১৩১৫ সালের ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবারে এই লেখা । আব ১৩২* সাপের 
১ই ফান্তুন শনিবার । আজ সেই ভাব আবার আসিল। সেই রূপ আবার 
মনে পড়িল। 

আরও আশ্চধ্য। একখানি ছবি 'মলিয়াছিল। সেই ছবিতে তোমার 
ছবি আকা1। অন্ততঃ সেই মঞ্জীরঃরণ-_ষে চরণ আমার প্রয়োজন । ভাবিবার 
সময় চক্ষু যেন পুনঃ পুনঃ এই আকা চরণে সেই চরণ মিলাঈতে চায়; সাদৃশ্য 
ন। থাকিলে একের সহিত আরকে মিশান যায় কিরূপে? 

তাই ত মনে হয়--যে আপিয়াছিল যারে দেখিয়াছিলাম সেতুমি। হয় ত 
এ কথা ভাবিতে পারিতাম না। হয় ত আর কখন নেই তুমি এ কথাম্মরণ 
থাঁকিত না। কত স্থানে কত সুন্দর ত দেখিয়াছি। সব গুন্রকি মনে 
আছে? তবে এক চকিত্তের দেখ। এত মনে থাকে কিরূপে? সরধ তীরে 
এক ক্ষণের জন্য দেখ! সে দেখ। বুঝি ভুলিয়৷ যাইতাম--ষদি সাধু সেই খানে 
এঁ কথ! বলিয়া ন| দিতেন। সাধুসঙ্গ না হইলে কি তোমায় চিনা যার? 

কিন্তু তুমি যখন দেখ! দিতে মনে কর তখন অন্ত কারও বলা বুঝি দরকার 
হম্ব না। সেই যেলছমন ঝোলার--মআাবার বড় অম্পষ্টভাবে দেখ! দিয়াছিলে 
-আবার তোমার ডাকাও শুনিয়াছিলাম। তাও ত বড় ক্ষণস্থায়ী। তথাপি 
ত ভুল। গেল ন|। আর সেই বুন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে আর যাব না 
কিছুতেই কেহ. লইয়! যাইতে পারিল না--ভাবিলাম আর কখন বৃন্দাবনেও 
আসিব না। তারপর মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া, গোবিন্দজী না দেখিয়া 
যখন গোবিন্দভীর মন্দিরের এক ধার দিয়া যে রাস্ত! গিয়াছে _সেই মাঠ-_সঙ্গে 
লোকও ত ছিল--তুমি সেই সবার সাক্ষাতে আসিলে-_-কোলে উঠিবার জন্য 
কণ্তই করিলে। তখন ত কিছুই বুঝিতে পার নাই। কিন্তু তার পরেই 
কেন মনে হইল আর বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। সেও ত কতদিন 
হইয়। গেল। কিন্তু সে দেখাও ততুল হইল না। তবে সে দেখার ভাবটি 
মনে আছে--তোমার শুন্দর রূপ মনে আছে। কিন্ত তোমার মুখ ত কিছুই 
মনে নাই। 

আর অন্ত স্থানের দেখায় বেশ স্পষ্ট মুখ মনে নাই।* তবে বাহ! আমার 
আবগ্তক সেই মঞ্জরীর পরা চরণ কমল মনে আছে। ইাত্ডেই আমার তইবে। 
তবে কেন'নী বলিব তোমার ঘেখা পাই নাই? | | 


তোমার দেখা। চর 


বোধ ১৩০৮ হয় সালে কুস্ত মেলার সময় ফালস্তন মাসে ইহা হয়__আবার 
১২ বতসর হইয়। গেল। আবার সেই সময় আদিল। আবার হরিঘারে 
কিম্ত হইতে চলিল। এই এক যুগে কত কিহইয়! গেল। তুমি কিন্তু চকিতে 
আসিয়াছিলে। তলত হইল ন1। 

এখন আবার কত যুক্তি মিলিল। এখন মনে হয় সেই সেই। এ কথার 
কোন ভুল নাই। কেন নাই? তাই বলিতেছি। 

এ কথা গ্রুব*সত্য বলিয়া মনে হয় যে তুমিই আছ। আর জগতটা ষে 
দেখ! যাইতেছে এটা তুমিই রূপে দাড়ায়! মাছ। রজ্জুটিই আছে। রজ্্ুটিই 
সর্পরপে ভাগিয়াছে। বাস্তবিক সর্প নাই। রজ্জুই স্পরূপে দেখা যাইতেছে। 
বাস্তবিক জগৎ নাই । তুমিই জগতরূপে ভাসিয়াছ। স্ুযুণ্তি যেমন শ্বগ্নরূপে 
ভাসে সেইরূপ তুমিই স্থষ্টিরূপে ভাসিয়াছ। এ কথা শান্ত্রই নলেন। শাস্ত্র 
বলেন ন্থযুপ্তং স্বপ্রবৎ ভাতি ভাতি ব্রদ্মৈব সর্গ1ৎ| কথা কিন্তু ঞ্রব সত্য । ্‌ 

আবার তোমার সরয,তীরে মুর্তি ধরিয়া আসাও সত্য। তুমি অখণ্ড 
থাকিয়াও খগ্ডসুর্ভিতে ভাস। শান্ত্রও তাই বলেন। বলেন ভক্তচিগ্তানুসারেণ 
জায়তে ভগবান্‌ অজঃ। 

আমি তত্র কিনা আমি জানিতে পারি নাই। এত দোষ করিয়াও ভক্ত 
কিরূপে হওয়া যায় তা আমি বুঝিতে পারি না। তবু মনেহয় ষ! কিছু অপরাধ 
হইয়। গিয়াছে তাহা অপরাধ করিব বণিয়! হয় নাই। তোমাকে পাইব কিরূপে 
তাহা বুঝিতে গিয়া হইয়াছে । এখন মনে হয় তুমিই সর্বপ্রকারে খেল! 
করিয়াছ। 

এ কথাও মিথ্যা নয়। একবারেই নয়। এখন ভাবি য! দেখি তাই ত 
সেই। সেই ত আছে। মূর্তিটি যাহ! দেখি তাহ! রজ্জুতে সর্পের মত তাহাতেই ত 
তাসেমাত্র। | 

অখগ্ডকে ভাব। যায় না। যায় না বলাও ঠিক নহে। কারণ যোগী 
যখন সমাধি করেন তখন ত অথণ্ডেই স্থিতি লাভ করেন। এটাও কখন কখন 
উপলব্ধি করাইুয়াছ। কিজ্ঞ এটা আয়ত্ব করা আমার বুঝি হইল না। সে 
অবসর ত দিতেছ ন1। .তবু কিন্তু আশা যায় নাই। যদি সে সংযোগ করিয়া 
দাও" দিয় রূপ করাইয়! দাঁও তাহা হইলে উহাত আর ভার কি? কিন্তু 
অথও্ড যখন অখওরপে সর্বদা থাকিয়াও খও্যুর্তিতে উদয় হয় তাই যেন আমার 


রর | উৎসব। 

বড় শ্ুধের। আমি মূর্তি ধরিয়াই অথণ্ডে যাইতে চাই। আবার মূর্তির সঙ্গে 
খেল। করিতে চাই । কখন অথণ্ডে স্থিতি, কখন মৃত্তির সহিত খেলা-_-আবার 
সর্ব মুর্তিতে সেই অথণ্ডের বহুরূপে খেলা এই আমার বেশ লাগে শাস্ত্র থে 
বলেন স্বপ্ন জাগর নুযুপ্তমবৈতি নিত্যং -এই আমার বেশ লাগে। 

তোমার মুন্তি ধরিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মিলাইয়া লওয়ায় বড় নুখ। মূর্তির দিকে 
চাহিয়া চাহিয়া বল! তুমিই ভূভূবিস্বঃ। তুমিই তৎসবিতুবরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত |. 
এই তুমি__তোমার ধ্যান বডই সুন্রর। আবার সব মূর্তিই তোমার মুর্তি । 
মূর্তিটি ইন্দ্রজাল সত্য। কিন্তু তোমাতে ভাসে বলিয়! মৃযা হইয়াও অমৃষ!। 
তেজোবারি মুদাং ষথ! বিনিময়ে! যত্র ব্রিসর্গোহমৃষ। | বড় সত্য ইহ! । তুমি কিন্তু 
ধায়! স্বেন সদা নিরম্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি । এইটি কবে হইবে? কবে 
এই দেহটাকেও মনে হইবে এটা, তোমারই মুর্তি। তোমাই উপর এট! 
ভামিয়ছে তুমিই এইরূপে খেলা করিতেছ ? 

নিতাকশ্খ্ করিয়া _ভক্তিযোগে পূর্বরাগাদি ভাবনা পরে তুমি আছ : 
আর কিছু নাই এই ক্রম অনুসারে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান মিশ্র নাধনই আমার 
ভাল লাগে। এই ভাবে তোমায় লইয়া থাকা__ইহাই আমার দঃখনিবৃদ্ভি। 
ইহাতেই জীবের ছুঃখনিবৃত্তি। যে ষতটুকু পারে তার ততটুকু হয়। 


বন্দনা । 


তুমি প্রভূ ! তাঁম নাথ! হে গুরো ! হে তাত? 
মাতা | ভ্রাতা! সত! প্রিয় ! বিশ্ববিধাতঃ ! 
নিখিল জনরঞ্চন, চিরমনোহারি ! 

ভবতাপ নিবারণ বাঞ্ছ।পূর্ণকাঁরি । 

অরূপ, অগুণ, রিপুদলন ভয়াল; 

অগনিত রূপ গুণ অমিত দয়াল। 

পাপ কলুষ দাহন তিমির বিনাশি 

মানগে। পুণ্াকিরণ দীপ্ত উষ! ঠাদি। 


'মআর সময় নাই। ৩০৩ 


ম্বান মধু-সমীরণ সমল বাত, 
প্রশ্ুট করহে সথে ! পপ্রমপারিজাত । 
সা আছে রিক্ত হে নাগ! যাগ মাছে পর. 
বিশ্বজীবন প্রভূ, সকল কর পূর্ণ । 
চিত্ত চমত্রুত দাসী রুতা তোমার, 
মানসনন্দনে লহ বন্দন হামারি । 
মূ ৬কাশীধাম। 


আর সময় নাই। 


মনে নান! চিস্ত! উঠে বাপয়! ভগবানকে ডাকিতে পার না এন ত তোমাৰ 
আপাঁও ১ উপায় বলিয়া দিতেছি--ফাভাতে বহু চিস্ত। উঠা নিবারণ করিয়। 
তুমি নাম জপ করিতে পারিবে। 

ধনবান্‌ এক বুদ্ধ মৃত্যুশষ্যায় শায়ত। শেষ সময় উপস্থিত । বিষয়-সম্পত্তির 
কোন বন্দোবস্ত হইল না। সকলে আসিয়া বাঁলতে লাগিল আপনার সম্পাত্বর 
কি বন্দোবস্ত করিবেন_-এই আপনার পরী, পূ, কন্তা সকলেই দাড়ায় আছে। 

বৃদ্ধের তখনও বেশ সংজ্ঞ। আছে । বুদ্ধ কাতর হইয়া বলিতেছে “আর 
সময় না |” এখন আমান হরিনাম করিতে দাও । যাহা ঠয় হউক । 

“আর সময় নাই” এইটিই মনস্থিরের উপায় । যখন জপ করিতে বাঁপলে 
চিন্তা আইসে তখনই বল “আর সময় না£+” নাম কর। মন ৩খন মগ চিত্ত! 
ছাড়ি! জপ করিতে পাবিবে। মন যখন মৃত্াশয্যায় শাফিত বদ্ধেব মত 
কাতর হইবে আর বণিবে-_'আর ভাবিবার ত সময় নাই যা! হয় হউক-_এস 
এস নাম কর, নাম না করিয়া মরিলে ঘষে আবার এই ধাতন। আসিবে, তা 
অপেক্ষা 'মারও ক্লেশের অবস্থায় পড়িতে হইবে, হরি হরি | মার যে আমার 
গতি নাই-'আর যে আমার রক্ষা! করিতে কেহ “পারিবে না-_তোমার নামষ্ট 
যেআমাকে পরিত্রাণ করিবে, মামি যে শান্বমুখে নামমাহাত্মা শুনিয়া ইভ! 
বিশ্বাস করিয়াছি, আমি যে গুরুমুখে নামের প্রতাপ গনিয়। দৃঢ় ধারণ! 


করিয়াছি, নীমই আমার মত অধিকারীর, আষার মঠ পতিতের, আমার মত 
৩৪ ্ 


৩০৪ ্‌ উৎসৰ। 


পাঁপীর, আমার মত ভ্রষ্টের একমাত্র সম্বল-_এই যে ভগৰান্‌ বলিতেছেন যাহার 
আমার নাম করে “তেষাং মৃত্যুভয়াদিনী ন ভবস্তি কদাচন।” 

আমি যে বিশ্বাস করিয়াছি_-নামেই আমার ইইবে, আমি যে বেশ বুঝিয়াছি 
নাম [তন্ন আর আমার কোন কঠিন তপন্তা করিবার সামর্থ্য নাই-_-এস 
এস নাম কর-_-আর সময় নাই--অপর কি আর ভাবিবে-_ভাবিয়া। কে কবে 
কি করিতে পারিয়াছে ! এত ছূর্বল-বিশ্বাস কেন? তাঁহার নাম কর 
অবিশ্রামে কর অজন্র কর তিনিই সমস্ত তোমার করিয়া দিবেন খাওয়া পরার 
ভারও তিনিহ লইয়াছেন- কোন ভয় রাখিও না! কোন ভাবন! রাখিও না__ 
এওদিন তারে ডাক নাই তবু তিনি খাইতে দিয়াছেন আর এখন ত ডাকিৰে 
তিনি অবসশ্তই খাইতে দিবেন তিনিই বলেন তিনিই ষোগক্ষেম বহন করেন__ 
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্--তাহঠার নিজেরই কথা। 

“সময় নাই” বল--যখনই মন অন্ত কথা তুলিবে। সময় নাই বলিয়া 
মনকে কাতর করিয়। নাম জপ কর- কিছুদিন অভ্যাস কর-_সর্বদ। নাম 
কর--অনেক বুথা ভাবনা হইতে রক্ষা পাইবে অনেক অসন্বন্ধ প্রলাপ হইতে 
মুক্ত ঠইবে--এ সব বৃথা কাজ-_নাম জপ কর! অভ্যাস করিয়া লও--পরে 
সর্বদা নাম জপ করিয়াও হাতে পায়ে কার্যা করিতে পারিবে । হাতে পায়ে 
কাধ্য করিবে মন কিন্ত সর্বদ! নামরূপা নামীর সেবায় ব্যস্ত থাকিবে। নাম 
জপ কর কত অদ্ভূত দেখিবে কি অপুর্ব হইয়া যাইবে । 





আশ্বাস। 


এখনও সময় আছে। হতাশ হইও না। যাহা ধরিয়াছ তাহ! ছাড়িও ন]। 
মনট। তোমার । তোমার চিস্তার উপর কাহারও অধিকার নাই। তুমি 
পাইবে দৃঢ় ভাবনায়। দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলেই স্থুলেও পাইবে। যত 
অত্যাচার হউক ষত অন্থুবিধা হউক_দৃঢ় ভাবনা! করা তোমার আয়ত্ে। 

কিন্তু মতলব বদলাই না”। উদ্দেশ্তা অন্যরূপ করিও না। যেটি হইলে 

তোমার হইবে ঠিক করিয়াছ স্ষেইটিই দুঢ় ভাবনা! ক'র। অন্তের কাছে সুন্দর 
কিছু শুনিয়! যাহার জন্ত সাধন! করিতেছিলে তাহ! উল্টাইওন|। 
বাহ! একবার ঠিক কর--আর তাহা পাইৰার জগ্য যখন সাধন! .কর--ফখন 


আখ্বাস। ৩৩৫ 


দৃঢ় ভাবন! কর-__তখন তোমার কার্য্ের জন্ত শ্রীভগবানকেই নিষুক্ত কর-_ 
ইহ! স্থির জানিও। তিনি তোমাকে থীরে ধীরে তোমার গন্তব্য স্থানে লইয়া 
যাইতে থাকেন আগে আগে পথ দেখাইয়। চলেন। তুমি কতক দূর চপিয়া-_ 
কতক অভ্যাস করিয়া ষদি বল-_-এ দ্রিকট! বেশ, এ পথে যাওয়। ধাউক, এ পথে 
কৈ কিছু পাইলামু ন|-. এই সমস্ত ভাবিয়া যদি মতলব বলাও, যদ্দি এক ছাড়িয়! 
অগ্ঠ ধর, তবেতৃমি কি করিণে একবার ভাবিয়া দেখ--তোমার থে কার্ধা 
নিষ্পত্তি জঙ্গ শ্রীভবানকে নিষুক্ত করিয়াছিলে_-তিনি কতক রাস্ত। গিয়াছেন 
তাহাকে বলিতেছ আমি ও রাস্তায় যাৰ না এই রাস্তায় আমাকে লইর়| চল। 
তিনি তাহাই করেন -তোমার দৃঢ় ভাবন। গেল, মাবার কতক দূর গিয়া তোমার 
মতলব পরিবর্তন হইয়া গেল-_আবার, তাহাকে অগ্ভত পথে যাইতে বলিলে _ 
তোমার ভাবনা শিথিল হুইল, তুমি তাহাকেও ডাকিলে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে 
পারিলেন না, এক ধরিয়। থাকিলে ন।, বাস্ত হইয়া এট। একবার ওট। একবার 
করিলে তোমার সাধন হইল না, তুমি দুর্বল হইয়া গেলে-__হতাশ আসিল 
তুমি সব ছাড়িতে প্রস্তুত হইলে ? কিন্তু ছাড়িবে কাহাকে ? 

লোকে স্কুল দেহের সঙ্গম জনিত ম্থথকেই বড় বলিয়া জানে--আলিঙ্গনই 
বড় সুখের মনে করে, কিন্তু সমান চিত্ববৃত্তির সঙ্গম আম্বাদন যে করিয়াছে-_এ 
স্থযে ভোগ করিয়াছে এগুরু যাহার মিলিয়াছে সে আপাত রমণীয় সাধনার 
কথায় আপন পগ যদি উপটায়_-তরে ইহ| নিশ্চয় যে নূতন পথেও এরূপ 
অসন্ধঃ্ট হইয়। বড় হাহাকার সে করিবে । কোথাও তাহার শান্তি হইবে না। 
শেষে বু কেশ পাইয়া! আবার প্রথম স্থানেই আসিবে-_বনু ব্যভিচার. করিয়া, 
ব্ছবার শাস্ত্র বিপি উল্লজ্ঘন জনিত পাপাচরণ করিয়! - লম্পট হৃদয়ের কথায় 
পাম্পটা করিয়৷ প্রাণে প্রাণে দগ্ধ হইয়া, নানাপ্রকার দাগ! খাইয়া--আবার সেই 
প্রথম স্থানেই মপিবে_মাবার কাচিয়। তাহাকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে 
হইবে। 

তাই বলিতেছি যাহা করিয়াছ, তাহাও হয়! গিয়াছে_-আগ করিও না। 
যাহ!” ধরিয়াছিলে তাহাতে আইস। তাহাতেই দৃঢ় ভাবনা কর তোমার 
সর্ববসিদ্ধি হইবে । 

সার একবার অলোচন1 কর কি হইলে হয়? এক রকম মবস্থ। কিছু 
সবাট চায় না। এক ধর্দও সকলের চইতে পারে নী। 


৩৬৬ উৎসব । 


কেহ চায় ভগবানে নির্ববাণ হুইপ যাই, কেহ চার যখন ইচ্ছ। তাহাতে সমাধি 
করির়। তাহার স্বরূপে আপন স্বরূপ মিশাইয়৷ থাকি আবার সমাধি বিরামে 
তাহাকে বাহিরে আনিয়! তাহারই সহিত থেল! করি। আবার যখন ইচ্ছা 
তাহাতে এক হুইয়! যাই। 

থেলিবার স্থান ছুইটি। এক হুইন্ন। থাকিবার স্থান একটি। মহাকাশে 
থেলাটা লে হয়। মভাকাশেই স্থুণ মুর্তি দেখ যায়_মহাকাশেই তাহা 
শুল ভাবে জাগতিক থেল! হয়। সংপারে যেমন স্বামী, স্ত্রী, পুত, কন্তা, গু%, 
মাতা, পিঙ1 ইত্যাদি ভাব__মহাকাশে যাহার ধে তাৰ ভাল লাগে নেহ ভাবে 
তাহারই সহিত খেল । মানুষ তখন আর মানুষ থাকে না-_-তিনিই মানুষ, 
পশু, পক্ষী, জপ, স্থণ, বারু, আকাশ, পব্বত, বৃক্ষ, নদী, চন্তর, নক্ষত্র, সুর্য 
কাণ, রাত্রি--সব তিনি সাজিয়া বনু রঙ্গে থেপা করেন আমিই সব্বদা সকল 
বস্তকেই থেল! সঙ্গী পাইয়া পরম্ানন্দ ভোগ করি । 

স্থশ্নভাবে থেলার গ্ভান চিগ্তাকাশ। এখানে কোথাও যাইবার আবৰক 
নাঠ। চিওেই সমস্ত আছে মানস পুজার ব্যাপার চিন্তাকাশে তাহার সঙ্গেই 
হয়। পরে পুজা জপ সমান (ও ধুর সঙ্গম জনিত মআন্বাদন বড় স্বন্দর ভাবে 
০ত্তাকাশে হয়। 

সব্বশেষে সমাধিতে চিদাকাশেই এক হহয়। থাকা যায়। 

নিববাণ চাও না অথেত ঠাবে গয়। ও দৈতঙাবে রঙ্গ করিয়। থাকিতে চাও 
ইহাগ নিশ্চয় তুমিহ কর। চুঁড়ালা জীবগ্চুও ঠঠয়াও পিখিধ্বজের সহিত রখ 
করিয়াছিলেন হহা যাঁদ তোমার অন্তরের বাসনা হয় তবে এরূপ দৃঢ় ভাবনা কর 
হইবেহই। 

কিন্তু এখানে একটু ম্মরণ রাখা উচিত। রঙ্গ তাণ লাগে বলিয়৷ |নত্য কম্ম 


বাদ |দ৪ প1। [নত্যকন্ম সারিয়।, রগ সারিয়। প্রত্যহ আত্মবিচার অভ্যাস কর। 
এ আম্মঝিচার আর কিছুই নহে-ঠিক জানিও আমি দেহ নহি, দেহের মধ্যে 


থাকি সত্য কিন্তু দেহের কোন ধণ্ম আমার নহে। 'জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক 
দেহেরই হয়। আমার জরা, মৃত্ঠা, রোগ, শোক কিছুই নাই। আমার ভয় কিছুই 
নাই। আম হচ্ছা করিলে দেহ হইতে অগ্তত্র যাইতে পারি সপ্তণোক'ত্র্নণ 
করিতে পারি। 

এই থে প্রকৃতি দোখতোছ-_ইহ! আমি নাহ। প্রকৃতি থাক বা না থাক 
তাহাতে আমার কিছুচ যায আসে না। এই ভাবে স্কুল প্ররুতিকে উপেক্ষা কর। 


চিত্তসমাধান। ৩৪৭ 


আর হুক প্রকৃতিই বাসনা । অনার্দিকাল সঞ্চিত সংস্কার মনের মধ্যে আছে! 
ইহারাই বাসনারূপে মনের মধ্যে খেলা করে। যখন কোন বাসনা উঠে 
তখনই তাহাকে উপেক্ষা ' কর__ইহার! কিছুই নহে-ইহার্দের কথা 
শুনিয়া, কি আর দেখিব, কি আর শুনিব। এই ভাবে সর্ব সঙ্কল্পকে উপেক্ষ। 
করিতে করিতে সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়৷ যাঈবে। যে মুঠ্ণ্ডে তুমি বানন! ক্ষয় কৰিলে 
সে মুহূর্তেই তুমি মুক্ত হইলে। 

এট আত্ম বিচারের শুবিধাগ্ মধ্যাত্ম শাস্ত্র গীতা যোগবাশিষ্ঠ ভাগবত 
মধ্যায রামায়ণাদি পাঠ কর। যেষে তাবের উদয় হয়, তাহ! আবার লিখিয়া 
র:ংখ। শাস্ত্রাদি পাঠ তাভাকেই শ্রনাইয়া কর। সংশান্ত্র অবলঘ্বনে তাহার 
সহিত বিচার কর। 

এইরূপে দ্বিতীয় প্রহর সময় হইলে মপ্য।হ্ন স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া ইত্যাদি 
কর। মধা্ছ সানে তৈল মর্দন করা যায় কিন্তু প্রাতঃ ম্নানে তৈল ব্যবহার 
করিও না। 

মধ্যাহ্ন ক্রিয়। পর পরে আবার তাহাকে শাস্ত্র পুরাণাদি পাঁঠ করিয়! শুনাও। 
লিখিতে ইচ্ছ। হর লেখ। সংসার কিছু দেখিতে হয় দেখ। এইরূপে হৃর্ধা 
যখন অদ্ধেক অস্ত যান তখন হইতে সায়ং সন্ধ্যায় লাগ। পরেষে সময়টুকু পাও 
চুপ করিয়! শান্ত হইয়! যেন তাহাকে স্পর্শ করিতেছি ভাবন| করিয়। বপিতে 
অন্যাস কর। এইরূপ মভ্যাস নিত্য কর। যতটুকু পার কর হইবে। 


চিক্তসমাধান। 


১1 মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার কর তবে চিত্ত ভগবানে স্থির হইবে। 
এ কার্য তোমার হইয়। অগ্তে করিয়া দিলে হইবে না । তোমাকেই করিতে 
»ইবে। অপরের দ্বারা তোমার মনের নিগ্রহ হইবে না । 

(২) ভাবন! দ্বার ভিতরে ঈশ্বরের চরণকমল স্পর্শ কর। কর্মদ্বার। 
লাহিরে যাহাদের সঙ্গ হইযু! বাইবে তাহাদের চিত্তগত শ্রীভগবানকে সন্তোষ কর। 
ভিতরের ভাবনা, বাহিরের কর্ম, এত দ্বার! চিত্ত নিরন্তর ঈশ্বর ন্মরণ 
করিতে পারিলে, চিন্ত আর বিষয় লইয়! উন্মত্ত রহিল না। চিত্ত তখন ঈশ্বরে 
সমাহিত হইল। ইহাই চিত্শুদ্ধি। এই জন্ত বলা জয় কর্ম ভিন্ন চিন্ত শুদ্ধি নাই। 


৩৪৮ উৎসব । 


কর্মদ্বার! ঈশ্বরের সেবা! করিতেছি এই অনুভব হইতে থাকিলে কর্দে আনন্দ। 
কশ্বে ঈশ্বরান্ুতব আনন্দ আদিলেই কর্ম যোগরূপে পরিণত হইল। কর 
যোগরূপে পরিত হইলেই তাহা নিষ্কামকণ্ম্ হইল। 

(5) চিত্তশুদ্ধি হইলেই সব হইল নাঁ। চিন্তশুদ্ধির পরের কাধ্য আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ। 

(৪) বৈরাগা দ্বারা বারম্বার ইন্দ্রিয় বশীকরণ অভ্যাস কর | যেন চক্ষুকর্ণাদি 
আঁর বাহিরে যাইতে না পারে। যখন যাইবে তখনই বৈরাগা স্মরণ কর 
করিয়৷ ভিতরে আইস । 

(৫) মনকে বৈরাগাযুক্ত করিয়া! বিচার করাও । মন বিচারকারধো 
আলম্ত করিলে স্মরণ করাইয়! দাও “জাতস্য ঠি খঁবোমৃত্যুঃ” “অন্তবস্ত ইমে 
দেহ! মরণ ত আছেই কর্তব্যে অবহেলা করিয়া মরিবে কেন? কর্তব্য 
করিয়াই মর। ইহা! দ্বারা মন প্রবুদ্ধ হইয়া বিচার করিতে পারিবে । মনকে 
গ্তাহ ম্মরণ করাও-_দ্রেহ থাকিবে ন|, মনের সঙ্কল্ল সমস্তই মিথ্য।--ৰিষয় 
ভাবন! সমস্তই মিথা| | ঈশ্বর বাদ দিয়! লোক রক্ষা, জগৎ রক্ষা, লোককে 
তাল করা, পরের উপকার করা-_এ সমস্তই মনের তরঙ্গ । পরম শান্তভাবে 
থাকিয়া ব্যবহারপরায়ণ হও-_-ইহাই কার্য । 

(৬) মন খালি ইহ! উহা! ভাবনা করিয়াই কষ্ট পায়। সব মিথ্যা! স্মরণ 
করিয়। দিয়া উহাকে আত্মপংস্থ কর। আত্মদশন হইবে। পরম শাগ্তভাবে 
অপস্থান করা চরম কথা । 

(৭) ই! না পার ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর। বরণীয়ভর্গের উপাপনা 
কর। স্থধ্যের প্রকাশ দ্বারা তোমার মন বিষয় দেখিতে ছুটিয়! যা়। যখন 
মদ্ধকার ছিল তখন মনটা অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই হুটাপাটি করিতেভিশ। 
আলোক যেমন আসিল অমনি সশরীরে বাহিরে ছুটিল। সুর্যের যে প্রকাশ 
বাহিরের বস্ত দেখাইয়া দেয় তাহা! বরণীয়ভর্গ নহে। বরণীয়ভর্গ "তাহ 
ষাহ। বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যায়। ধাহা আমাদের ধীশক্তিকে 'মাপন 
পশ্চাতে লইয়; জ্যোতির্য় পরম শান্ত আনন্দধামে লইয়! যায়। 

৮) ইহাও ন| পার করতরুমুলে মনিমণ্ডপে অর্ধনারীশ্বর দেখ। 
ধারণাভ্যাসী হও। নুন্দর স্থান_-ফুণ, ফল, পশুপক্ষী, সাধু, ঞচষি সকলেই সেই 
চ্্রকলামধ্যবর্তী মণ্ডপে আঁছে। একঠ বন্ধ নাম ও রূপে বত হয়া রচিমাডে 


তৎকুরুত্বমদর্পণম্‌। ্‌ ৩৯৯ 


তুমি নিত্য সেই লোকে আছ মনে রাখিয়। বাহিরে দেহ হীন্ত্িয় ঘবার। ব্যবহার- 
পরায়ণ হইবে। ইহাতেই সমাধি আসিবে । 

1৯) ' ইহাও না পার সম্ম থে মূর্তি রাখিয়! পুষ্পাদি দ্বার৷ পুল! কর .গব* 
ইনি সর্বজীবে আছেন মনে রাখিয়া কর্ন দ্বারা সর্বলোক সেবা কর। সমস্ত 
সময়ে জপ অভ্যাস কর। জপ ছাড়িয়৷ থাকিও ন।। 

(১) সর্বক্ষণ জপ রাখিতে না পার প্রাতে, মধ্যান্ছে, সায়াঙ্কে যগন 
প্রক্কৃতি ছন্দে ছন্দে স্পন্দিত হতে হইতে পুরুষের সন্তোষ ন্ন্ত সঙ্গীত তুলেন লে 
সময়ে. সঙ্গীত দ্বারা প্রকৃতির স্বরে সুর মিশাও ৷ সঙ্গীত দ্বারাও মনকে ছন্দে 
_ সনিয়া--বল প্রভু: তোমার শরণাপন্ন হইলাম আমি তোমার হইলাম আমার 
মন থাক্য ও কর্ম্কে তুমি চালাইয়৷ দিও। আমি আপনি আর ইহাদিগকে 
রক্ষা করিতে পারি না। এই প্রার্থনার পরে জপকর। নিয়ম করিয়৷ কর। 
যতক্ষণ পার কর। 

(১৯) ইহাও ন! পার-বিশ্বান কর তিনি সর্বজীবে আছেন_-তুমি কম্ম- 
থার। তাঁহারই সেবা! করিতেছ ভাবিয়। কর্ম কর। 

(১২) ইহাও ন! পার -সর্বজীবে তিনি আছেন মনে রাখিয়া মনে মনে 
প্রণাম অভ্যাস কর এবং তাহার কাধ্য যাহ! লীপাগ্রন্থে পাঠ কর তাহাই ভাবনা 
কর ইহাতেও সমাধি লাগিবে। 

(১৩) এই সমস্ত উপায়ের কোন একটিতে লাগিয়া! থাক ক্রমে চিত্তপু দি 
ইইবে, মন বৈরাগ্যপূর্ণ হইবে, শেষে বিচারপরায়ণ হইয়া আঞ্সদশন করিতে 
পারবে। 


(১০ হরটররাডা 


তৎকুরুঘমদর্পণম্‌ । 
তাহ। আমাতে অর্পণ কর। 
তাহা কাহা? 
যংকরোধি যদস্াসি যজ্জুহোসি দদাসি মত । 
যত্বপস্তসি কৌস্তেয় ! তৎকুরুষমনর্পণম্‌ ॥ 
যাহ! কর, যাহ! খাও, যাহা হোম কর, যাহ। দান কর, যাখ। তপপ্া। কর 
তাহা আমাতে অর্পণ কর । 


ঙ ৪ 


৩১৩ ৃঁ উৎসৰ | 


আনাতে কাহাতে ? 

যাহার উপরে এই জগৎ ভাসিয়াছে তাহাতে । থাহাতে এই জগন্র্শন 
ভাপিয়। উঠিয়াছে, ভাসি! তাহাকেই ষেন আবরণ করিতেছে তাহাতে । আবরণ 
করিয়! যাহাকে অন্তরূপে যেন দেখাইতেছে তাহাতে। 

যাহাতে অর্পণ করিতে হইবে তাহাকে কি রূপে দেখা যাইতেছে । 

সমুদ্রের উপরে যখন তরঙ্গ উঠে তখন যেমন সমুদ্রকে তরগরূপেই দেখ! 
যায় সেইরূপে। রজ্জ তে যখন সর্প ভাসে তখন রজ্জকেই বেমন সর্পরূপে দেখা 
যায় সেইরূপে। কমিতে হুর্য্যকিরণ পড়িয়! যেমন নরীচিকারূপে ভাসে 
সেইরূপে। 

তরঙ্গ শ সমুদ্র ভিন্ন কিছুই নহে, মরীচিক! ত হৃর্ধ্যকিরণ ভিন্ন কিছুই 
নহে, সপত রজ্জ, ভিন্ন কিছুই নহে__সেইরূপ জগৎকি ব্রক্ষ ভিন্ন কিছুই 
নহে ? 

নিশ্চয়ই | ব্রদ্ধে জগৎ নাহ । মায়াতে বা অজ্ঞানে আছে। সমুদ্রকে 
যেমন তরঙ্গ ছাহয়া] রাখে 1কন্তু তরঙ্গ জল ভিন্ন কিছুই নহে সেইরূপ নাম 
রূপের তরঙ্গ পরমশীস্ত ব্রহ্ম সাগরে ভাঁসিয়' ব্রহ্মকেই স্য্টিবৎ দেখাইতেছে। 
কিন্তু সর্পটি সত্য সত্য না থাকিয়াও যেমন রজ্জ, অবলম্বনে তাসে সেইবূপ 
নাম রূপ বিশিষ্ট এই জগৎ সত্য সত্য ন! থাকিয়াও ব্রহ্ম অবলম্বনে ভাদিয়াছে। 
“তেজোবারিমুদাং ষথ। বিনিময়ে! যত্রত্রিসর্গোহমৃষ!” সর্বশ।জ্ মত শ্রীভাগবত ও 
ইহাই বলিতেছেন । 

“তাহা আমাতে অর্পণ কর” এই বাক্যে* অন্তর্গত তাহাও আমাতে এইই 
দুইটি শব্দের অর্থ বলিলে। এখন বল অর্পণ কিরূপে করিতে হইবে? 

শুধু যাহা কর যাহা খ।ও:-এই লৌকিক কনম্ম আর যঞ্জদান পাদ 
বৈদিক কর্ম -শুধু তাই কেন ইহার ভিতরে বাক্য এবং ভাবনারূপ কন্ম ও মাহ! 
অন্ুহ্!ত রহিল ভাহাও মখন শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হইবে তথন অর্পণাট 
বেশ করিয়া জানিয়া লইয়া কন্মার্পণরূপ সাধনায় লাগিয়া থাক উচত। সাধণ। 
ন| করিলে শুধু জানায় কোন বিশেষ ফল নাই। 

আমি অর্পণ করিতে অভ্যাস করিব তুমি বল। 

আগুণে যখন ঘ্বত অর্পণ কর তখন স্বৃতের কি দে!খতে পা? 

কিছুই ন! শুধু আগুণটি জুলিয়া উঠে মা্র। 
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তেমনি ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ তাহাকেই বলে যখন কর আর দেখা যায় না 
কর্ধের কথাও মনে থাকে না কেবল ঈশ্বরকে প্রজ্লিতভাবে স্মরণ হয় মাত্র। 

তবে কি ম্মরণকেই অর্পণ 'বলিতেছ ? 

উগ্রভাবে স্মরণ করিয়া কর্ম কর। কর্মের ফলাফল দেখিও না। শুধু 
শ্রীভগবানের সম্তোষ প্রার্থনা করিয়া কর্মনকে গৌপ করিয়া ফেল। কম্মের আদিতে 
শ্রীভগবানকে উগ্রভাবে ন্মরণ করিয়! কর্মটা কিছুই নয় তাহার সৃস্তোষটিই 
প্রধান ভাবিয়া কন্ম কর। ইহাই কন্ার্পণ। যেমন যখন কাহারও সহিত 
কথ! কচিতে যাও তখন যদি বল হে 'ভগবান্‌ মামি মূর্খ আমি কি কথ! কহিব 
কহিতেই বা জানি কি-_তুমি আমার মধ্যে থাকিয়া কথা কও-_মথবা তুমিই 
_ আমাকে বলাও-- এই ভাবিতে ভাবিতে যখন কথা কও তখন তোমার অং 
কর্ত। অভিমানও থাকে না-_আর তোমার কথাতে কেহ সন্ত হইল বা অসম্তৃষ্ 
হইল ইহাঁতেও লক্ষা থাকে না--যখন এই ভাবে তাহাকে দেখিতে দেখিতে-_- 
মনে মনে উগ্রভাবে শ্ররণ করিতে করিতে যখন কগ! কওয়। হইয়া যায় তখন 
তোমার বাকা শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। এইরূপ সব। ইহা ভূলিও না; 


হতি--. 


উপসংহার । 


১৩২৭সাল চৈত্র মাস । এই মাস বৎসরের শেষ ৰলিয়। উপসংহারের কালও বটে। 


১৩১৩ হইতে ১৩২* -এই আট বৎসর ধরিয়। “উৎসব” বস্ৃকথা আলোচনা 
করিল। কর্মী, যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানী_-ইহাদের সাধনার* কথা ও সাধ্য- 
উপাস্তের কথ নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । সাধ সম্থন্ধে শাস্ত্রের মীমা*সা 
এই যে ধিনি নিগুণ ব্রদ্ধ তিনিই সমকালে সগ্তণ বদ্ধ, অবতার ও আত্মা । 

ধর্মই সমাজের ভিত্তি । যাহাতে সমাজ ধর্মকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিতে 
পারে, “উৎসবের” প্রধান চেষ্টা তাহাই । কালের গতি যতটুকু আমর! লক্ষ্য 
করিতেছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয় ভারতে নবীন জগতের সমস্ত ধশ্ম 
'মাসিয়! প্রভৃত্ব বিস্তার চেষ্টা করিতেছে । করিণেও লোকে এখন কিছু করিতে 
চায়--গুধু নাটক, উপস্ঠাস ও ডিটেকৃটিভের গঞ্জের ক্ষণিক আমোদে অথন! 
কম্ম শূন্য পুস্তক অধ্যয়নের চিন্তাবনোদনে মানুষ আর তৃপ্ডি লাভ করিতে 
পারিতেছে না। সমাজ যেরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে তাহা উন্নতির চিত্ত 
নতে। তবে পূর্বের অসাড় ভাবের পরিবর্তন ইহা বটে। সমাজ-শরীরের 
এই যে নড়াচড়া অবস্থা এ অবস্থায় বন্ধ ব্যভিচার হওয়া সম্ভব । হইতেছে ও 
তাহা। কিন্তু ব্যভিচার বছদিন ধায়! চলে না! কিছুদিন ব্যভিচার করিবার 
পরেই সমাজ তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া! অশান্ত হইয়। উঠে। উপস্থিত 
সময়ে সকল বিষয়ে অশান্তি এত বাড়িয়াছে যে মানুষ কোন কিছুতেই যেন সুখ 
পাইতেছে না। 

নখসর বৎসর দৃর্ভিক্ষ, নানাবিধ রোগ, নানাজনের অকাল মৃত্যু, গ্রামে 
গ্রামে হাহাকার, অন্নকঈ, জলকঃ, আহাধ্য বস্তর অতিশয় যুল্যবৃদ্ধি--মানুষ বড় 
বিপন্ন তাহার উপরে ভিতরের চরিব্হীনতার ভন্য সংসারে অশাস্তি--মানুষ 
আর যেন সহা করিতে পারে না। 

'বহুলোকের প্রশ্ন “কি করিতে হইবে বলিয়া দিন আমর! কর্থীা করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছি।” ৃঁ 

জগতের উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছঃখ নিবৃত্বি--সনকালে অত্যুদয় 
ও নিঃশ্রেয়স্‌ ইহাই ছিল খষিগণের উপদেশ। “উৎসব এ কথারই্‌ প্রতিধ্বনি 
মাত্র ।. যাঙ্ঠারা সাধনার রস বুঝিয়াছেন তীহারাও উৎসবে চির পরিচিত কথাই 


উপসংহ/র। ৩১৩ 


পাইয়! থাকেন, আশা! কর। যায়। আর ধাহার। নানাবধ কণ্ম করেন তীহারাও 
শান্্রগ্রদশিত কম্ম কৌশল এখান্দে পাইতে পারেন আমরা এইরূপ মনে করি। 
শাস্তশ্রদ্ধা, সাধ্য নির্ণয় এবং অধিকার ধরিয়া তপন্তা এই তিন বিষয় উৎসব 
বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছে। 

(১) যাহাতে সমাজে শান্ত শ্রদ্ধা বদ্ধিত হয় তজ্জন্ক আমর, শ্রীগীতা, 
গীত] পূর্ববাধ্যায়, রাময়ণের কথা, শ্রীভাগবত, যোগবাশিষ্ট, অধ্যাত্মরামায়ণ, 
উপনিষদের কোন কোন অংশ এবং খগ্েদ--হহাদের কতকগুলি বা পুগ্তক 
আকারে কতক বা প্রবন্ধীকারে উৎসবে দিয়া থাকি। ৪* পৃষ্ঠার 
কাগজে পুস্তকগুলি বেশী বেশী দেওয়৷ যায় না বলিয়া নান! প্লকারে এগুলি 
প্রকাশিত। সমস্ত পুস্তকগুলি শেষ হয় ইহা আমাদের ইচ্ছ!। আগামী বর্ষে 
ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা যাইবে । 

ধাষিগণ আমাদের জন্ত যাহ! সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া! গিরাছেন, আমর! সহ 
পিভৃপিতামহাগত সম্পত্তির মি যথা-বথভাবে উত্তরাধিকারী হইতে পারি তবে 
আমর! যে এই দ্রঃখময় জগৎকে খ্রচ্ছন্দে অধহেল। করিয়া! সেহ ঠখময় পরমধামে 
আশ্রয় লাভ করিতে পারিব সে বিষয়ে বিন্দুমাএ সন্দেহ নাই। এট কারণে বেদ 
হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমার্গের প্রধান গ্রস্থ ফোগণাশিষ্ঠ মহারামায়ণ, ভক্তিমর্গের 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অপ্যাত্মরামানণ ও শ্রাভাগবত প্রভৃতি গ্র্থ ঘের পহিত অধ্যয়ন করিতে 
চেষ্টা করিতেছি । পুৃর্ধে শ্রীগাতা আলোচনা! কাঁরয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গাত। 
পরিচয় ও গীতাপূর্ববাধ্যায় ৰা ঙার৩ সমর গ্রপ্ঠে আমরা সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের 
সার সার কথা বুঝিতে চেষ্টা কাঁরয়াছি। গাতা গ্রহ্খানি সমস্ত আধ্যশান্ত্রের 
সার। ইহার আলোচনা করিতে গিয়াহই আমর! গীতাপরিচয় ও গীত! পুর্বাধ।ায় 
লিখিয়াছি। যদ্দি সময় 5য় তবে গীতা উত্তরাধ্যায়ে ভীত্মপরব হ£৬ মহাশারাতের 
শেষ অংশ আলোচন! করিব । 

আগামী বৎসর হইতে আমরা উৎসব সম্বন্ধে আরও মনোযোগ করিব। 
বাহাতে এহ মাসিক পত্র এক ্গনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ন। করে তজ্জহ ভি 
ভিন্ন লেখক হহতে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টা কর। যাইতে, এবং হহাকে যথাসম্ভব 
স্বাঁয়তাবে পরিচালিত কারবার জগ অর্থ সঞ্চয়েরও চেষ্টা! কর। ঘাইবে। ভি 
ভিগ্ন সাধকের [লেখা সংগ্রহ করিতে পানিলে ধন্ম ও সমাজ দক্বন্থে প্রবন্ধাঝলীর 
বৈচিত্র্য থাকাও সম্ভব৷ 


৩১৪ উপসংহার । 


যর্দ আমর! এইগুলি সংগ্রহ করিতে পারি তবে ভবিষাতে ইনার কলেবর 
বৃদ্ধও করিবার ইচ্ছ। রাহল । ৪ 

(২) সাধ্য-নির্ণগ সম্বন্ধে আমর! পূর্বে ধপিয়াছি যে নিগুণ ব্রহ্গ যিনি 
তিনি সমকালে সগুণরঙ্ধ, অবতার ও আত্ম।। পাত বস্ততে যে স্থল দেহ 
দেখা ষায়- হাহ সম্পূণ স্বতন্ত্র দেহ নহে । জগতের সমস্ত “বস্তুর দেহগুলির 
সমষ্টি বাহার দ্রেহ, তিনিই বিরাট । আবার প্রতিস্থলের মধ্যে যে ব্যাপক 
শক্মদেহ আছে তাহার সমষ্টি ধাহার দেহ তিনি [হরণ্যগর্ভ। আবার সুক্ষ 
সমস্ত বস্তর কারণ সমষ্টি ধাহার দেহ, তিনি পান্দ্রপুরুষ বা ঈশ্বর । বিরাট, 
হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর বাহার মায়িক অভিব্যক্তি তিনিই তুরীর, হিনিই নিগুণব্রহ্ধ 
নিগুণিব্রক্গ সর্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও সমকালে ধিরাট, হিরণ্যগর্ভও 
ঈশ্বর । আবার সেন নিগুণব্রক্গই এক£সময়ে অবতারও আত্মা । এই বিষয়াটর 
ধারণ! ভিন্ন শাস্তশ্রদ্ধ|! অক্ষপ্ন থাকিবে না। হিন্দু মাঁঞেরই এই বিষয় পরিফার 
রূপে বুঝা আবশ্তক। কারণ সাধ্য বস্তর নিশ্চয় না হইলে সাধনার পথে 
উৎসাহের সহিত চল! অসস্তব। উৎসব এইজন্ত এই বিধরও বিশেষরূপে 
আলোচনা! করে । আর এই সম্বদ্ধে যে কেহ কোন সন্দেহঞ্জনক প্রশ্ন করিবেন 
উৎসব তাহারও বথার্থ উত্তর দিতে প্রাণপণ করিবে। 

(৩) অধিকারী ধরিয়া তপস্তা--এই বিষয়টিতে উৎসবের বিশেষ লক্ষয। 
তিপস্তাই হিন্দু জাতির খিশেষত্ব। তপস্তা-শৃগ্ঠ হইয়াই এই জাতি নিঃসার হইয়া 
পড়িতেছে। ঈশ্বর-শৃন্ত হহয়াই--তপস্তা-বজ্জিত শুইয়া সংসার কর! অসম- 
সাহসিকতা । অস্ততঃ ভারতের পক্ষে ইহা! নিতান্ত ব্যভিচার । যে যে বিষয়ের 
অধিকারী, তাহার জন্ত শাস্ত্র সেইরূপ সাধন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। উৎসব 
সেই সাধনার কথা৷ বহুভাবে আলোচন! করিতেছে ও করিবে। সর্বসাধারণের 
জন্ত সাধনার মুল ভিন্ডিটি উল্লেখ করিয়া আমর! এই উপসংহারের উপসংহার 
করিতেছি | সাধনীকেই উৎসবের বিশেষত্ব বল! হইক্াছে। কিন্তভগবান প্রসন্ন 
5৪-..এইটিতে উৎসব বোধ ন| করিতে পারিণে সকণ ৪ংসই মৌখিক |, কন্ী 
বান তিনি লৌকিক সমগ্ত'কন্মে ভগবান গ্রস্ হও বদি অভ্যাস কাঁরতে 
না পারেন তবে তাহার কন্ম শুধুই পরিশ্রম মাত্র। সে কর্মের ফপ 
বন্ধন । $ রি 

যোগী ধিনি তিনি ষদি প্রাণায়াম, কুস্তক, ধারণ! হত্যাদি ব্যাপারে ভগবান্‌ 


উপসংহার । ৩১৫ 


প্রস্ণ হও ইহার অনুভবে অভ্যাদ করিতে না পারেন তবে তিনি যুক্ততম 
অবস্থা লাভ করিতে পারেন কি না সনেহ । 

সন্ধ্য।-পৃঁজাপরায়ণ ব্রাহ্মণ যিনি তিনি যদি সন্ধ্যা পূঞ্জাদ বৈদিক কশ্ধে 
এবং সংসারের লৌকিক কর্শে ভগবান্‌ প্রসন্ন হও ইহার অনুভব অভ্যাস 
করিতে না পারেন তবে তিনি মৌখিক দন্ধ্যা পুর্গার ঘরে আটকাইয়৷ 
থাকিবেন; কবে যে তীহার জ্ঞানের স্কুরণ হইবে বণ! যায় না। ভক্ত যিনি 
তিনি যদি মানস পূজায় বা বাহ্‌ পৃজায় ৭ অন্ত সমস্ত কাধ্যে ভগবান "প্রসন্ন 
হও ইহার অগ্ুভব অভ্যাস না৷ করিতে পারেন তবে শ্রভগবানের প্রসঙ্গ কালেও 
তিন শ্রীভগবান লইয়! থাকিতে সর্ববদ। পারিলেন না । অবিচ্ছেদ্দে তৈলধারাবং 
তাহার চিত্ত ্রীভগবানে ডুবিয়া থাঁকিল না। তিনি কখন পাইলেন রস কখন 
পাইলেন হা হুতাশ। জলের ধার! বন্দু বিন্ু ভাবে পড়ে-_ধারার বিচ্ছেদ আছে 
কিন্তু ঠৈলধারার বিচ্ছেদ নাই। ধারণ! জলবিন্দুর ধারা এবং ধ্যান তৈলধার।। 
যদি ভক্ত জপবিন্দুর ধারার মতই চিরদিন রহিলেন তবেত অনন্তাশ্শস্তয়ন্তে। মাং 
হওয়। হইণ না; তবে আর শ্রীভগবান তাহ।কে বলিবেন ন। তেষামহং সমুর্ধর্তী 
মৃত্যু সার সাগরাৎ। এই বদি না হইল তবেত আর যথার্থ ভক্ত হওয়াও 
হইল না। যদি ভক্ত হওয়াই না হইল তবে ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি ইহার সহায়তা 
পাওয়! যাইবে কিরূপে? আমি তোমাপ ভণ্ত এই বলিলেই কি ভক্ত হওয়া 
গেল? তোমার আজ্ঞাপালন বণন রসের সাঁহত করিতে পারিলাম--তোমার 
প্রসন্ততার যখন সর্ববদ। অন্ভব করিতে লাগিলাম তখনই ভক্ত হওয়! হইল । 

লৌকিক কন্মে তোমার প্রসন্নতার অনুভব-_-ইহা আমরা আলোচন৷ 
করিব না। যে সমস্ত বোদক কর্মে তোমার প্রন্নতার অনুভব অভ্যাস 
করিতে তোমার আচ্ঞা, এবং যাহা যাহা আমর। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া 
আলোচন। করিয়াছি তাহারই উপসংহার ইহা । 

আগ্রকাঁল তপস্তার অভাব দেখিয়। এবং আজকালকার মানুষের হূর্বলত। 
দেখিয়। আমরা বণিয়াছি কঠিন তপস্তা খহুলোকেহ পারে না| সহজ 
হতেই আরম্ত কর! ,উচিত। যিনি পারেন তিনি ক্রমে কঠিন তপস্তাতে 
চলুন। কঠিন তপন্তা, বল বৃদ্ধি ভিপ্ন হইবে না। তপন্তাই চিত্তের বল 
বৃদ্ধি করে । 

“বজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোংস্মি”শ্রীভগবান্‌ বজ্জের স্বধে। জপকেই শ্রেষ্ঠ বলিরাছেন। 


৩১৬ উপসংহার । 


এই জপের কথ৷ বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে । মধ্যে মধো শুনা যায় 
উৎসব দেখিয়া কেহ কেহ কর্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ বা তাক্ত 
কর্ম আবার সুরু করিয়াছেন। যাদ কথা সত্য হয় তবে জপের মধ্যে 
উপসংচারের কথাটি বলিয়াই আমর! এখনকার মত উপসংহার করিলাম। 


ধাহারা শুধু জপ করেন তীঠাদের বু সময় হহাতে দেওয়া চাই । বহুকাল 
ধরিয়াও অভ্যাপ করা চাই! আবার গ্রাতে মধ্যাহে সন্ধ্যায় যেজপ করা হইল 
সমস্ত দিনও রাত্রর জাগরণ কাল পর্যাস্ত সেইরূপ রাখিতে হইবে । ধাঁহাদের 
অগ্ত কর্ম আছে তাহার! অবিচ্ছেদে রাখিতে পারিবেন ন! সত্য কিন্তু জলবিন্দু 
ধারার মত পুনঃ পুনঃ জপে আসা উচিত । এই ভাবে অভ্যাস করিলে ক্রমে 
যাহ। কিছু কর! যাক না কেন জপ পর্বদাই চলিবে। 
জপটি তুমি প্রপন হও বলিয়! করিতে হইবে । ইহাই প্রথম কথা । 
দ্বিতীয় কথ! এই যে জপকালে ষে নাম বা যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! জপ করিতে 
হয় সেই নামটি ব মন্ত্রট স্বকর্ণে শুনিয়া শুনিয়া যেন জপকরা হয়। আপনার 
উচ্চারিত জপধবনি ব| মানসোচ্চারিত মন্ত্রধবনি ষখন স্বকর্ণে শুনার অভ্যাস 
হয় তথন আর মন অন্ত বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। অন্ত চিত্ত যখন হয় 
তখন সেই চিন্তার ভাষা বা শব্দ কর্ণে শুনা যায় এ৭ং তাহাতে মনোষোগ 
করিতেও হয় কিন্তু নিজের জপধবনি বখন শোন! যার তখন এঁ নিজ-শ্রুত 
জপের ধ্বনিতে মনোযোগ হইবে । মনোযোগ হইলেই অন্তচিন্তঠ আপনি 
উদ্ভিবে, আপনি লয় পাইবে, শেষে আর উঠিবেই না। এই ভাবে জপের দ্বার! 
মনস্থির হইবে। কিন্তু যাহার! ভগবান প্রনন্ন হও বণিয়া জপ করেন না 
তীহারা মন স্থির হইলেও মনটা ফাকা হইয়াছে ভহাই দেখিবেন। মনটা 
ফাক! হওয়। অর্থ মনকে বিষয় চিন্তা হইতে প্রত্যাহার করা' কিন্তু জপট। 
অভাব বস্তু নহে, ফাঁকা ও নহে । নামের পশ্চাতে যে নামী আছেন তিনি 
নিগুপ, সগডণ, অবতার ও আত্মা । সাঁকার যখন. তখন তীহার লীল! রসে মন 
পূর্ণ হওয়াই নাম জপের কাধ্য। 
বিশ্বরূপ যখন তখনও যাহা দেখি থা যাহ! শুনি ঝাখ্যাহা ভাবি সব তুমি 
এই ভাবনায় চিত্ত পূর্ণ হওয়া আবস্তক, আবার নিরাকার হলেও তুমি জগতের 
সমস্ত বন্ক হইতে স্বতন্ত্র, তুমি নিঃসঙ্গ, তুমি অথণ্ড, তুমি অপরিচ্ছিন, তুমি 
শুগ্তকেও ওতঃপ্রোত ভাবে ধরির আছ, তুমি শুন্ত অপেক্ষাও ব্যাপক, তুমি 


উপসংহার । ৩১৭ 


এ মহাশুন্ত স্বরূপ হইলেও শুগ্ঠের মত ফাক! নও, অভান পদার্থ নও--তুমি 
সৎ তুমি পিহা ? তুমি চিৎ তুমি জ্ঞান স্বরূপ; তুমি আনন্দ। তুমি সচ্চিদানন্দ, 
তুমি চৈতগ্ঠ। তুমি ভিন সমস্তই জড়, সমন্তই ইন্দ্রজাল। সমন্তই মিথা।। 
এই ভাবে নিজ আত্মার যে প্রসার, তাহাতে ফে' অবস্থিতি তাহাই অক্ষরো- 
পাসনার ফল। আপন নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতিই ব্রাঙ্গীস্থিতি। যিনি ইহা ন৷ 
পারেন তাহার জন্য সবই তুমি-__বিশ্বরূপ ; তোমার তৃভূবিঃস্বঃ__সপ্তুলোক উর্ধে 
মপ্পলে।ক অধে, তুমি সব্দলোক ব্াপিয়। দাড়াইয়৷ আছ। তুমি ভিন্ন অন্য কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই। সর্বত্র তুমি সবন্ঠ তুমি। 

অব্যক্ত উপাসনায় তুমি সব হইতে ভিন্ন । বিশ্বরূপ উপাসনায় তুমি সমন্ত। 
আবার সাকার উপাসনায় বিশরূপ-বনীভৃত ক্ষুদ্র মুর্তও তুমি। তুমি মায় 
মানুষ ও মায় মানুষী | | 

জপে এইগুলি হইবে। শুধু জপে বু বিলম্ব। কিন্তু প্রাণায়ামের সহিত 
যে জপ তাহাতে শীঘ্ব হয়। গবার কুম্তকে যে জপ তাহাই সর্ব্বশেষ্ঠ | ইহাতে 
মতিশীদ্ব হয়। 

কুশ্তকে যে জপ তন্থারা ভিতরে একটা নিস্তর্ূতা অগ্ঠভব ভয়। এই নিস্তবূতাট। 

বাহিরের যে শব্দ.তরঙ্গে গং ডুবিয়। আছে তাহার ভিতরের বস্ত। এই চলন 
রহিত ভাবের সঙ্গে মানন্দ আছেই। কিছুদিন অভ্যাস করিলে যখন নিস্তব্ধতা 
নেশস্থায়ী হয় তখন কুস্তকে সেই নিস্তন্ধতার সঙ্গে একটা জোতি ভাদিতে 
থাকে । সেট নিস্তব্ধ মেঘে বিছ্বাতের গতাগতির মত একট! জ্যোতি ছুটিয়া 
বেড়ায়। ক্রসে সেই আলোক স্থির হয়! দাড়ায়। সে স্থির সৌদামিনী 
আলোকে বন্ধ অপুর্ষরূপ দেখা যায়; সেই আলোক যখন আয়ত হয় তখন 
সেই আলোক লইয়া দেভের সপস্থানও দেখা যায়। পরম শিবের পাশে 
পরম শিবাকেও দেখা য়ায়। কুস্তক জপে এন সব হয়! 

জ্ঞানের কথ! এখানে বিশেষ রূপে বল! হইল না। অব্যক্তের উপাসনাই 
জ্ঞান । জ্ঞানীর ঈশ্বর অব্যক্ত, ইহা জ্দেয় ঈশ্বর । ভক্তের ঈশ্বর ধোয় ঈশ্বর। 
দেক্ষি লাভ করিলেই জ্ঞান। জ্ঞানেই সর্বছুঃখ নিবুতিরূপ পরমানন্দে স্থিতি। * 





গু 
» দৌলযাত্রা উপলক্ষে 


শ্রীশ্রীশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের 
নিত্যদোল-সঙ্গীত। 
. বাহার একতাল!। 
দোলে, দোলে বিশ্ব-জননী ৷ 
অনন্ত নিগুণে বাধি দোলাখানি, 
অনন্ত সঙ্গিনী অনস্তরূপিণী, 
অনস্ত কালের নিমেষ গণি ॥ (দোলে) 
১। কেহ বলে মাকে নাদ-স্বরূপিণী, 
কেহ বলে সম্বিৎ সন্ধিনী হলাদিমী, 
ইচ্ছা -ক্রিয়!-জ্ঞান-শক্তি-বলে জ্ঞানী, 
(মা আমার) সচ্চিদানন্দ-রূপিণী | 
২। নির্বিকার হৃদে দোলে নিতাদোলে, 
কত নাগর-দোল। দোলে সে হিল্লোলে, 
বঙ্গময়ী মায়েয় এই নিতাদোলে, 
পরব্রন্ধের “বিলাস” দেখে জ্ঞানী ॥ (নিল) 
৩। এদিকে দোলনে কল্পারস্ত ভয়, 
স্থপ্ত বিশ্ববীজ নিলে কলয়, (১) 
প্রকৃতি উন্বোষে, শ্যাম রসময় _ 
গোপাল-ভাব ব্রন্দে অমনি ॥ (দেখে জ্ঞানী) 
৪। ওদিকে দোলনে প্রারৃত প্রলয়-_ 


পুরুষ প্রকৃতি পায় ব্রন্দে লয়, 
ধ্বস্ত বিশ্ববীজ ব্রদ্মে করে শয়, 


ব্রহ্ম তথন “ শিব" শলপাণি ॥ (দেখে জ্ঞানী) 
«| এ দৌল-রহস্ত বুঝবিলে কৌশলে, 
পড়িবে ন। মন ভেদ-জ্ঞান-জালে, 
দেখ ব্রন্নকোলে রক্ধময়ী দোলে, 
অভিন্ন জনক জননী ॥ (দেখ) 
তে কলয়-অস্কুরিত্‌ হয়। (প্রাপ্ত) 


শপ» ». ৯ পপ ৬৯৯. 


যোগবা শিষ্ঠ। ২৫৩ 


স/কারের সহিত পূর্ণত্বের যোগ হয় না। যেহেতু নি পূর্ণ তিনি নিরাকার | 
যদি তিনি পূর্ণ ই হইলেন তবে "তিনি বিশ্বাত্বাূপে জীবভাবে ভাসেন কিরূপে ? 

তিনি যে বিশ্বাআ্বারূপে ভামেন “ব্রহ্মণো বিশ্বমাভাতং" তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতমূ। 
বং বিশ্বাত্বন! ২ ভাতং তদ্ধি বার্থ, স্বস্বরূপলাভ শ্রয়োগগনদিদ্ধয়ে বিচক্ষিতম্‌ 
দিদৃক্ষিতম্। আপনি আাপনি কি তাহ! দেখাইবার জন্য, [তিনি আপন! হইতে 
পৃথক্‌ যে জীব তাহ! সাঞ্জেন। আপনি আপনি ভাণটি কত ম্থখের তাহার 
আন্বদন জন্যই ব্রন্ম জীবভাৰ গ্রহণ করেন। যি জীবভাবে তীহার ভাস! হয় 
বল, তবে প্র কথা বলিতে হয়-__আপনি আপনিভানে নিত্যস্থিত যিনি তিনি 
অবস্থাস্তর লাভ করিয়! তবে আপনাকে আপন শাস্বাদন করিতে হচ্ছ! 
করেন-_-তাই জীবভাব। ইহা লীল|, উহা! মারিকমাত্র। সত্যকথা! এই পৃ 
হইতে পূর্ব ই প্রসারিত হন। পূর্ণে পূর্ণ ই অবস্থান করেন। এইজগ্ বলা 
হয় বিশ্ব বা বিশ্বাত্বা উৎপন্ন হয় নাই । “অতো [বিখমনুৎপনম্ | 

তবে যাহ! উৎপন্ন হইয়াছে-_পরিদৃষ্টমান্‌ গগংদপে দড়াইয়। রহিয়াছে তাহ! 
কি? “যচ্চোতপন্নম্” তাহা! কি? 

“তদেৰ তৎ” তাহা। তাহাই । তিনিই তিনি । বদি কিছু উৎপণ হর ধগ 
তাহ! আপনিই আপনি । ঘাহা কিছু ব্রহ্ম হইতে উৎপর হয় তাহা ব্র্দীহ | 
কিছুই উঠে নাই। যদি বপি জগৎ ডঠিক্নাছে তবে বলিব জগৎ জগৎ নহে 
বঙ্গই। তবেই পাওয়া গেল যাহ! দেখিতে তাহা রজ্ুতে সর্প । এটা লমে 
দেখ। মর্পণ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই । রজ্জ, রঙ্জ,হ আছেন। ব্রগী মাপনি 
মাপনি কোন কিছুই তীহ। হইতে উৎপন্ন হয় নাই এইটি খাটি সতা। 
আত্মমা্। দ্ার। দর্পণ দৃশ্তমান্‌ নগরাঁতুল্য এই বিশ্ব কল্পনা অস্তরে উঠিয়। 
নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্টি বস্ত দর্শনের ন্যায় বাহিরে দেখা বাইতেছে। এটা 
স্বপ্ন দেখ! মাত্র । এটা ভ্রম। 

জগংট১কি ইহা জানিতে গিয়৷ যখন জানা গেল জগচ্ছব্দার্থতাও এক রস 
মম্পুন্ন তখনই বুঝিতে পার! গেল পরমাত্মা হইতে 'চেত্য বলিয়া কোন কিছু 
উঠ। অসম্ভব। আস্বাদক বলিয়া কোন কিছু থাকাই যখন '্সসপ্তব ঠখন 
আবার “আন্বাদিতে হচ্ছ! হয়” ইহ। কিরূপ? মন্ভবকর্তা বখন নাই তখন, 
মরীচিমার্পার তীক্ষত। "বার কি? 

আমর! বলি জ্ঞানীর পক্ষে ৃশতদশন বলিয়! কিছুই নাই। কাজেই বর্গ ও 


২৫৭৪ যোগবা শিষ্ট। 
তগৎ এক রূপেই প্রতীত। এক. রস ব্রদ্ধে চিত্ত বা চৈত্য ইত্যাদি ভাব 
অসতা হইলেও সত্যমত প্রতিভাত হয়। চেত্যভাব অথব! চিত্তাদিই ষখন 
নাই তখন জীব হইতেছে ব্রঙ্গের প্রতিবিষ্ব এ কথাটা! কি? উপীধির অভাব 
এ জগ্ত “প্রতিবিম্ব জীবতাব” হওয়াটাও অসম্ভব | বিশ্বও যেমন উঠে না, 
জীবভাবও হয় নাহ। এইটিই সত্য। আপনিই আপনি.আছের্ন। . অন্ত সমস্তই 
মায়িক | | 
পরমাণু হইতেও পরমাণু, অণু হইতেও অণু, শুদ্ধ, হুক, আকাশের অভ্যান্তর 
জপেক্ষাও পরমশাস্ত। দিকৃকালে তাহার রূপ অবচ্ছিন বলিয়া তিনি অতি 
বিস্তৃত। ূ | 
তিনি অনাদি। তিনিই তিনি। তিনি আবার ভাসিখেন কোথায়? 
যাহাতে ভাসিবেন সেরূপ বস্তই নাই। যে পরমাত্মা চিতরূপত্ব পয্য্ত 
লান্ড করেন না-_তাহাতে আধার জীবত্ব কোথ! হইতে 'আসিবে ? তবে বল 
দেখি চিত্ততাকার! নিত্য বাসনা কিরূপে হয়? যেখানে চিতরপের জনুদয়, 
যেখানে জীবত্বের অভাব, সেখানে আবার বুদ্ধিত, চিত্ততা, হন্ত্িয়ত্ব, বাসনা 
এসব কোথা হইতে আসিবে? 
এইরূপে মহা আড়ম্বর পূর্ণ হইয়াও সেই অজর, আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ, 
শান্ত, পরমপদ আমাদের দৃষ্টিগোচরে অবস্থিতি করিতেছেন । 
রাম_-আমার বোধ বদ্ধির জন্ত আবার বলুন সেই অনন্ত জ্ঞানাকার 
পরমাস্মাকে কিরূপ ভাবে অনুভব করা যায়? 
বশিষ্ঠ- মহা প্রলয়ে সব্বকারণের কারণ যে পরমব্রঙ্গ অবশিঃ থাকেন 
তিনি যেঞ্প ভাবে অনুভূত হঞ্জেন তাহাই বলিতোছ শ্রবণ কর। 
নাশযিত্বা স্বমাত্মানং মনসোবৃত্তিসংক্ষয়ে। 
সন্রপং যদনাখ্যেয়ং তদপং তস্তযবস্তুনঃ ॥ ৩৯ 
নাস্তিদৃশ/ং জগদৃদ্র্। দৃশ্যাভাবাদ্িলীনবং | 
ভাতী'তিভাসনং ষৎ স্যাৎ শুব্রপং তস্য বস্তুনঃ ॥৪০ 
মহাপ্রলয়ে নিরোধসমাধিতে" মনোবুত্তিসমূহ বিলীন হলে মন যখন ইন্ধন- 
শুন্য আগ্নর মত হয়-_তখন মনের স্বরূপ পথাস্ত নাশ করিয়া আখ্যাশৃনা 
স্বগ্রকাশ সংরূপ বাহ অবশিঞ্ থাকেন তাহাই পরমাত্মার রূপ। 
মহাপ্রলয়ে বখন নির্বিকল্প সমাধি. আরস্ত হয় তখন কোন দৃশ্ত নাই 


যোগবাশিষ্ঠ |... ২৪৫ 


কাজেই জগন্দশন অভাবে জগর্তষ্টাও .বিলীনবৎ ভাসেন এই কালে ত্রিপুটীলয় 
ভাসনরূপ-_সাক্ষিরূপ - বোধস্বরূপ যিনি থাকেন তিনিই তাহার রূপ। 
_ চিতেক্জাবন্থভাবায়! যদচেত্যোন্তুখং বপুঃ.। 
_.. চিন্মাত্রং বিমলং শান্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ ॥৪১ 

আবার মহাপ্রণয় আস্তে সম ধিবুখান প্রাক্কালে চিৎ যখন ভাবি গীবস্বভাব 
প্রাপ্ত হইবেন, যখন চেত্যোন্ুখ হইবেন, তখন চিত্র বে অচেত্যোনুখ বপু- 
আপনি আপনিম্বরূপ সেই চিন্সাত্র বিমল শাস্তরূপই পরমাত্মার রূপ। 

রাম-_সমাধি প্রাক্কালে ও ব্যুখানকালে পরমাত্মা যেরূপে অগ্ভূত হয়েন 
তাহ! ত বলিলেন কিন্তু সমাধি মধ্যকাঁলে তিনি কেমন তাহ! ত বলিলেন না? 

বশিষ্ঠ-__সমাধিমধ্যকাপেও পরমাত্মার রূপ শ্ফুরণ হয় কিন্তু তাহা এত 
স্থক্মু ধে আরুরক্ষ-যোগী অভ্যাস অবস্থাতে তাহ! লক্ষ্য করিতে সমর্থ নেন 
তজ্জন্ত আদি ও অস্তই দেখাইলাম। 

আরও বলি শবণ কর £ বাবু অঙ্গলপ্ন হইতেছে কিন্তু তাহার কোন অন্থভব 
হইতেছে না। যেরূপ অবস্থায় চিন্তের এই নির্বিকার রূপ অন্ুুভপ হয় 
সেই অবস্থার রূপই পরমাত্মার রপ। আরও £-- 

অস্বগ্রায়। অনস্ত'য়। অজড়ায়া মনঃস্থিতেঃ। 
বংরূপ' চিরনিদ্রায়াস্তত্তদানঘ শিষাতে ॥৪৩॥ 

স্বপ্নবর্িত, অন্ত না! পরিচ্ছিন্নবঞ্জিত, জাডাবর্জিত মনের যে বিশ্রান্তি সেই 

ক'লে যে চিরনিদ্রা বা স্ুযুপ্তি মহাপ্রলয়ে সেঈ রূপই অবশিষ্ট থাকে । 
 রাম__বাধু শরীরে লাগিবে অথচ অনুভব হইবে ন। ইহা কিরূপে হয়? 

বশিষ্ঠ--সমন্ত শরীরে চৈতন্য ছড়াইয়া রহিয়াছে বপিয়াই না কোন কিছু 
শরীরে লাগিলে তাহার অনুভব হয়? কি সাধনা দ্বার! যখন সমস্ত শরীর 
হতে চৈতন্যকে তুলিয়া লওয়। যায় তখন শরীরট! শুর্ক কাষ্ঠখ্ডের মত মৃত 
অবস্থায় পড়িয়া থাকে । শুষ্ক কাষ্টকে যখন বায়ুস্পর্শ করে তখন তাহার অনু? 
কিহ্য়? 

রাম__কোন্‌ সাধনায় পরীর হইতে চৈতন্য গুটাইয়া৷ লওয় যায় ? 

বশিষ্ঠ_যে বস্বতে মনকে একাগ্র করিবে চৈতগ্ঠও একাগ্র হইবার বস্তুতে 
গুটাইয়া আমিবেন। হৃুর্ধ্য হইতে কিরণ যেমন ছড্ইয়া গড়ে আত্মা হইতেও 
চৈতগ্তশক্তি সেইরূপ যে বস্তুতে ছড়াইয়। পড়িবে তাহাই সমস্ত জীগতিক 


ক 


হর খোগৰাশিষ্ট। 


ব্াাপার অনুভ্ভব ক্রবে--চৈতগ্ভ আছেন বলিয়। রি কিন্ত রাশি মত (ইভ 
শক্তিগুণিকে তুলিয়! লইয়া! যদি চৈতন্তের আধার, যে আত্ম! দেই আত্মাতে 
উহীদিগকে প্রেরণ কর! ৰায় _-হদি আত্মাতে মনঃলংযোগ কর! বায়, আত্বাতে 
মনকে একাগ্র করা যায় তবে দেছট| জড়ের মত পড়ি! থাকে |: বাযুর পপর্শ 
ইহ1তখন আর অনুভব করিবে কিরূপে 2 দ্বেখ না কেন ডাক্তারের। বখন 
অন্্রকরেন তখন রোগীকে ওঁষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়! ফেলেন অর্থাৎ 
শরীর হইতে চৈতগ্ঘটাকে লোপ করেন। কিরূপে লোপ করেন, চৈতন্ত তখন 
(কোথার থাকে তাহ! তাহার! বুঝাইতে ন! পারিলেও শরীরে চেতন থাকে ন! 
ধণিয়! শরীরটাকে কাটাকুটি করিও কিছুই তখন অনুভব হয় না। আবার 
শরীরে চেতন। ফিরি! আমিলে তবে বাতন! অনুভব হয়।  স্বগ্র-ও নুযুগ্তিতে 
এইরূপ ঠেতগ্-স্থলশরীর ছাড়িয়। কোথাও যন। কিন্কুসাধক বখন জআত্মাতে 
মন একাগ্র করিখা শরীর হইতে :০তনাকে গুটাইয়। লইতে পারেন তখন তিনি 
সমাধি অবন্থ। প্রাপ্ত হয়েন। একাগ্র সমাধির পরেই নিরোধ সমাধি আপন৷ 
হইতে লাভ হয়। চেতন সমাধিতে সাধক -_-পরিপূর্ণপে আপনি আপনি 
ভাবে স্থিতি লাভ করেন। তিনি তখন সম্পূর্ণ সজাগ। তাহার ইন্দ্রিয় সমুহ 
অবুদ্ধি পর্ব্বক কার্ধ্য করে বণিয়াই তিনি কর্ম করিয়াও অনাসক্ত বলিয়া কর্মফণ 
বে স্থুখ ব। ছুঃখ তাহাতে জড়িত হন না। রাম! তোমাকে সেই চেতন 
: সমাধি অবস্থায় আনিবার জন্তই আমি পরমাত্ম-বস্তটি আগে বুঝাইতেছি। 

রাম--আর একটি কথ! এখানে গ্লিজ্জান৷ করিতে চাই । 

_ বশিষ্ঠ-বল। 

র।ম--ধিনি পূর্ণ তাহার কি কখন স্বস্বরূপের ধিনাশ হয়? আত্ম বখন 
অবতার গ্রহণ করেন, ব্রচ্ধ যখন মায়া আশ্রয়ে মায় মানুষ মুর্তি ধারণ করেন 
তখন কি তিনি পরিচ্ছিম্ন হুন ন! ? 

বশিষ্ঠ__আচ্ছ। বল দেখি তোমার মন ত অনন্ত সম্কল্প লইয়৷ থাকে। 
সমুদ্র হইত লহরী উঠার মত তোমার মন হইতে কোটি কোটি স্বল্প উঠিতে 
পারে। তুমি বদি কোন সন্কর্নে অভিমান না কর তবে তোমার অথও স্বরূপের 
কিছুই ৩ ক্ষতি হয়না। কিন্তুষখন তুমি অনস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে কোন একটি 
স্বপ্নকে “আমার সন্ধপ্ন” বলিয়। অভিমান কর তখন তুমি অপরিচ্ছি্ন খাকিয়াও 
পরিচ্ছিন্ন মত বোধ কর কিনা? সেইরপ ব্রহ্ম হইতে বখন মারিক, তরঙ্গ 





